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পর্ব লীতিস্ 


বালাকালে ইঞ্কুলে যষ্টশ্রেণীতে অবশ্যপাঠা দ্বিতীয় ভাষারূপে পাী নিবাচন 
ক'রে বিপাকে পড়েছিলাম । শুধু একদিনের আলিফ, বে, পে, তে, সে 
বর্ণমালার সাক্ষাৎ দর্শন এবং শ্রবণ আমাদের গৃছে বিসুবিয়াসের বিস্ফোরণ 
ঘটিয়েছিল। আমার জোষটদ্রাতা আমাদের হিতৈষী পণ্ডিত মহাশয়ের 
অভিযোগে ক্রোধে প্রায় উন্মত্ত হয়েছিলেন; কারণ অপরিণাম-দর্শী বালকের 
এই অবিমা নিবাচন নাকি আামশাদের বংশ-পরম্পরাগত এঁতিহ্যের সবনাশ 
সাধন করবে । বিধর্মীর ভাষা সুনিশ্চিতভাবে কৌলাচারের মূলে কৃঠারাঘাত 
ক'রে থাকে £ তাতে কোন সন্দেহ নেই | আমার প্রতি অত্যান্ত সেহপরায়ণ, 
বিশ্ববিদ্তালয়ের "মাইন ডিগ্রীধারী, তীঙ্ষ্ম বুদ্ধিসম্পম দাদ| সেদিন বুঝলেন না, 
তিনি ঘ্য়ং জীবিকার্থে আদালতে নিতা বিদেশীভাষায় সরাল জবাব করে 
থাকেন এবং ইংরেজরা নিশ্চিতক্ট ধিধর্মী। শ্মামার দোষটা কোথায়? অবশ্যই 
সেকালে আমার এই কুটতাকিক বুদ্ধির উন্মেষ ভয়নি, হ'লেও বডর সঙ্গে 
সেকালে তর্ক চলতো নাং কিন্তু বেশি বিলম্ব ঘটলো! না। ছু এক বছরের 
যধোই দেখলাম জাগান ভাষা শামাদের পরিবারের সকলকেই আক্রমণ করে 
বসেছে । শামার উন্তর পুরুষেরা এখন, ছেলে মেয়ে নিধিশেষে, জার্নান ও 
ফরাসীতে প্রাবীণা অর্তন ক'রে চলেছে । কেউ কেউ এই তুই ভাষায় দ্রুত- 
ভাষণে ভাষাকে মুগ্ধ করে । যন্দভাগা আমারই শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দক্ষিণ 
বাষাচারের প্রশ্ন উঠেছিল । বলা বালা দেবভাষ। সংস্কৃত হামাকে তার 
পবিত্র চহ্বরে টেনে নিয়েছিল । এখন বুঝি ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়নি । 
মামার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ও পাসী পরস্পরের বলাধান করেছে । দুটোই সমমূল 
ভাষা--ইন্দোয়ুরোপীয় হচ্ছে সেই হাদিহুল। সমহূল বস্তর পারস্পরিক 
আকরণ সুবিদিত | 

[ভোক্জের শেষে পয়ঃপরমানন আসে । তাতে প্স্ো বাদাযষ কিশমিশ 
বেমানান হয় নাস্বাদ বাড়ায়। "ভার চোজমধো কালিয়া কোর্ষা োজনকে 


পাচ 


যছাতোঙ্জন করে তোলে। ছুটোকে মিলিয়ে আমি উত্তর আ্রীবনে 
অনাহাদিতপূর্ব যাদগন্ধ পেয়েছি! £া, আমার বিদেশী ভাষার প্রথম শিক্ষা- 
গুরুর এই বিধর্মী বিষ্ঠার্থী লাছের দিনটি বেশ মনে আছে। এক শুভ 
পরার তিনি দাদার সন্ঘুখেই একখান] “ফার্সাকী প্হলী কিতাব" আমার 
হাতে গুজে দিয়ে বলে গেলেন-_মাঝে মাঝে আসব, তালিম নেবে । দাদার 
দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, “গাদাব মারজ করছি ।” --বলেছি তখন বাধন 
আলগা হয়ে গেছে । দাদার মুখে শ্মিতহাসি । আমার প্রথম পার্সা শিক্ষক 
ইদি-_নাম ছিল মুহশ্মদ ফিরোক্ছ, আহমদ । পরে বুঝেছি নামের মহিমা 
তার ছ্বিল। ফিরোজ বিশেম্য, মানে আলো । আহ.যদ বিশেষণ, মানে 
প্রশংসাষোগা | বিশেষ্ত বিশেষণের বিপর্থয়ের রীতিটি ইংরেজী-বাংলার 
বিপরীত | এদিকে মারবী, পার্সী, ফরাসী মিঠালি ক'রে চলে- আগে বসে 
বিশেদ্তু, "রে বসে বিশেষণ 1 আমি এই ভাষার তারিফ যোগা উচ্চারণের 
আলো পেয়েছিলাম হামার এই ওস্মাদের কাছে__শ্রাযার মেহেরবান 
মু'আল্লেম। আমার সাফ জবানের তিনি খুব প্রশংসা করতেন । এই কথা 
কৃতজ্মচিতে স্মরণ কারে আযি স্তর স্বতি তর্পণ করছি | প্রবেশিকায় উত্তরণের 
সঙ্গে সঙ্গেই ছার শিক্ষকের ভাডাছাডি হয়ে গেল। মনে হয় এই ভাষা 
প্রেষট! মশের গীরভম অণশে মুদ্রিত হায়ে ছিল। প্রবেশিকার উত্তরুগে 
কলেজে মধায়নকালে সবই প্রায় ডুলে গিয়েছিলাম । তখন ইংরেজী, বাংলা, 
ইতিহাস, ভরশানু, চার ধিক থকে আমার কেশাকধণ ক'রে চলেছে । ঘা 
ফেরাব কোন দিকে? বিশ্ববিষ্ভালয়ের পরীক্ষায় সকলের আশানুরূপ ফল 
করতে হবে 2511 

মধাজীবনের উন্মেষ ক'ল প্থস্ত আমি ঢাকায় জগন্নাথ কলেজের অধাপক 
(১৯৩৫-১৯৪৭ )। ঢাকা বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রধ্যাত অধ্যাপক ডক্টর মুহ-ম্মদ 
শহীদুল্লাহ র অতান্তর প্রিয়া হয়ে উঠলাম | ঢাকা উচ্চমাধামিক বোঙের 
এক সভায় ভিশি নিজে থকে আমার করমর্দন ক'রে বলেছিলেন-_-'আপনি 
আমার ছেলে সফী উল্লাহর ডক্জিছাজন অধ্যাপক ;$ আপনি আমার সঙ্গে 
সখ্যবন্ধশে আবন্ধ হ'তে পারেন।' সলক্ষভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে তার হাত 
ধরেই কৃতার্থের হানন্দ নীরবে জ্ঞাপন করলাম । আক্ষ তিনি জন্নতবাসী। 
এই বঞ্ছভাধাবিৎ অধ্যাপককে আমার এই পরিক্রমায় অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে 


ছয় 


কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি । তার ষভাবসিদ্ধ সান্নাদিক উচ্চারণ-ভঙজিম! 
ফরাসী ভাষাকে অতান্ধ সজীব ক'রে তুলতো) যনে হু'তো আমি কোন 
জাত-ফরাসীর মুখে ফরাসী শুনছি । সধা-সপ্বন্ধের চুরতিক্রম অস্তরায় ছিল 
আমাদের বয়স $ তবু কেন যেন তিনি আমাকে প্রায় বয়স্ম ক'রে তূলেছিলেন। 
তার সুসঞ্জিত পাঠাগারে তিনি সমাসীন । তখন তিনি 'সলিষ উল্লা' হলে'র 
অধাক্ষ (0৮০9: )1 ছুজনে পাশাপাশি বসে ধগবেদের পুরুরবা-উ্বশী 
সংবাদ আলোচন! করছি। তিনি সোল্লাসে বললেন_“এই দেখুন খষিরা 
মেয়েদের ঠিক চিনে ফেলেছিলেন । --"্ন বৈ স্ব্বণানি সখানি সম্থি সালা 
-বৃকাণাং হৃদয়ান্যেতাঃ৮--১০।৯৫১৫ | বুঝেছেন, নারীর সঙ্গে মিতালি নৈব 
টৈব চ। ওদের হৃদয় অতান্ত নিষুর ৷ সালারক-_মানে হিং নেকড়ে বাতের 
হৃদয় ওদের" এই বলেই উচ্চছাসি | আমি এখনও সে হাসির আওয়াজ শুনি। 
তারপর চললো “সালারৃক' শব্দের পাঁচ খোল! | সালাও যা? শালাও তাই। 
সালা আবার শালবন । তারপর বোঝালেন বৈদিক যুগের “র' “ল? শা, “সা 
ধ্বনিগুলির পরিবর্তন-রীতি, ধ্বনিতত্বের আলোচনা শেষে মুখে শ্মিতহাসি। 
বললেন-__“শালবনের বৈয়াঘ্ব গোত্রারাই তো বধূ হয়ে শাল! বা গৃহ্বাসিনী 
হন। ফ্বতাব যাবে কোথায়? ওই আমাদের সেই কথাই রইলো-তেবা ন 
জাগন্তি কৃতো মনুপ্লাঃ ?' তার উচ্চারণে বেশ পরিঝীলিত এবং মাক্জিত 
দ্েবভাষার ভঙ্ষিমা। চোখবুজে খানিকক্ষণ ভাবছিলাম | সংক্কৃত নিয়ে 
সসন্মানে (৯৮100 7000015 ) উত্তীর্ণ একেই না কলিকাতা বিএবিষ্ভালায়র 
স্বাতকোন্তর শ্রেণীতে সংস্কৃত ছেডে দিতে হয়েছিল ! তখন ভারতের সশ্রেষ্ট 
বৈদিক পণ্ডিত সতাব্তত সামশ্রমী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্লাতকোন্তর শ্রেণীতে বেদ 
পড়ান । তিনি কিছুতেই কোন বিধর্মীকে বেদ পড়াবেন না| সার মাশুতোধ 
তখন উভয় সঙ্কটের সন্মুখান ৷ _ইতো ব্যাস্যতস্তটা, একদিকে বাঘ, 
অন্বাদিকে তটের নীচে অগাধ জল | যাবেন তিনি কোন দিকে? একদিকে 
দৃ়সঙ্কল্প পণ্ডিতের পদত্যাগ, অন্যদিকে বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বজনীন 
শিক্ষার আ।ধকার । আশুতোষ শহীহুল্লাহকে সগ্বেহে কাছ্ধে ডেকে পিঠে 
হাত বুলিয়ে বললেন, “তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন-খোলা বিভাগের ছাত্র হয়ে 
যাও-বিভাগের নাম “তুলনামূলক ভাষাতত্ব* | গ্রীক, লাতীন, প্রাচীন 
পাীর' সঙ্গে বৈদিক ভাষা আয়ত্ত করতে পারবে ।' তাই শহীদুল্লাহ 


সাত 


ফায়েছিলেন । আমাদের শিক্ষার সুনীতিকুমার তার বয়োজোত শহীহুল্লাহর 
নাম "আমাদের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতেন। .__ 

প্রায় ভুলে যাওয়া পাসী ভাষা ও সাহিতোর সেবা নতুন ক'রে শুরু 
হলো ঢাকায় এই বহু ভাষাবিৎ শধাঁপকের কাছে । তখন আমার প্ড়তে 
হয়েছিল একখানা উপায় পাসী সাকিতোর সমালোচনা গ্রস্থ-_বরকত, উল্লা 
সাহেবের প্পারসু প্রতিডী” | আজ ভাবি, বড় উপভোগ্য দৃশ্য হতো সেটা। 
প্রায় রবিবার বিকেলেই সেই ঘটনা ঘটতো। এক মবন পণ্ডিত সংস্কৃত 
দর্শনের সঙ্গে তৌলন পন্তায় ওমর, জালাল, হাফিজ, আলোচন! করে 
চলেছেন, আর তারই সপ্দুখে এক কাফের স্কন্ধে উপবীত ধারণ ক'রে তার 
হাতে (ওয়া দিলখুশ শরবৎ আকঠঃ পান করে চলেছে । একদ! তিনি 
তার উপদেশের অমোঘ কুঞ্চিকা আমার কাতের মুঠোয় গুজে দিলেন । 
“ভুষি আরবী পাস আর কিছু তুকী শব ভাগারে প্রবেশ কর, অভিধান 
তোমাকে পপ দেখাবে । তোমার সবদ1 সঙ্গী পাকবে একখানা “আমদ নামা", 
যাকে সংস্কঙ্ে বলা চলে ধাতুরূপ কল্পুক্রম। শব্দবূপে পার্সী অতাস্ধ সহজ; 
ধু কতগুলো! উপসর্গ ( 761051097 ) এবং অনুসর্গ (90500991000 ) 
জানা থাকলেই যথেষ্ট । সঙ্কেত পেয়ে দেখলায পার্সী সংস্কৃত থেকে কত 
সহজসাধা 1! জানার পিপাসা ছিল এবং কখনো রণে ভঙ্গ দিইনি । জীবনের 
প্রশস্থ রণাঙ্গনে মৃতের মত বীচায় কি লাভ? এ সম্াটা বুঝেছিলাম । 
“মুররোকী তরহ জীয়ে তো! ক্যা খা.ক জীয়ে'। কারণ, তাদের তো 
সুবহ, হোতী হৈ, শাম হোতী হৈ, জিন্দগী ইমুন তমাম হোতী হৈ।-_দিন 
যায়, রাত হাসে, নিপ্রার আধার নামে। বয়স গড়িয়ে চলে বুধ । আমি 
৬কৃটর সাকেবের জাদর নিশি তড়ি ঘড়ি পালন করেছিলাম । আমার 
ক্ষপ্র গ্রন্থাগারে নানা ভাষার মুলাবান অভিধান আর বাকরণ প্রধান অংশ 
জুড়ে আছে । রণ-ভঙ্ষে অনভান্ত ১৯৮৭ সালে বাস্ত্যাগী হ'লো নানা 
চিস্তায়। পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিষ্ঠালয়ে মধ্যাপনার ফাঁকে ফাকে 
ইরানী সাহিতা ও উদসাহিত্যের অনুশীলন অব্যাহত রেখে চলেছিলাম। 
এই সময় ডর হরেন চক্র পাল লিখিত পারস্য সাহিতোর ইতিহাস ও 
উদ সাহিতোর ইতিহাস এই নিত্যধাত্ত্রী অধ্যাপকের নিত্যসঙ্গী । অধ্যাপক 
পাল আমার বন্ধু হয়েছিলেন ২ কিন্ত নিবাসের দূরত্ব নিষন্ধন আমর] 


আট 


আশানুরূপ ঘনিষ্ঠ হতে পারিনি । যতটুকু পেয়েছিলাম তার ধণ ষীকার 
করছি । 
বিধাতার অদৃষ্টপূ্ বিধান 'অনেক সময় 'অভাবিত বর নিয়ে আাসে। 
কলকাতা বাসকালে আমার কাছে শুধু একটি মানুষের জন্যই পার্কসার্কাস 
মছাতীর্থে পরিণত হয়েছিল। পারষ্য সাহিতোর সুফী কবিদের যুগ যে 
কোন সাহিত্য রসিককে উতলা করে তোলে-_-মামাকেও তুলেছিল। 
সামান্য একটু অগ্নি স্ুপিঙ্গকে আলোতে হালোময় ক'রে তোলার কৌশল 
জানতেন কবি পররেজ, সাহিদী | একে আমি তখন সাহিতা-গরু ক'রে গ্রহণ 
ক'রেছিলাম। ডক্টর সাহিদী ছিলেন কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের উ্দ-ভাষা 
ও সাহিত্যের অধাক্ষ | সবাসাচীর মত তার পার্সী ও উদ সাহিতো সমান 
দক্ষতা | তিনি মাজ মরছুম মগফুর | অবিস্মরণীয় হ'য়ে আছে ভার ভাবমৃতি। 
কেন জানিনে, তাকে দেখলে শ্াযার রবীন্দ্রনাথের কাবাগুরু বিহারীলালের 
কথা মনে পড়তো | যেন সেই ভাব-ভোলা মৃঠ্ি কানে কানে বলছে-_ 
এ ভুল প্রাণের ভুল 
মর্মে বিজড়িত মূল-_ 
জীবনের সন্ভীবনী গয়ত বল্পরী। 
এ এক নেশার ভুল 
হন্তরাত্মা নিদ্রাকুল, 
ফপনে বিচিত্রবূপা দেবী ফোগেশরী । 
কবির সগ্ভে হামার ধৈঠক হাতে] প্রায়ঈ সন্ধার পর-_কুচিৎ রবিবার সকালে। 
একদিন তারই একটি শের শ্রারহ্তি ক'রে শ্বাকাশে ভার সাকা ও শরাবের 
রহ্‌স্ উন্মুক্ত করলেন । বললেন, দেখছেন না, নীল হাকাশে সাকশা টাদের 
পাত্রধানা উল্টে ফেলেছে_-শরাব সব উছছলে গড়ে তারা হ'য়ে ফুটে উঠেছে । 
অব রঙ্গ নহী রাকা কালা সাকটী। 
হৈ নূরসে পূর চান্দ কা পিয়াল! সাকণ। 
তারা বনকর চটক্‌ গয়ী বুন্দীন্‌। 
সাগির তো নহী, তুনে উদছ্বালা সাক" " 
কবির চোখ ভাবে ঢুলু ঢুলু। আমি বললাম, চাদের শুন্য পাত্র নুরসে পূর | 
কবি! আমাকে তার থেকে একটু আলোর ঝলক দিন। পার্স সাহিতোর 


নয় 


বিস্তৃত প্রামাণিক ইতিহাস ইংরেজী ভাষায় চাই। কবি চোখ বুজেই 
যললেন--]1.16141% [15505 01 76151--02, ডে 96০75. আমি 
ভাখাটাকে ঘষে মেজ চকচকে করতে তখন গোলপার্ক রামক্কঞ্জ মিশনের 
5০০০] 0 1.91/208265-এর ছাত্র । ডক্টর শিবলী আমাদের পার্সী ভাষা 
ও সাহিতে]র শিক্ষক | আমার সতীর্থ ছিলেন ১০১২ জন ইসলামী ইতিহাসের 
গবেষক। একচ্তন মুরোপীয় পণ্ডিতও আমাদের সঙ্গে কিছুদিন পড়েছিলেন । 
দীর্ঘ কয়েক বৎসর 31০৬705 পড়ে আমার পরিক্রমাকে সার্থক করেছি । 
এতেও আমার পিপাসা মেটেনি । ইতিহাস অংশে 31০0৩ অতুলনীয়; 
কিন্তু তার রস সংবে্ণন সুটু নয়। এইজন্য খুব বড় বড় কবি সম্বন্ধে ( ফেরদৌসী 
এক উদার” ) 'ঠার মন্তবা তর্কাতীত নয়। আর একদিকে এই মহাগ্রন্থ 
অপূর্ণ । 1310%/116 হিন্দুকুশ অতিক্রম ক'রে ভারতে ঢুকলেন না। তিনি 
বলছেন--ছার হাঁমি এগোব || যাত্রা এখানেই শেষ; কারণ তামি 
লিখলাম পারস্া দেশের পাস সাহিতোর ইতিরত্ত | ভারতে তাঁর ছায়াপাত 
আমার দ্রইউবা পয়। এই মহাপট্িত কিন্তু জানতেন মুঘল ঘুগে ইরান ছেড়ে 
দলে দলে কবিরা ভারতে এসেছেন । তার পৃবে সুলতানী যুগেও ভারতে 
রাজভাষা ছিল পাসী এবং ভারতে রীতিমত পার্সী ভাষা ও সাহিতোর 
অন্থনীলণ চলেছিল । ইরানে বসে হাফিজ শীরাজী সানন্দে বলছেন-_ 
আমার আজ খুশীর সীমা নেই। শুনেছি ভারতের কলকঞ শুকর] (কবিরা ) 
আমার মিছরীর দানা ভ্রাঙ্ততে শুর করেছে! 03:০7 কি অনুভব 
করলেন না। বাবরের রক্কধারায় সকলেই কবি? হ্বয়ং বাবর উচুদরের 
কবি, প্ডিত গুমামুনও কবি। এমন কি নিরক্ষর শাহ আকবরও কবি- 
ভাবে বিভোর । ঘাকবরের সহা থেকে আরম্ত ক'রে শেষ যুগল সম্রাট 
বাহাদুর শাহের রাজসঙ1 প্স্ত সকল সভাই কবিতায়, রসসমীক্ষায়, 
প্রতিদশ্থিতায়, সমালোচনায় এব" সঙ্গীতে গম গম ক'রে উঠতো । 

মুঘল যুগের পাস গতি কবিতার ছোট্ট একখানি ইংরেজী অনুবাদ গ্রস্থ 
আমাকে দিয়ে যৌলানা 'ঘাঙ্জাদ কলেজের পার্সী বিভাগের অধাক্ষ ডক্টর 
আবদুস সোভান হামার প্রভূত উপকার করেছিলেন । বন্শ্রম স্বীকার করে 
আমি কিছু কিছু মুল প্ার্সী রচনা সংগ্রহ করে সেই বই কাজে লাগিয়ে- 
ছিলাঘ। এই গ্রন্থের প্রায় এক চতুর্থাংশ প্রবন্ধ ক্রমশ প্রকাশ ক'রে আলেখ্য 


ঘ্ 


সম্পাদক অধ্যাপক ক্ষিতীষ্দ্ ঘোষাল আমাকে তার নিবিড় প্নেহপাশে 
আবদ্ধ করেছেন। আমার পরিক্রমায় মুঘলযুগের অংশ পড়ে পড়ে শুনিয়েছি 
একদা যছুনাথ সরকারের ছাত্র অধুনা ইস্লামিক ইতিহাসের মহাপত্ডতিত 
ডক্টর ক্রগদীশনারায়ণ সরকারকে | তীর গ্রন্থাগারে পাঠনিরত আপন-োলা 
নিবিক্টচিন্ত অধাপকটিকে মামার চোখে আমি খহির মত দেখেছি । আমি 
তার সন্তুষ্টি বিধান করতে পেরেছি অনুভব ক'রে নিজেকে ক্ষণে ক্ষণে ধন্য 
যনে করেছি। 

সবশেষে একজন আন্ীয়ের কথা না বললে আমি প্রতাবায়-গ্রস্য হ'ব । 
এ মানুষটি তখন অবসরপ্রাপ্ত এবং বৃ্ধ। এ'র নাম কিশোরীমোহন মৈত্র! 
এর সেকালের গুরু ছিলেন হরিনাথ দে, ধার পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। 
আমাদের টালীগপ্ত বাসভবনের অনতিদুরেই কিশোরীবাবু থাকতেন। 
সন্বন্ধ৪ আবিদ্ধত হ'লে: অতিরহৎ মানুষটি এই ক্ষদ্রের বৈবাহিক | বারেন্ছর- 
ব্রাহ্মণের সম্বন্ধ কোনদিনই ছুর্ল5 নয়। গুরু হরিনাথের নির্দেশে সেই যুগে 
তিনি দুটো ভাষা ও সাহিতো এম এ ডিগ্রী নিলেন। কুলীন ব্রাহ্মণের 
উপ্ঘুক্ত সে ছুটি ভাষা_হ্রারবী এবং পাসী। স্ৰার কর্মস্থল হয় লাহোর | 
ভর সারাজীবন কাটে লাহোর কলেজে & দুটি ভাষারই আধাঁপকরূপে। 
আমি দেখেছি পাঞ্জাবী ও পুশতো ভাষা তিনি বলে চলতেন সিংহবিক্রমে-_ 
বাঘুস্থর বিকম্পিত করে দিয়ে। উর ভার মাতৃশ্াযা বাংলার চেয়েও 
উন্ভরল হ'য়ে ছুটতো | বৈবাহিক শ্রামাকে শক্ত ক'রে ধরলেন, বা বলা 
চলে শহ্রামি ধর] দিয়ে নিজেকে কতার্থ জ্ঞান করলাম । বেহেশত. তখন 
ঘেন আমার হাতের মুঠোয় । ভার পড়ার ঘরে বসেই টার মধুঝর1 আর্তি 
শুনে মামার হদয় থেকে উৎসারিত হলো-- 

“শ্রগর ফেরদৌস বর্‌ ব-এ-জমীনস্ত | 
হম ইনপ্ত , হম ইনপ্ত রো হম ইনস্ত 

ভূতলে যদি ঘ্ব্গ ঘাকে সব এইখানে, এইখানে, এইখানে_-বলেই আপন 
বক্ষে তঞ্জনীসঙ্কেত করলাম। তিনি বললেন, তার মানে? উত্তর দিলাম 
“আপনাকে যে এখানেই পেয়েছি নিজের ইন্টতম “কিমপ্দ্রবাম্‌? “দিবঃ কাস্তিমৎ 
খণ্ডমেকম্‌"__ঘর্গের ঠিকরে পড়া এক টুকরো । বৈবাহিকের গায়ের রং 
ছিল ফেন পরিপক সফরী কদলী বা মর্তমান কলা । তার মুখ লজ্জায় 


এগারে। 


তখন দুধে আলতায় হ'য়ে উঠলো । কদা্টার মোড় তুরিয়ে তিনি বললেন-- 
গসব ওই দিল দিয়েঈ বুঝে নিও । দিল খুশ তো! সব ধুশ। দিলথুশ হ'লে 
তাঙগমহল তাজমজল--নৈলে একগাদা পাথর | অ্বপ্রের জিনিসকে ষপ্রের 
রং মাথিয়ে দেখো | দেখা স্পট হ'লে তাকে মাতৃভাবায় আঅন্রবাদ করবে । 
চন্দের পু,বরের আওয়াঙ্ত ছন্দের ঘুঙরেই ভুলবে--গানাকা জবাব গানাষে 
দেনা চাছিএ।' আামি গাজও স্টার হাদেশ পালন ক'রে চলেছি । তিনি 
ক্সাজ বনতদিন আমাকে ছেডে হার সাঁধনোচিত ধামে মভকাপ্রয়াণ করেছেন । 
এক প্রভাতে গিয়ে দেখি, *মত্র মহাশয় মুক্ত পদ্মাসনে বসে ঈইশোপনিষ্ং 
পাঠ করছেন--তেন তাজেন ডুঙ্জীণা মা! গৃধঃ কপ্চিদ্ধনম? তিনি তাঁর মন- 
গড়া অর্থ শোনালেন__কারও ধনে লোভ করো না। আাপন সম্পদ দিয়ে- 
থুয়ে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করে যাও। তোমার সম্পদ দিয়ে (১) প্রয়োজন, 
(২) হ্রারাম, (৩) বিলাস-_সব ক্রয় ক'রে যাও, "োগ কর * নৈলে তোমার 
সম্পদ পরের হাতে পডবে | ধিনং কস চিৎ' তখন সে আার তোমার থাকবে 
না। সম্প্থি বিনষ্ট হয় না, শুধু হাত বদলায়। একটি প্রার্ঠীন চীনা ০৫৩ 
মনে ছিল হামি রঙ্গের অভিনব [1807%110 বাখার অন্রকূলে আহি 
করলাম... | 

4৬৮0] 17856 ৬1176 210 0০০৫. 
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কথার যোড় ঘুরিয়ে দিলাম । উপনিষদ তো প্ডছেন। সবোপনিষণ- 

সার হম” ভগবদ্গীতার প্রপঠিযোগ বা আছ্থসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে সূফীদের 
ফামা বা হাম্োৎসর্গে আম্মসংহার মিলিয়ে নেবেন) দেখবেন ফাদ-গন্ে 
তফাৎ নেই । "সহ ধান প্রিতাক্ঞা মামেকং শরণং ব্রজ? যা, “জব রাসি.লকো 
খারীশ হো তব হাক্্রীকো ফানা করনা'। ওই একই কথা। মিলন 
বাসন] যদি জাগে মনে, নিজেকে দেবে । কোরান শরীফ থেকে আমার 
অপটু আরবী উচ্চারণে কিছু হার্ত্ি করেছিলাম। তাঁর মর্»__দতোমরা 
আবার তার কাছেই ফিরে যাবে (১০1৫1 আমার শুভাশুভ কর্মফলদাত! 


বারো 


একমাত্র আল্লাহ | মামার উপর 'আদেশ--হারা আম্মসমর্পণ করে তাদের 
শামিল হও (১০।৭৩)। 

আমার অনভাস্ত আরবী উচ্চারণেও বিজ্ঞ মনীষী বিরক্ত হলেন না। 
তার চোখ উজ্জল হ'য়ে উঠলো । তিনি বললেন-ঠিকই বলেছ, কোন 
বিরোধ নেই | আমাদের ওরুমন্তিক্ধ যখন এই তত্তুটি বুঝতে পারবে, তখন 
সব বোঝা হয়ে যাবে । অধ্যাপক মৈত্র কয়েক বছর আমাকে জীবন-রসায়নে 
উজ্জীবিত করে রেখেছিলেন । মনে হয় আমার ষনোক্গতে এক 1£600$6205- 
007 ঘটে গিয়েছিল । এখন আমার মনে হয়, আমি কি তার হাতে 
অয়ত পান করতাম-ইরানীরা যাকে বলত “আব-ই-হয়াত” ? ওই সময় 
আমি তিনটি বিশ্ববিদ্ভালয়ে অধ্যাপনা করেও আমার ঈপ্িত কর্ম নিয়ে 
তনুয় হয়েছিলাম । সে কথা কে জ্ঞানে? আমার অস্থ্ামী জানেন, 
যিনি “রূপে অতিসৃক্স্রমদর্শনম্‌ স্থিতং সর্বশরীরেষু সাক্ষিরূপমদর্শনম্‌'-__আর 
কেউ নয়। 

আানন্দ কম আম়তং আমার কাছে রসরূপে ঝলকে ঝলকে বারংবার দেখা 
দিয়েছে বলেই আমার দীর্দজীবনটা এতদূর টেনে আনতে পেরেছি । আমি 
স্বীকার করব, মামার কৈশোরের প্রেমযয়ী যে আমারই মধো শ্রামি হয়েছিল 
তা" বুঝতে একটু দেরী হ'য়েছিল। যেদিন সত্যটা ধরা দিল সেইদিনই 
কবির কণ্ে ক মিলিয়ে 'অস্ফুটস্বরে মনে মনে কথা বললাম-_ 

“মোর হদয়ের গোপন বিজন ঘরে 
একেলা র+য়েছো নীরব শয়ন" পরে-_ 
প্রিয়তম হে! জাগো জাগো জাগে । 

জামার পরিক্রমার প্রতিটি কেন্দ্রে আমি তাকেই অনুভব করেছি । তার ঘোমট! 
সে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়েছে । আমি তাকে সকলের সম্মুখে আজ 
ভাহির করে ধন্য হচ্ছি! বাহির থেকে পুরস্কার ও তিরস্কার আমার উপর 
সমানবেগেই বন্ধিত হয়েছে | বেদ-বেদাস্ত খাদের বিগ্যাস্থানে নিঞ্লুষ হ'য়ে 
বিরাজমান, কালিদাস, 'বভূতি, শ্রীহধের বাণী ধাদের রসনাগ্র নর্তকী--তারা 
এই স্থলৎপাঁদ সতীর্থ ও সহকর্মীর জন্য মাঝে মাঝে দুঃখ ক'রেছেন। ম্রা।ম কিন্ত 
তখন দেখে চলেছি মামার একদা স্বীকৃতা, দীর্ঘকাল অনারৃতাকে | তার 
পরিপূর্ণ উচ্ছল যৌবনের রূপ-লাবশ্যে মুগ্ধ হ'য়ে আমি তখন বলছি, “তুমি 


তেরে! 


স্ত্রী? তুমি এত সুন্দরী!” ঘদ্ধি আবার দেখাই দিলে, তবে ম্বনুগ্রহ কারে 
তোমার সৌন্দর্যের প্রশ্তামণ্ডল একবার নয়নগোচর করাও ।__“জমালত ভাঁ- 
এ-ছহসনত, রা রসীদন্‌ নদারজ.. দারম্‌।” ফেরদৌসী, হাঁফিজ., জলাল, 
জামীর রং নিয়ে তোমার জমালত--তোমার প্রভামগ্ুল তৈরী কারে তুলে 
ধরো । হি প্রাণভঃরে হাই দেখি। 

যিনি বিশ্বাতিগ থেকেও বিশ্বাগ শক্তিতে আমাদের দিয়ে প্রাখের ঢেউ 
তুলেছেন ঠার শেষ শ্রান্যান আসার মুদতঠে আমার চিৎশক্তি যদি সচল 
থাকে, তবে এই প্রার্থনা করব-_হামাকে দিয়ে যদি তুমি নতুন খেলা খেল 
তষে প্রকাশাক্সযতির বিশ্বপ্রতিবিগ বিবরণের সঙ্গে শেখ অভারের বিভঙ্গ- 
সংবাদ নামক আনদর্শনের রূপক-গ্রন্থধানা (মৃনতি, কুতত,য়র ) আমার ভাতে 
দিও। ওমর চিৎশক্তির রূপান্তরসিদ্ি বা 11605170170150518-এ আস্থাবান 
ছিলেন । সাততো'র € 00100117010 ) আতাস্ত ধ্বংস তিনি বিশ্বাস করছেন 
ন। বলেই তিনি খোদার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন-_-হাঁমার জীর্ণ কঙ্কালের 
মাটি দিয়ে নতুন পাত্র গডে আমার হাতে দিও প্রড়ু। জ্ঞানি, খৈয়ামবতশের 
ওমর তোমারই আদেশে এখন হার এক ময়দানে তাবু খাটিয়ে তার নুন 
খেলা শুরু করবে। 

মধা এশিয়ার কোন কোন দেহতন্ববিৎ দার্শনিক জীবন-রহস্োর বৈজ্ঞানিক 
দিক গমসর্দান করেছিলেন এবং ব্যাধি ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে নানা কগ। 
বলেছেন। এই প্রসঙ্গে আবু-আলী-বিন সীনা (সংক্ষিপ্র রূপ ইব্ন্‌ সীলা, 
ফেরেন উচ্চারণে অধিচেষ্টা ) এবং উার রচিত “শিফী” বা রোগ ও প্রতিকার 
নামক গ্রন্থখানা উল্লেখফোগা | ওমর ভাব জীবনের শেষ কয়টা দ্রিন এই 
গ্রন্থ খুব মনোযেগের সঙ্গে পড়েছিলেন । 1), ওই সাবভৌম জ্ঞানী বা 
হ.কীমর! বলেছেন-_ মানব দেহের অন্ববহা ও বহিবহা রক্তধার1 নাড়ীতস্তী 
প্রতিনিয়ত স্প্দিত করায় যে জীবন-স্োতের খেলা চলেছে আসলে সে 
মহান্ঞবনেরই এক ক্ষণিক প্রকাশ | প্রতিদিনের নিডা যেমন ম্ৃতার ট্রকরো 
টুকরো ইশ তিছার, প্রাতাকিক জীবন সঞ্চালন তেমনি অদৃশ্য অন্ত চিৎশক্িরই 
দৈনছ্িন বিজ্ঞাপন মাত্র । কিন্তু একটা কথা, যে অখ্ধারে খণ্ড চৈতন্যের 
দৈনন্দিন খেল! চলছে সেই দেহ এবং দেহধর্মগুলি কদাচ তুচ্ছ নয়। এ কথা! 
ঠিক, এই দে-তট কালেরই ধর্মে মহাসমুদ্রের আঘাতে বা হাতছানিতে ধ্বসে 


চোদ 


পড়বে । ওমর বলেন, তাতে ক্ষতি কি? গ্রেদিন ভয়ে কাপব না। তোমার 
আচল ধরে অভিমানে বলতে পারি “এর প্রয়োজন কি ছিল? ধাশ 
পরিশোধের নিদ্দিউ তারিখে সবটুকু মিটিয়ে যাব । ছুঃখ নেই, হারায় না 
তো কিছুই-_শুধু রূপান্তরের সিলসিলা! । ওমর কি নাইট্রোজেন চক্রের 
আবর্তন বুঝেছিলেন? তিনি বলেন “চিন্তা কি? হাবার চলবে আর এক 
খেলা 1” খেলাগুলো অবশ্থ প্রায় একরকম । চার দিকে শবারিত অনস্ত 
অসীম_-তারই বুকে ঢেউএর ওঠা মার পড়া। মুলে একটা ছজ্মেয় 
ইচ্ছাশক্তি মাছেই | উপনিষদ বলবে, এটা তার “ঈক্ষা? বনরূপে বিভক্ত হওয়ার 
ঈক্ষাঃ। এ পুরিবীতে কিছুই একবূপে পড়ে থাকে না। এই যে আপাত- 
দর্শনে হ্রসংখা জডবস্ত, তারাও চৈতন্যে স্পর্দিত | বন্য ও চৈতন্যের ষব্ণপ- 
ভেদ নেই, শুধু প্রকাশে বৈচিত্রোর অবভাস | “ধরলে পরে জ্ঞানের আলো 
মিশায় গিয়ে ওক্কারে। 

একটি কথা, পারস়া সাহিত্য ও দর্শন কিন্তু এই ভোগের উপকরণকে 
তুচ্ছ করেনি । কারণ, বস্ত ও চৈতন্যোর রূপাস্তর-সিদ্ধ একা এক পরমাশ্চয 
উপভোগ্য সূত্রবদ্ধন। কিন্ত ভোগে বাধা কোথায়? 

মধাযুগের মধা এশিয়ার হ.কীম বা স!বভৌম মাচাদের চিন্তাধারার 
সঙ্গে আমাদের দেশের তথ ও দ্বৈতাছৈত বেদাস্ত সিদ্ধান্তের কোন বিরোধ 
নেই। 41010 45৪190-4র ভতগ্র ব্যাখা দিয়ে এই বিষয়ের উপসংহার করি £ 

[০ 186516০0 01 100 0612 0106 119505 ০01 106 1000) 1০ 01)101 
০! 16 25 50085115108 1001 01510551510 0561606 210 06 0107 
21551617116 01 12100 1005 2 0016, 200 00 21510 005 £16৪ 
0০০৫47765০6 0106 01011 ০ 811 8150 01 1106 10101177909 1061700 01 
11800612120 5011107-00170120520519 06 ৮0106 96106100206, 
ঘটচক্রনিরূপণম্‌ 05 21000745580, 

প্রায় এক ঘুগের পরিশ্রমের ফল এই গ্রন্থখানার উপধঘুক্ত প্রকাশকের কথ! 
ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। বার্ধক্যের অভিশাপগুলির মধ্যে 
দুর্ভাবনা, ছুশ্চিন্তা এক দুরতিক্রম ব্যাধি । বর্ধমান বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রকাশন 
বিভাগ আমাকে ছৃশ্চন্তা-মুক্ত করেছে. যার সদিচ্ছায় এ কাজ ত্বরান্থিত 
হয়েছে তার কাছে আমার ধণের কথা চিন্তা করলে ভাবি, ইদম্‌ খণার্ণ্ম্‌। 


পনেরো 


এ খণ শুধু খণই বাড়িয়ে গেল। আমি পরম ফ্রেছুতরে উপাচার্য মান 
ডক্টর রমারঞ্জনকে স্মরণ করছি । 

মুদ্রণ কাধের সমগ্র ভার গ্রহ্গ ক'রে প্রীরধীম্ত্র পালিত আমাকে উৎসাহে 
সঞ্রীবিত রেখেছিলেন । তিনি এ বিষয়ে তার দায়ের অধিক করেছেন । 
আমি সেজন্য কৃতজ্ঞ । হাষি শ্রীমান করুণাময়ের করুণাও কৃতজ্ঞ চিত্তে 
প্মর়গ করি । শ্যেন-সম যার নিরীক্ষা, সেই কুশলী সংশোধক আমার জন্য 
পাতার পর পাতা প্রুফ দেখে বইধানাকে নির্দোষ করার চেষ্টা করেছে। 
আমার বই বলেই তার আগ্রহ । শ্যামানন্দ সান্যাল আমার প্রম 
য়েহভাঙন | এবার জামাকে তার স্েছের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়েছে | আমার 
প্রাক্তন ছাত্র কল্যাণী বিশবিগ্ভালয়ের বাংলা বিভাগের উপাধ্যায় শ্রামান্‌ 
কল্যাণীশঙ্কর ঘটক এই পুস্থকের “নির্দেশিকা নির্মাণ করে বইখানার অপরিহার্য 
অঙ্গ সংযোজন করেছে । তাকেও আন্তরিক আশ্ীধাদ্ধ জ্ঞাপন করছি। 
আমার সীমাবদ্ধ আন ও শ্রকৃপ« শ্রম জিজ্ঞাসু পাঠকের উদ্দেশে সমর্পণ 
করলাম। শামি 'দোলাচল চিহরি'-“মআপরিতোষাদ বিদুধাং ন সাধু 
মন্যে প্রয়োগ -বিজ্ঞানদ্‌। | 


শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য 


প্রসঙ্গ-_পার্সী বর্ণমালার উচ্চারণ এবং বাংলায় লিপিকয়ণ 


প্রাচীন পার্সী ও মধাষুগীয় পার্সীর স্তর উত্তীর্ণ হ'য়ে ইরানের ভাষা আরবী 
প্রভাবে বেশ খানিকট! বপান্তর প্রাপ্ত হলো । শুধুমাত্র শবদভাগার সন্বন্ধেই 
এ কথা বলা চলে যে, পার্সী তখন আরবীর নানা ধ্বণিসমূছে সমাকীর্ণ । 
মারব জাতির মুখে তাদের সেমীয় ভাষা ব্যঞ্জন ধ্বনিতে বহুরুপে ভূয়িষ্ঠ ও 
গরিষ্ঠ ছিল। যে ধ্বনিগুলি সংস্কৃত ও বাংলায় সম্পূর্ণ অপরিচিত এমন 
ধ্বনিগুলির পাসী ভাষায় ছড়াছড়ি । সব বর্ণের নিধৃ'ত উচচারণ আমাদের 
অনভাস্ত কে ছুরুচ্চা্। তথাপি এ বিষয়ে অবহিত না! হ'লে পা্সী ভাষা 
তার বিশ্বন্ধতা রক্ষা! করতে পারে না। বঙ্গলিপিতে সে সব রূপান্তর 
হঃসাধ্য । অস্বাভাবিকত] বৃঝাবার জন্য অক্ষরের নীচে বা পার্থ বিন্দু বা 
মুকতার সাহাযো, কোন কোন স্থলে একাধিক ধ্বনি সংযুক্ত ক'রে দুরুচ্চার্যকে 
থাসম্ভব বিশুদ্ষির কাছে টেনে আনার চেষ্টা হয়েছে । 

তেত্রিশ প্রকার ধ্বনি সমষ্টিতে পার্সী অক্ষরমাল] নিবদ্ধ । এই বর্ণ- 
মালাকে সংক্ষেপে “মালিফ. -বে? বা “ছালিফ বা? বলা হয়। আছ্াক্ষর ছুটিই 
সমগ্র বর্ণমালার সূচক-_ঘেমন শুধু সংক্ষিপ্ত “ঘ আআ] ক খ' বললেই বাংলার 
স্বরসমন্ট এবং বাঞ্জনসযষ্ি বোঝা যায়, ঠিক তেমনই । বিশেষ লক্ষণীয়, 
সংস্কৃত বা বাংলার মত পার্সা স্বরবর্ধের বাহুলো সন্জিত নয়। পার্সাতে মাত্র 
তিনটি স্বর, তাও দীর্ঘ উচ্চারণে । তারা ঘথাক্রমে আালিফ-আ, 
ওয়াও-2ও বা উ, ইয়ে-য় বা এ অথবা ঈ। এর মধো ওয়াও কখনে! 
অর্ধসবর-অর্ধবাঞ্জন র ই০ %/1 ইয়েও তাই-_স্বর-বাঞ্জন মিশ্রিত সংস্কৃতধ্বনি 
“ঘ+ ই০ %। হয স্বরগুলি বোঝান হয় সক্ষেত চিহ্ন দিয়ে। এ তিনটির 
সক্ষেত চিহ্ন _ 7 - নাম জ.রব, জে.র, পেশ । সর্বদা তাও লেখ! হয় 
না; বুঝে নিতে হয়। বিশেষ প্রণিধানযোগা, পার্সীতে সংস্কত-বাংলার 
তো! সংবত “ঘ+ ধ্বনি নেই) উচ্চারশ সর্বদা বিরত। মুখটা পূরে। হা! 
ক'রে হু ব! দীর্ঘ আ, মুখটা] বুজে অঃ নয়। 

ব্যঞ্জন বর্ণ বিষয্কে বলা চলে পার্সগাতে কঠনাঙ্গীয় খ. এবং কনালীয় ঘ. 
ছাড়া মহাত্রাণ বর্ণ নেই । সেইজন্য বাংলা লিপিতে নুকত]1 দেওয়া অনাবশ্টক 
বলে মনে হয়েছে । এদের উচ্চারণ হলকী বা 81091) সংস্কৃত বা বাংলায় 
এ রকম উচ্চারণ নেই। মূর্ধন্য ধ্বনিগুলির অভাব পার্সীর আর এক বিশেষত্ব । 


সতেবে। 


ম্নুনাসিক মীম ও নুন্‌ উচ্চারণে ম এবং ন আছে । এর! কখনো! পূর্ণভাবে 
কধনো। লংক্ষিপ্তভাবে উচ্চারিত হয়। দস্তা বর্গের “ত" এবং শিস্ধ্বনির 
এবং তালবা “ক? কারের বছ বৈচিত্রা আাছে। আমরা শ্কত1 দিয়ে ব 
যুক্ত বাঞ্ধনে তা! বুঝিয়ে দিয়েছি। ক্ষ কারের বৈচিত্রাই সর্বাধিক | কখনো 
“জ' ঘ্ুউ, কখনো! আলগা যেযন ই০ 2£| কখনো [01595015 এর জ ধ্বনি, 
কখনো তালব্য দ এর জজ এ রুপান্তরণ। আমাদের সংকেত সর্বদাই 
মৃকতা | হু ধ্বনি সাধারণ এবং অসাধার*-& হুল্কী বা ক£$নালীয়-_ঘাকে 
লেখা হয়েছে হ। 

একটি বিচিত্র ধবনি ক£নালী পথে বায়ুপ্রবাহকে রুদ্ধ ক'রে নীচে ঠেলে 
এসে উচ্চারিত হয় 'আা'য়েন [79 ৪1 বলতে যেমন হুয়_-ছুটি ধ্বনি মধো 
একটা অবরোধ । একে অবরুদ্ধ ধ্বনি বলা যায়। “ক? কদাচ মুহাপ্রাপ 
স্পর্শরূপে নেই- সর্বদাই উক্মীভুত ইংরেজী 1061 শবের-_-1 

পাস ভাষায় শব্দ মধো কোন ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটাতে ছুবার ব্যগুনটি 
লেখা হয় না। দ্বিত্ব বোঝাতে শুধু বাঞ্জনের উপর * এই চিহ্নটি দেওয়া হয়। 
একে বলে “তশদিদ' | “হমাম' শব্দের মধো মা'র উপর তশদিদৃ! কাজেই 
উচ্চারণ হবে “ছাণ্মাম্ঃহুসানের ঘর | আমরা বঙ্তাক্ষরে বাঞ্জনহুটিকে 
সংযুক্ত করতে বাধা হুঃয়েছি। 

এই পুষ্তূকে বহু বিচিত্র ধ্বনি প্রকাশ করতে বহুতর ক্লেশ স্বীকার কারে 
বিষয়টি আরও জটিল করি নি। আমরা শুধু নুকতা (.) বা তলবিন্দু 
অথব! পার্মবিদ্দুর সাহাযা নিয়েছি। জীয, জে), জে (10158511165 করণীয় ) 
জাল, জাদ, 'জায়--এইসব ধ্বনিতে এক জীম জ ভিন্ন সর্বত্র জ.। নুকত! 
বুঝাবে ঠিক বাংলার উচ্চারণটি হবে না__একটু হেরফের করতে হবে। 
বল। বাহুল্য আরব প্রভাবিত ইরানেই__উচ্চারশ- অনুগত অক্ষরমালা স্বীকৃত 
হয়েছিল । আরবীতে বহু বিচিত্র ধ্বনি । "আরব কথার একটি অর্থ 
“বাকৃপটু' । আরব তার ভাষায় বড় গর্ব অনুভব করত। এমন গর্ব ভারত 
করেছে, গ্রীন করেছে, রোম ক'রেছে। গ্রীকো রোমান জগতের 
9৪৫১৪৪০৩) ৪৫৪1৩ শব্দ দুটি এবং ভারতের ববধর এবং যনেচ্ছ শব্দ ছুটির 
ভাৎপর্যই তাদের আপন মাপন ভাষা! প্রেমের গরিমা! প্রখ্যাপনে যথেষ্ট হবে । 

পার্সার ১ বা রেধ্বনি সন্বদ্ধে একটি কথা। রে একক থাকলেও 
স্বিরুচ্চারিত ধ্বনি-__ ইংরেজী “16519091916, এর র ধ্বনির মত গড়াল ধ্বনি। 
“রেকে সরলভাবে “র' লেখাই হয়েছে । ০ কে ধ্বনি অনথরোধেই 
কখরও উ, ও, কখনও বর বারো লেখা হয়েছে। 


আঠারো 


সুচীপত্র 
প্রাচীন পার্সী ভাষা পরী এবং প্রাচীন পার্স সািতা 
ধধাযুগের পাষী ভাষা! পহু লরী 
গুজবারেশ ও পজ-ন্দ 
্সারব কর্তৃক ইরান-বিজয় 
আরবে ইরানে দ্বন্থ ও মিলন 
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প্রাচীন পার্সী ভাষ! দূরী 
এবং 
প্রাচীন পার্সী সাহিত্য 


পার্সী ভাষার তিনটি স্ুুস্পষ্ট স্তর আছে। শ্তরভেদে তিন প্রকার 
ভাষার বাহন স্বীকার ক'রে পার্সী সাহিত্যও তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
হতে পারে। প্রথম স্তরের ভাষ প্রাচীন পার্সী ভাষা বা দরী ভাষা। 
এই ভাষায় নিবদ্ধ সাহিত্য প্রাচীন পার্লী সাহিত্য । দ্বিতীয় স্তরের 
ভাষা মধ্যযুগের পার্সী ব! পন লী ভাষা। সেই স্তরের সাহিত্য মধ্য- 
মুগের পার্সী সাহিত্য। তৃতীয় স্তরের ভাষা আধুনিক পার্সী বা ফার্সী 
ভাষা । এই স্তরের ভাষা-নিবদ্ধ সাহিত্য আধুনিক পার্সী সাহিত্য বা 
ফার্সী সাহিতা। ভাষার দিক থেকে এই তিনটি যুগ স্মস্পষ্ট এবং 
বিলক্ষণ। 

প্রাচীন পার্সীর ছুটি রূপ বা ছুটি উপভাষা। (১) হখামনীশীয় 
(/5০28920901820) সমাটদের উত্কীর্ণ ভাষা । (২) প্রাচীন পারসীকদের 
ধর্মগ্রন্থ অনেস্তার ভাষা (অ উচ্চারণ আ)। ছুটি উপভ্াষাই-_ অর্থাত 
প্রাচীন পার্সা ভাষা সংস্কতেরই মত প্রকৃতি-প্রত্যয় [নির্ভর ভাষা 
(0019০690 18085986)। তখন পারস্যের রাজধানী পারসিপোলিস। 
41538005: এই রাজধানী বিধবস্ত করে দিলেন-_গ্রীঃ পুঃ চতুর্থ শতকে, 
381 73.0.1 ইরানে হ'লো গ্রীক প্রতিষ্ঠা। পরবর্তী যুগের শাসক এল 
পাথিয়রা। ওরা মূলে শক শ্রেণীর আর্ধ, কিন্কু অত্যন্ত গ্রীক-প্রাভাবিত। 
গ্রীকো-পাধিয় মিলিত শাসন পাঁচ শ” ব্ছরের বেশি স্থায়ী হয় নি। এর 
পর আবার সাচ্চা ইরানী সাসানীয়রা! শাসন রঙ্জ, ধারণ করে। তখন 
ইরানী ভাষা ও সাহিত্যের হয় পুনর্জাগরণ। পার্সা ভাষ! তখন দ্বিতীয় 
স্তরে প্রবেশ করেছে। এই পহ.লরী পার্সী তখন সেমীয় প্রভাবে বেশ 
খানিকটা বিশ্লেষণধর্মী হয়ে উঠেছে। এর পর আসে ইসলাম বিজয়। 
ভাষার আরম্ত হলো তৃতীয় শ্তর। সেমীয় আরবী ভাবার প্রভাবে 

ব. বিএপারস্ত সাহিতা/৫৬-১ 


পার্মী হলো একটি পরিপূর্ণভাবে বিল্লোষণধর্মী ভাষা-_40515 81681 
18০85%86। শ্মারণযোগ্য গ্রীঠীয় নবম শতকের মধ্যভাগে খলিফা-_ 
“খলিদা-অল্-মুতারকিল' (847-861 )-এর সময় আরবীদের দ্বারা জগ্মি- 
উপাসক ইরানীরা চরমভাবে নিধাতিত হয়। অনেকে ইরানের পূর্বদিকে 
পার্বত্য কোহিস্তানে আত্মরক্ষা করে, অনেকে আরব সাগর পাড়ি দিয়ে 
ভারতে আশ্রয় পায়। 

এইবার মানচিত্রে পারস্য দেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি ।. এর 
উত্তরে কাসপিয়ান সাগর, দক্ষিণে পারম্য উপলাগর, পূর্বে মাফগানিস্তান 
এবং পশ্চিমে তুকীন্তান এবং ইরাক। যে কালে পারস্য বৃহ সাম্রাজ্য 
ছিল, সেকালে এর সীমা অবস্থাভেদে বড় বা ছোট হ'য়েছে। রাজধাহারও 
কত পরিবর্তন ভয়েছে। নাম করতে পারি (১) পাসিপলিস (২) এক- 
বাটানা (যা আধুনিক হামাদন) (৩) এস্ফাহান (8) এখনকার রাজধানী 
তেহরান। সমগ্র পারম্য দেশটাকে পার্বত্যভূমি বলাই ভাল। উপত্যকা, 
অআধিত্যকা, মালভূমি এবং মরুভূমিতে পূর্ণ এর রূপ। পশ্চিম ও পূর্ব 
ইন্লানের মধো দুরতিক্রম্য শুক্ধ মরুভূমি অনিবাষভাবে ছুই প্রান্তের 
ভাষাকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির করে দিয়েছিল। ইরানের পূর্বদিকের নাম 
'কোহিম্তান” (11800 ০1 00090101805) | একটা কথা মনে পড়ল । এখান 
থেকে একদা ভাবতে প্রচুর আঙ্গুর আলত। লোকে সেগুলিকে বলতো 
'কোস্তাশী'। কুহ, অপরিচিশ বিদেশী শব । জনসাধারণ গরুর স্তনের 
মত সেগুলিকে 'দখে নাম দিলে 'গোস্তনী!' অমরকোষে দেখুন, আঙ্গুর 
বাচক শব্দগুলি হচ্ছে-_“মৃদ্ধীকা গোস্তনী দ্রাক্ষণ স্বাদ্বী মধুরসেতি চ।৮ 
গোল্তদদী লোকনিকুক্তি বা “018 6101০1085 র ফল। 

এই বিচির দেশ- মালডুমিতে ঠাণ্া রাত্রি মার গরম দিনের দেশ-_ 
ইতিহাসের আদিপবে, কল্পনামিশ্রিত অর্ংএতিহাসিক যুগে, আর্জাতির 
অভিপ্রিয় দেশ ছিল। আদিম ইন্দোয়ুরোপীয় জাতির বিশ্রিষ্ট এক 
শাখা এই বিচির দেশকে মাতৃভূমি করেছিল। অথবা ভুল বললাম। 
আর্যদের মধ্যে বু শাখা ছিল। ওরা মিজেদের একটি অখণ্ড নামে 
অভিহিত করত। মে নাম "আর আমাদের পরিচিত সংস্কৃত শব্দ 
“আর্ধ'। বৈদিক যুগের সমকালীন পারহ্যদেশের অবেন্ত। ধর্মগ্রন্থের যুগে 


২ পারন্ত সাহিত্য পরিব্রম। 


প্রচলিত নামটি ছিল-_অইরিয়ান (জস্মআ) এই শব্ধ থেকেই বিবতিত 
রূপ ইরান। অইরিয়ান ৯অইরান এরান ইরান-.. ই দীর্ঘ উচ্চারণ )। 
এই প্রাচীন ইরান দেশের কুক্ষিগত ছিল বল্থ (9৯০6:18) সুঘুধ 
(8০8৫1878) এবং খারজম। আফগান এবং কুিস্তানীরা ইয়ানীজাতি। 
পার্ী আফগান মানে ৪১০০৪:। ওরা চিরকাল তীরন্দাজ গোলন্দাজ 
ভিন্দ্পালন্দার্জ। বর্তমান যুগের এই প্রাচীন নাম "ইরান" আবার 
প্রিয় হয়ে উঠেছে। এখন সমগ্র দেশের নাম ইরানদেশ। গ্রীক, ইদী, 
সিরীয়, আরবরা দেশ ও জাতিটাকে বলেছে পার্স-পার্সী। আরবদের 
মুখে “প” আসে না, তারা বলেছে ফার্স-ফার্পী। (“ফ' উম্ম উচ্চারণ 
ইংরাজী “+) 

কিন্তু যা” বলছিলাম, আর্ধর! বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। একটি 
সম্প্রদায় ছিল পার্স-পণ্ বা পরশু শন্্ধারী (পশু” পরশু দুই সংস্কৃত)। 
অপর একটি কি অন্ধধারী জানিনে, কিন্তু বড় গধিত-মন্ত (+/মদ্‌ 
ধাতু); প্রা মিদীয়-গ্রীকরা বলতো 1181691 অপরটি ধরিতীর সম্তান 
বলেই নিজেদের পরিচয় দিতো-_পরথা-নন্দন পাথিয়। ওরা মুলে শক 
নামে আধ শ্রেণীর। ৬শক্‌ শক্ত ৷। পাসী শখস্ম্মামুষ। এই তিনটি 
জাতির নামে দেশের আঞ্চলিক নাম হয়ে গেল--767818১ 716018 
এবং ৮%৮1% | জাতির নামেই দেশের নাম হয়। ততুপর একটি সত্যন্ত- 
স্বীকৃত এতিহাসিক তথ্য উল্লেখ করি। গোষ্ঠীর একটি জাতি সংখ্যালঘু 
হলেও আপন গুণবলে নিজেকে মুখ্য ক'রে অপরকে গৌণ ক'রে দেয়। 
08198, 9198, 98১:0908 একসঙ্গে 319007-4 ঢুকেছিল; দেশটা 
কিন্তু হলো ঠ20815-1809 বা 01800 1 পার্স, মিদীয়, পাধিয়রা 
মিলে মিশে গেল। দেশের নাম হ'লো পার্স- গ্রীকদের 79151 এবং 
ভারতীয়দের পারস্য । পার্স মিদীয়ের মিলন কুরুসের সময়ে সংঘটিত 
হয়েছিল। আবার এটাও পরীক্ষিত এতিহাসিক সত্য, অস্ত্রের প্রতীক 
দিয়ে জাতির নাম ফড়িয়ে বায়। পণ্ড অন্ত্রধারীরাই পার্স। মধ্য মুরোপে 
একদা জার্ননিক বা টিউটনিক জাতিদের মধ্যে একটি শাখা ছিল, যার! 
পরিচিত হলো ৪8:০0 বলে। কেন? না তার! 99৪% (ছোয়া) 
আন্্রধারী ছিল। এরা ছিল 10115708707 এর চতুর্থ শতকে অন্য দুই 
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হলের সঙ্গে 80৮০০-এ বায়। ইংলগ্ডের প্রাচী ভাষা এদের নাদাস্ছিত 
480810553:00+ | জার্ধান চ0) মানে 0859110 ভল বা বর্শা। 
1504 জাতি ছিল 0৮৮5110-750 1 এদের মামেই দেশের নাম হ'লে! 
[15009 1 "7780" নামে এই জার্জানজাতি পঞ্চম শতকে ওই দেশের 
গলদের পরাজিত ক'রে দেশের নাম দেয় 47:5009,| 

শাখায় শাখায় উচ্চারণভেদ হয়, ভাষার একটু আধটু পরিবর্তন 
ছয়। বৈদিক ভাবায় দেখুন, কেউ বলতো অগ্নিমীডে, কেউ বলতো 
অগ্নিমীলে। ধাতু কিন্তু $ঈড্‌ (স্তুতিঅর্থ)। ধারা ছিলেন “বহব চাধ্যেতৃ 
লক্প্রদায়” তাদের মুখে শোনা যেতো ঈলে। ওরা অনেক খাক্‌ পাঠ 
করতেন বলেই কি বকতে নকতে জিহবার এই জড়তা? যাক্‌, আসল 
কথায় আসি, প্রাচীনকালে ইরান দেশে স্পষ্টত দুটি ভাষা সম্প্রদায় 
ছিল। একটি পশ্চিমা, তপরটি পূরবিয়া। বর্তমানের ইরাক ঘেবা 
পশ্চিম অংশে ছিল পার্সরা। মনে রাখতে ভবে তখন মিদীয় ও পার্সরা 
এক জাতিতে পরিণত হ'য়ে নাম নিয়েছে পার্সী। মিদীয়দের মধ্যে 
জরথুশ বরে নামে ধর্ম-গ্রাবন্তণ আবির্ভূত হন। তীর পূর্বদিকের অভিযানে 
বল্থীদের মধ্যে তার খুব সমাদর হয়। এইখানে রাজা বিশতাস্পকে 
(গুশ তাম্প) তিনি আপন নীতি-ধর্শে দীক্ষিত করেন। এই ধর্ম অল্ল- 
দিন মধ্যেই ইরানের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে ছড়িয়ে যায় এবং স্বদীর্ঘ- 
কাল পগৌরবে প্রতিষ্ঠিত থাকে । এই ধর্মের গাথাগুলি স্বপ্রাচীন। 
এই প্রাচীন ধশ্মগ্রন্থ অবেস্তা নামে পরিচিত। অভি/অস্‌ নিষ্পন্ন 
অভিশ্ত। »অবিস্বা সবেত্তা (আলআ)। 4155572097-এর ধবংসলীলায় 
সেই প্রাচীন ধর্নশাঙ্জ। বিনষ্ট হলেও স্মতিবাহিত হ'য়ে হয়ে চলে। 
গ্রীকদের পর পাধিয়রা ইরান শাসন করে। এর পর আসে সাসানীয় 
বংশে প্রতিষ্ঠা। এই বংশের প্রথম দলপতি সাসান ; তার ধমনীতে 
খাটি ইরানী রন্তধারা। সাসানের পৌত্র আদশীর ইরানকে পাথিয় শৃঙ্খল 
থেকে যুস্ত ক'রে খাটি পারসীক জাতির দেশে পরিণত করেন। দীর্ঘ 
পাঁচশত বগুসর পর আসে নবজাগরণের জোয়ার! ্মৃতিবাহিত অবস্তা 
সঙ্কলিত হয়। কালের ব্যবধানে ভাষার কিঞিত পরিবর্তন ঘটলেও ধর্ম- 
গ্রন্থ এবং স্মৃতিবাছিত-_এইজস্ট এ ভাষাকে আমর! প্রাচীন ভাব! বলেই 


৪ পারস্য লাহিত্য পরিক্রমা 


গ্রহণ করতে পারি। “অহুর মজদা”, ইরানের শ্রেষ্ঠ দেবতা, আবার ফিরে 
প্রতিতিত হছন। আর্দশীর-পুত্র শাপুর ছিলেন অত্যন্ত পল্নাক্রান্ত। ডি 
রোম সম্রাট ভ্ালেরিয়ানকে পরাজিত ক'রে শৃঙ্খলিত ক'রে এমেছিলেন। 
এই সময় ইরানের মুখের ভাষ! দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করেছে। তার মাম 
পু লরী-_মানে সম্মুখের ভাষা । ধর্মগ্রচ্ছের ভাষা কিন্তু প্রাচীন পারমীক 
ভাষার পূর্বা রূপ। প্রাচীন ইরানের এই ভাষা বৈদিক ভাবা সঙ্গে 
মিতালী করে চলেছিল। চলাই স্বাভাবিক- আযেম় যে ছুই শাখ৷ 
ইরানী ও ভারতী । 

এইবার ইরানের পশ্চিমী ভাষারূপে প্রাচীন পানী ভাষার পরিচয় 
দিই। মিদীয়-পার্সীর মিলিত জাতি পার্সাদের রাজা ছিলেন কুরুস্‌, পার্সীরা 
বলে খোরাস্‌, গ্রীকরা বলতো (0518৪-কুরুস্। এই বংশ হখামনীশীয়। 
হখামনীশ প্রাচীনকালের পারা দলপতি । এই বংশ গ্রীক ভাষায় 
£১০862090)0 1 ধর্মে এ রা জরথুশ ত্রীয়__তারা৷ অনুর মজ দার উপাসক। 
অন্তর মজ দার সংস্কৃত প্রতিরূপ অস্থরমেধা ৷ তিনি হলেন স্বধ! আত্মানং- 
ধন্তে। নিজেই নিজের অফ্টা। এই “ম্মপাই” পরবর্তী পাপা ভাষায় হয়েছে 
“খোদা” । স্ব-খ যেমন স্বাপ (নিজ্র1)-থাব।* যেকালের কথা বলছি ভখন 
কুরুর সিংহাসনে বসেছেন তার ভাই 07888, সংস্কৃত প্ররতিরূপ 
কম্বোজীয়, পার্সীরা বলে “কন্ত্যোজ্যিয় । তিনি মিসর অভিযানের পর 
পথে মারা যান। তখন 'গৌমাত, নামে এক মিথ্যাচারী (15009১০:) 
নিজেকে কুরুর পুত্র “বরদিয় বলে পরিচয় দিয়ে সিংহাসন দাবী করে। 
সেই অবকাশে খাঁটি হখামনীশীয় বংশের এবং কুরুর খাটি জ্ঞাতি দারয়বউস 
(সংস্কৃত প্রতিজ্ূপ ধারয়দ্বন্থ ) এখানে ধূ--/ধার পার্সীর দার এবং 
বন্থ অপিনিহিতির ফলে বউস। সেই দারয়বউস সবিক্রমে এসে গৌমাতৃকে 
নিহত করেন। এই ঘটনার চিত্র উত্কীর্ণ আছে নকৃশ-এ-কুস্তমে 
বেহিস্তন গিরিগাত্রে। গৌমাতের বুকে দারিয়ুসের পা। গ্রীকর! 


ঞ ঞাতহাসকরা বলেন, বুরুস্‌ শ্রী: পৃঃ 1৩০ সালে ইরান সীমান্সে বহ্মীক দেশে 
পবেশ-মুধে অসভা উপজাতীয়দের দ্বারা নিহত হন। কম্বোজীয়কে ঘনেকে বলতে চান 
কুুসের পৃ | 250103585 মাঝে মাঝে মানসিক অবসাদে ছুগতেন বলে, ত'কে বলা হয়েছে 
10:0৬6 % ০061 | ৫২ শ্রী পৃর্বাে তিনি মিসর জয় করলেন, ফারাও বলে অভিনশিতি 
হলেন। কিছুদিন পর ইরানে ফিরে করলেন আত্মহত্যা । 
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বলেছে 18:19৪--এখনমকার ইরানীরা বলে দারিযুস-_চিত্রটির মধ্যে মধ্যে 
পদদলিত শত্রু ছাত জোড় করে ক্ষম! ভিক্ষা করছে। দশজন বিদ্রোহী 
শৃঙ্ঘলিত হ'য়ে আছে এবং দারিয়ুসের মাথার উপর আছেন অনর 
মজগা। এখানে বাণমুখলিপিতেক দারিযুসের সদর্পবাণী প্রাচীন পার্সীর 
পশ্চিমারপ। জরথুশ ত্রের ধর্মভাষা প্রাচীন পার্সীর পুর্বা রূপ । এই ছুই 
রূপের উদ্ভৃতি ও বিশ্লেষণ দিয়েই এ অধ্যায় শেষ করব। 

প্রাচীন পার্সীর এই পশ্চিমী ও পূরাঁ উপভাবায় ধ্বনিগত পার্থক্য 
তো ছিলই, শব্দ ও শব্দাথগত পার্থকা, এমন কি বাক্য-সজ্জাগত 
পার্থক্যও কম ছির ন1। গ্রীক এতিহালিক 719:০7085 বলেন, কুকুর 
অর্থে পশ্চিম অঞ্চলের মিদীয়রা বলতো আপাকা অবেস্তায় অর্থাৎ পূর্বী 
ভাষায় এই অর্গের শব্দটি স্পান। সংস্কৃত প্রতিরূপ সহজলভ্য শ্বান্‌ 
(শন শব্দ)। গ্রীকরা এই অর্থে বলতো কৃওন €ও দীর্ঘ উচ্চারণ)। 
শকটি আমার ধবন্যাতুক বলে মনে ভয়, যেমন পরব সংস্কত কুকুর; 
যা দ্রাবিড় শব্দ কুরকুর। এই পুরী স্পান্‌ এবং পশ্চিমী আপাকা থেকে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি শব্দ ওই পশ্চিমাঞ্চলের পার্সীতে ছিল “দক'-5৪৮৪। 
এর থেকেই আধুনিক ফার্সী ভাষায় “সগ্‌*। অবেস্তায় করা অর্থে ধাতু 
ছিল /কর কিন্তু প্রাচীন পার্দীতে (পশ্চিম) ধাতুটি কুন! আধুনিক 
ফার্সীতে কর্‌ এবং কুন্‌ ছুইয়েরই উত্তরাধিকার ঘটেছে। অবেস্তায় বলা 
অর্থে ধাতু হচ্ছে--(১) */আওজ ৬ এবং *%রচ্। রচ্‌ ধাতুর সংস্কৃত 
বিভিন্ন পরিণতি ঘটেছে বক্ত,ম্‌, বচন, বাচনিক, উক্ত, ইত্যাদি। কিন্ত 
পশ্চিমাঞ্চলের প্রাচীন পার্সীর ধাতুটি ছিল "%গউব, আধুনিক ফার্সীতে 
*গুফ তন্‌। সংস্কত ভাষায় আমি অর্থে সর্বনাম অহ্মম্ব_অবেস্তায় অজম্‌ 
কিন্তু পশ্চিমী প্রাচীন পার্সাীতে অদম্‌। 

জরথুশ ত্র যার প্রবক্তা সেই অবেস্তীয় ধর্ষ ছিল ন্যায়নীতি-সদাচার- 
সর্বন্থ। বেদিতে অগ্নি ভ্বলত, বহরাম্‌ অগ্নি (ব্রহ্ধাখ্রি) উপাসকের 
কাছে দেখাও দিতেন। অভ্র মজার চিত্র উত্কীর্ণও হতো কিন্তু 
প্রাচীন পারসীক জাতি মন্দির গড়ে মু্তির পৃক্তা করতে না। প্রতিবেশী 


» ভীরগুলি নান সঞ্জয় নানা অক্ষর ভয়ে ভাষা হয়ে গড়ে ওঠে। এই রীতি সেমীয্ব 
ভগতেয আবিষ্কার । 


গু পারস্ঠ গাহিত্য পরিস্রবং 


ভুর্কমেনিয়ার অধিবাসী তুরানীদের ইরানীরা ঘ্বায় চোখে দেখতে।। 
প্রতিবেশী ভারতীদেরও তার! বিদ্বেষ করতো । 1৫557051191 দেবাস্ুর 
সংগ্রামের এক চমকপ্রদ উল্লেখ করেছেন । দিব মিষ্পন্ন দীপ্তিশালী 
ভারতীয় দেব ইরানে হ'লে দ-এ-ব (57207) এবং দানবার্থক ভারতীয় 
অন্থর হলো ইরানের শ্রেষ্ঠ দেবতা অন্র। এটা উত্তয় জাতির 
প্রতিত্বশ্দ্িত৷ এবং বিবাদের ফলেই ঘটেছে। কারণ খাগবেদের একটি 
প্রাচীন মন্ত্রে দেখি, ( সবিতৃসূত্ত ) সবিতা বা সূর্যকে বলা হুচ্ছে 'অস্থর”। 
সায়নাচার্ষের বিশ্লেষণ হচ্ছে অসূন্‌ প্রাণান্‌ রাতি দর্দাতি ইতি “অনুর । 
ঠিকই তখন শব্দটির ছেদ হবে অস্থ-র। কিন্তু পরবর্তীকালে অর্থানুরোধে 
ছোদ ঘটেছে-_অ-স্র- দেব ভিন্ন-দানব। “সবিতৃলুক্ত' প্রমাণ করে 
শ্রেষ্ঠ দেবতাকে অস্ত্র বললে একদা আর্যদের জাত যেতো না। কাজেই 
টু মোক্ষমূলার এ বিষয়ে অভ্রান্তদর্শা। আর একটি উদাহরণের লোভ 
হচ্ছে। আগে বৌদ্ধভারতে, এখন সমগ্র ভারতে বুদ্ধ'র স্থান চিন্তা 
করুন। ইরানীরা৷ এই 'বুদ্ধ' থেকে "বু" শব্দ ক'রে অর্থ করেছে মুক্তি, 
পুতুল এবং সে ভাষায় বৃত, পরস্তি বা পুতুল পৃজ। নিন্দনীয় কার্ধ। 
বদ্ধমূল বুতের দুর্গতি দেখুন। যুরোপে দেখুন একদা ইংরেজ-ফরাসীর 
দ্বন্দের ফলে কি বিচিত্র ছুটি শব্দ তৈরী হয়েছে । কর্তব্যকর্মে ফাঁকি দিয়ে 
চলে যাওয়া ইংরেজী ভাষায় “71:9001)-18859+ ফরাসী ভাষায় এতাদৃশ 
কর্মটি হচ্ছে 'কজ| আাঙ্গ লে মানে ছ.08118:-198%৪| দুটি বাক্যাংশের 
মধ্যে পরস্পর বিবদমান দুটি জাতি পরস্পরের প্রতি বিজ্রপ বর্ষণ 
করেছে। এমন আরও শব্দ আছে। 

আর এক অন্থরের কথ! বলি, সে হচ্ছে অস্থুরজাতি 4১8৪31150 | 
হখামনীশীয় সম্রাট কুরুস্‌-আর্ধকুরু খ্রীষটপূর্ব ষষ্ট শতকে অস্থররাজ্য 
এাসেরিয়! এবং ব্যাবিলোমীয়া ধ্বংস করে' পশ্চিম দিকে মেসোপোটামিয়। 
পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত করলেন। ক্ষমাশীল কুক ব্যাবিলন বিধ্বস্ত 
করেও সেখানকার মন্দির বা দেবমূত্তিগুলিতে হাত দিলেন না, বরঞ্চ 
সেগুলি সম্মানে প্রত্যর্পণ করলেন। ছু হাজার বছরের বেশি গড়িয়ে 
গেল, ভারতের আর একটি খাঁটি আর্ধ শিবাজী ভেসলে--মহান্‌ 
ছত্রপতি ক্ষাত্র চরিত্র দেখালেন। মোগলরাজ্য ছারখার করেও মসজিদ 


প্রাচীন পার্পী ভাষ। দরী এবং প্রাচীন পার্সী লাহিত্য শন 


তান্তলেন না, কোরামশরীফের অবমানন! করলেন না, সে পবিত্র গ্রন্থগুলি 
টার অনুচর যুললিম সৈন্যদের হাতে সসম্মানে প্রত্যর্পণ করলেন। যা 
বলছিলাম, সেই ক্ষত্রিয় কুরু আবার পূর্বদিকেও সাম্রাজ্য বাড়ালেন-_ 
ভারতের সিম্কুনদ পর্যস্ত। তার উত্তরাধিকারী দারিযুস সে সাম্রাজ্য 
অক্ষ রেখেছিলেন । গান্ধার অর্থাৎ রাওয়ালপিণ্ি এবং কাশ্মীর দমন 
ক'রে তিনি সেই সামাজ্য সুদ করেছিলেন । দারিয়ুসের বেহিস্তন 
লিপি পড়বার আগে এ কথাটা ফ্েনে রাখা ভাল । আমি বিশ্মিত হই 
ইরান ও ভারতের চিন্তা ও ব্যবস্থার এবং আচরণের এক্য অথবা 
লামা দেখে। 

প্রাচীন ভারতে ষোড়শ জনপদ প্রসিদ্ধ ছিল তার মধ্ো রাজত্ব 
দেশও ছিল, গণতন্ত্রী দেশও ছিল। রাজত্ন্ত্রী জনপদের মধ্যে পাঁচটি 
ছিল প্রধান। (১) কাশী, রাজধানী বারাণসী (২) কোসল, রাজধানী 
অযোধ্যা পঞ্ষে শ্রাবন্তী (৩) মগধ, রাজধানী পর পর গিরিত্রজ, রাজগুহ 
এবং পাটলিপুত্র (8) বশুস, রাজধানী কৌশাম্বী ( এলাহাবাদের কাছে ) 
(৫) অবস্তি, রাজধানী উজ্জয়িনী । অন্তর মজ্জ দার কৃপায় হখামনীশদেরও 
ফোলটি জনপদ ছ্িল। তার মধ্যে দূরতম ছিল ভণ্তহেন্দু (সপ্তসিন্ধ)-_ 
আমাদের এই ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল- যেখানে সিম্ধুনদ তার পীচটি 
উপনদী ও শাখানদী নিয়ে প্রবাহিভ এবং যেখানে ছিল একদা বৈদিক- 
যুগের শ্রোতস্বতী--“মকো! অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা।' নীচে 
ঘোলটি ইয়ানী জনপদের নাম উল্লেখ করছি । কতকগুলি আমি চিনতে 
পারব-কতকগুলি আমার অজানা। 

(১) এরঘান ব-এ-জো-_ এটি আের বীজস্থান বা সন্ধিত্থল ইরান-_ 
উৎকৃষ্ট নদী “দাইত্য' এর তীরবর্তী আধুনিক আজারবায়জান। (২) 
কৃখ ধ. (9080187%) (৩) মোউরু (8) বাখদি (৫) নিসায় (নসা_ 
খোরামান) (৬) হারোযু (হিরাট) (৭) ব-এ-কেরেত (সং বিকৃত 38201 
বহুলীক কাবুল। তুলনীয় বরকো, সং বুক। এমন স্বরভক্কি প্রাচীন 
পার্সীতে স্বাভাবিক (৮) উতর (তৃস--তুসের পাখীরাই হিমাচল অঞ্চলে 
বায়--তাদের পালক-রোমে তৃষ হয়) (৯) বেহরকান (গুরগান) 
(৯৯) হর্হংবৈভি (১১) হাঁএ-ত্-মেম্ত, (১২) রঘ. (তেহরানের 


৮ পারস্ত সাহিত্য পরিক্রম। 


কাছে) (১৩) ছথ্‌ (শক্রত্নাজ্য ? আধুনিক শর্গ বা জগ বোখারার 

কাছে) (১৪) ররেন (১৫) হগু-হেম্দু (১৬) রণহা--প্লীবিত দেশ 

যেখানে মানুষদের মাথা নেই ; নিশ্চয়ই কবদ্ধ নয়। এর অর্থ হচ্ছে 
ওদেশে রাজা বা দলপতি নেই ।* 

এই ভূমিকা অংশহ্ারা ইরানী ভাষার ছুটি উপভাষার রূপ বোঝার 
ক্ষেত্র প্রস্তুত হ'লো। সে ছুটি উপভাষা পূর্বেই বলেছি (১) স্মদ্ধ প্রাচীন 
পার্সী যা! হখামনীশীয়দের উতকীর্ণ লিপিতে প্রকাশিত (২) অবেস্তীয় 
পার্সী, যা জরথুশ ত্রীয় ধর্মগ্রান্থে প্রাকাশিত। 

প্রথমে অবেস্তার বিশেষ পরিচয় দিই--আমরা জেনেছি কুরুসের বনু 
পূর্ববর্তী বা্তা “বিশতাস্প'-এর দীক্ষা থেকে নতুন শক্তি লাভ কারে 
জরথুশ রীয় ধর্ম ইরানের পূর্বী ভাষাকে বাহন ক'রে ক্রমশ প্রবল হয়ে 
ওঠে। তাদের ধর্মগ্রন্থ 'অবেস্যা" বুদিন স্তিবাহিত হ'য়ে পাধিয় রাজা 
ড০1০988818] এর সময় (61-18 4.1.) প্রথম সঙ্কলিত হ'তে থাকে এবং 
এই সঙ্গলন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় সাঁসানীয় রাজত্বে, তৃতীয় শতকে । বর্তমান 
অকেন্তা চারটি ভাগে বিভক্ত 

(১) যস্ন অংশে আনুষ্ঠানিক দিক রয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন দেবদূত 
ও দৈবশক্তির উদ্দেশ্যে স্তব আছে। এতে সাতাশটি পরিচ্ছেদ 
আছে। পরিচ্ছেদগুলির নাম “ভাইতি” বা হা । এই অংশেই 
অর্থাৎ “যস্ন? “হাঃ নিন অংশেই আছে অবেস্তার “গাথা”, যা নাকি 
প্রাচীনতম রচনা । 

(২) বিস্প্রদ--“করদে নামে পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত । এতে 
অনুষ্ঠানের খু'টিনাটি আছে এবং যস্ন অংশের মত স্তবস্ত্রতিও 
আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে বিস্পরদ্‌ যস্ন অংশের পরিপূরক। 

(৩) রেন্দিদাদ্‌_ফার্গার্দট নামক নান! পরিচ্ছেদে বিভক্ত । ব্রেন্দিদাদ্‌ 
কথাটির অর্থ অপদেবতার বিরুদ্ধে মন্ত্রসম্টি । বি-দ-এ-ব-দাতি, 
দ-এ-ব বা দানবের বিরুদ্ধে প্রদত্ত মন্ত্র ও অনুষ্ঠানাদি । এতে 

 খ্রতিহাসিকক্সা বলেন, 79535 মাসিদোন"য়! জয় ক'রে বর্তমান বৃলগ্ররিয়া এবং রুমানিয়। 


পর্যন্ত অগ্রসর হুন। এমনকি ডানিযুব নদী অন্ষিক্রম ক'রে রুগীর উপজাতি শকদের 
পচ্চান্ধাবন করেন। 


প্রাচীন পার্নী ভাষা দকী এবং প্রাচীন পার্সা সাহিত্য ৯ 


গুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত, ভপ ও তগন্তার নান! পন্থা নির্দিষ্ট আছে। 
এতে অন্ধ মধ দার উৎকৃষ্ট স্টির পরিচয় এবং পাশে অহরি- 
মানের অপকৃষ্ট সৃষ্টির পরিচয় আছে। অবেস্তার বেন্দিদাদ্‌ 
অংশই মুখ্য অংশ। 

(8) বশ ত--স্তব এবং প্রার্থনা। বোঝা যায় যস্ন যশ ত শব্দ দুটি একই 
মূল থেকে এসেছে । সংস্কত প্রতিরূপ +/যজ, ধাতু যজ্ঞ করা, 
প্রার্থনা করা। এই যশত থেকেই আধুনিক ফার্সী বজদ্‌। 
আধুনিক পার্সী কবিতার উদ্ধৃতি দিচ্ছি 
“রূজী বস্‌ খুররম মস্ত, ময়গীর অজ্ঞ বামদাদ্‌। 
ভীচ বানান ন মান্দ য্গদ্‌ কাম এ-তু দাদ্‌॥” 

“যজদ' অথ ইফ্টদেব অর্থাত ভগবান, যার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হয়। 

এ ছাড়া একটি ক্ষুড্র সঙ্কলনের কথা বলা প্রয়োজন । নবীন পাঠকদের 
জন্য সালানীয় ত্বিতীয় শাপুর (910-579 2১.1).) এই সঙ্কলন 
করিয়েছিলেন, নাম “খোরদ্‌ অবেস্তা” (ক্ষুত্র)-৯ খোর দ-বিপর্যয়লন্ধ)। 
এতে সূর্য, চন্দ্র, মিথ, অপ, বহরাম-অগনি (ত্রহ্ামি) পঞ্চগাহ এবং সির 

(তিরিশ দিন) সম্বন্ধে স্তব আছে। ভারতীয় হিন্দুদেরও আছে। 

« ওবসন্তায় নমন্ত্রভ)ং গ্রীক্ষায় চ নমে। নমঃ। বধাভ্যশ্চ শরত- 
সংজ্ঞ খতবেচ নমঃ সদা। 
হেমন্তায় নমস্ত্রভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ। মাল সংবসরেভ্যশ্চ 


দিবসেভ্যো নমে। নমঃ | 
অবেস্তার একটি স্তব-_ 


মজাও সখারে মইরিশ তো যা জী বাবেরে জোই পইরীচিতীত | 
দএবাহশ, চা মস্ঘাঈশ, চা, যা চা বরেশইতে অইপীচিথীত,। 
হেব! বাচিরো৷ অভুরো, অথা নে অউহত, যথা হেবা বসত. ॥ 

বস্ন ২৯-৪ 
[ অন্ধর মজদাই একমাত্র স্তবের যোগ্য । এ পর্যন্ত যা কিছু 
মানুষ এবং দেবগণ করেছে এবং ভবিষ্যতে তার! যা করবে-__তিনিই, 
সেই অন্থর মজদাই সে সকলের বিচার করবেন। কেউ তার ইচ্ছার 
প্রতিরোধ করতে পারবে না।7 


১৪ পারস্ত সাহিত্য পরিক্রমা 


অন্য আর একটি,_ 
হরনীম্‌ আ৷ রভৃম্‌ আ হওমো! উপাইত, জরথুশ ত্রম্‌। 
আত্রম্‌ পইরি-য়ওজ দথস্তম্‌ গাথাস্চ শ্রাবয়ন্তম্‌॥ যস্ন ৯ 

[ মতি প্রত্যুষে হওম জরথুশ থ্রে কাছে এলেন--যিনি অগ্সির বেদির 

চারদিক পরিস্ক'র করছিলেন এবং যুখে মুখে গাথা শোনাচ্ছিলেন। ] 

এইবার ইরানের পশ্চিম সঞ্চলের সেই প্রাচীন গার্সী বা দরী ভাষার 
পরিচয় দিই। সেই নকশীরুস্তমের বেহিজ্ত্রন গিরিগাত্রে উত্কীণ দরিযুদের 
দ্রপিতি বণী- 

বাণমুখ লিপিতে হসম্ত লেখার পদ্ধতি ছিল না বলে, স্বরাজ করে 
লেখা হচ্ছে । অনেক শব্দকেই অন্তাস্বর মুক্ত ক'রে পড়তে হবে। 

গদম্‌ দারয়বরউশ খশায়থিয় ব্রক্র্ক খশায়থিয় খশায়থিয়ানাম 
খশায়থিয় দভ়ানাম বিস্পজনানাম খশাবথিয় অস্থায়া বৃমিয়া বজর্কাযা দৃরই 
অপিয়, বিশ তাম্পহ্যা পুথু হখামনিশিয, পার্স পার্সস্তা পুথ, অরিয় 
অরিয়চিণ্‌ ॥ 

কত সহজে এই অন্ুশ'সন সংস্কৃত হয়ে যায় দেখুন 

আভম্‌ ধারয়দ্বন্থুঃ ক্ষতরিয়ঃ ব্ডকঃ ( মহান্‌ ) ক্ষত্িয়ঃ ক্ষত্রিয়ানাম্‌ ক্ত্রিয়ঃ 
দস্ানাম্‌ (বৈদিক দশ্যু অর্থে জনগণ) বিশবজনানাম্‌, ক্ষত্রিয় (অর্থাৎ 
রাজা) অন্যাঃ ভূম্যাঃ বজকায়াঃ ভের্থ বৃহ ভূখণ্ডের) দৃরম্ অপি 
(দেশ্য) (অহম্‌্) নিস্তাপস্ত পুত্রঃ হখামনীশীয়ংপার্সঃ পার্সস্য পুত্রঃ 
আধঃ আধচিত্রঃ (চিত্র অর্থ বংশ) (আর্ধবংশীয়)। 

আমি দারিয়ুস্‌ ক্ষত্রিয় এবং মহান, আমি ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়। আমি 
দন্যার অর্থাত জনগণের ক্ষতিয় (রাজা)। আমি বিশ্বজনের রাজা। 
আ'ম রাজা এই সম্মুখবর্তী বিস্তীর্ন ভূমির এবং দূরবর্তী (দেশের) 
আমি বিশ্বতাস্পের পুত্র হখামনীশীয়। আমি পার্স জাতি (খাঁটি) 
পার্সীর পুত্র আমি আর্য এবং আর্ধচিত্র অর্থাৎ আর্ধবংশীয়। 


প্রাচীন পার্সা ভাব। দরী এবং প্রাচীন পার্সী সাহিত্য ২ 


মধ্যযুগের পাসী ভাষা পহলৰী 


আমরা বঝলে এসেছি-_-পাসণ ভাষার ইতিহাসে সুস্পষ্ট তিনটি পধায় 
লক্ষ্য করা যায়। গ্রীঃ পৃঃ ৫৫০--গ্রীঃ পৃঃ ৩৩০- হখামনীশীয় যুগের প্রাচীন 
পার্সী। এর নিদর্শন হখ!মনীশীয় নরপতিদের বাণমুখ লিপিতে ঘোষণা । 
দারিয়েসর (943108) প্রসিদ্ধ ঘোষণাটি আমরা উদ্ধৃত করে আলোচনা 
করেছি। এই প্রাচীন ভাষাকে বলা হয় দরী। কেউ বলেন দারিয়ুসের 
নামেই ভাষা দরী। কেউ কেউ অন্য ব্যাখ্যা দেন। তারা বলেন, পার্মী 
ভাষায় 'দর' মানে ভিতর এবং 'দর' মানে দরুজা। যে ভাষা খাস ইরানের 
ভাষা, তাই প্রাচীন ভাষা দরী। অথবা ইরানের ঢঠুদ্ধীরে আবদ্ধ খাস 
ইরানী ভাষাই দরী। 

জীবন্ত ভাষার আনিরাম গাঁত। এই দরী ভাষা রূপান্তরিত ভ'ল। 
এই রূপান্তর ঘটেছিল ধীরে ধারে। কিন্তু কতকগুলি এতিহাসিক ঘটনা 
এই রূপান্তরে অবশ সাহায্য করেছিল। গ্রীকদের হাতে পারস্থের 
পতনের সঙ্গে সঙ্গে নানাদিকে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল। ভাষার 
দিকেও পরিবর্তন আরম্ত হ'ল। ঘটনাটি বলি। প্রাচীন যুগের ইতিহাসে 
দুটি মহান্‌ জাতি পরস্পর বিবদমান এবং যুধ্যমান ছিল- গ্রীক ও পারসী | 
পার্সীদের হাতে গ্রীক নিগ্হ (থার্মপলির যুদ্ধ স্মরণীয়), গ্রীক পরাভব, সাচ্চ। 
গ্রীকের হৃদয়ে ভূষানল স্বালিয়ে রেখেছিল । প্রতিশোধের স্থুযোগ উপস্থিত 
তল আলেকজাগারের দিগ বিজয়ে। গ্রীকর৷ বলতো! "আলেকসান্দার+। 
পার্সারা আরস্তের দ্যক্ষরলোপ ঘটিয়ে, 'আলে' অংশ ছেড়ে দিয়ে এবং “স' 
“ক” এর বিপধয় ঘটিয়ে বলতো! সাকন্দর__সেকন্দর, কখনও বা "ই" 
স্বরাগমে ইস্কন্দর। এই গ্রীক দিগ্বিজয়ী হলেন ক্রমে শাহ সেকেন্দর 
বা ইস্কন্দর, যিনি ইরানের অধিপতি । ত্রিশ হাজ্জার পদাতিক এবং 
পীচ হাঙ্জার অশ্বারোহীর দাপট লইতে পারল না নেদিনের ছুনিয়া__ 
এমনি তার রণনৈপুণ্য এবং সৈম্থা চালনায় দক্ষতা । গ্রানিকাস নদীর 


১২ পারন্ত সাহিত্য পরিক্রষ। 


তীরবর্তী যুদ্ধে এশিয়া মাইনর গেল। কিছুদিন পরে গেল সীরিয়া। 
ঈলাসের বুদ্ধে পারিস্ঠ লমাট্‌ তৃতীয় দারিযুলের সৈন্য হ'ল পরুদত্ত। ভার 
পর ক্রমাগত পতনের ইতিহাস-_ টায়ার, ফিলিস্তিন, পরিশেষে ঈজিপ ট, 
বাকে আরব দুনিয়া বলতে মিসরাইম। ইস্কান্দার ফিরে উল্টে খাস 
পারস্য ধরলেন। বাবিলন ও স্ুলার পতনে দারিয়ুস সন্ত্রস্ত হলেন। সর্ব" 
শেষের ঘটনা হখামনীশীয় সমাটদের সেই সাধের রাজধানী ইস্তখর্‌ যার 
সর্বজনবিদিত নাম পারসিপলিস্_পারস্যের দিল, সেই সৌধনগরী হ'ল 
অগ্নিদদ্ধ। পারশ্য-সামাজ্যের দিল্‌ ও দৌলত অধিকার ক'রে আলেকজা গার 
হলেন সেকেন্দর শাহান্‌ শাহ | শোনা যায়, বিজয়োতুসবের পানাতিরেকে 
উম্মন্ত সৈম্যাদের এই জঘন্য কার্য একটা উদ্দাম অবস্থার ফল। কচিসম্পন্ন 
নিষ্ঠ,র-দয়াল সেকেন্দরের উৎসাহ কদাচ এই কার্ষে ছিল না। সেদিন 
সৈম্বেরা উন্মনত হয়ে জেরাকূসেসের (20915598) এথেন্ন দগ্ধ করার জবাব 
দিয়েছিল। খ্রীঃ পৃঃ ৩৩১ থেকে ছুশ বছর চলে ইরানে গ্রাক অধিকার । 
সেকেন্দরের মৃত্যুর পর পূর্বাঞ্চলের সামাজোর ভার পেলেন দেনাপতি 
সেলিউকস্‌ নিকেটর ; স্বৃতরাং দীর্ঘদিন ইরানে “সেলুকিদ্‌? রাজবংশ রাজত 
করে। এই সময় ইরানী ভাষায় যেমন একদিকে গ্রীক প্রভাব আসে, 
তেমনি আর একদিকে আসে সামী প্রভাব 1 38701010 101097009 )। 
ভৌগোলিক দিক থেকে তখন ইরান জড়িয়ে পড়েছ্ধে সেমীয় দুনিয়ার 
সঙ্গে। আর্ধগ্রীকের বিস্তৃত সেমীয় রাজ্য এঁতিহাসিক সত্য; স্ত্ুতরাং 
সেমীয় প্রভাৰ দুর্লছ্ব্য। এইন্ডানেই সেই প্রাচীন বিশুদ্ধ দরী ভাষা 
রূপান্তরিত হয়ে চলেছিল । প্রায় ঢুশ বছর এই অবস্থা চলার পর শ্রীঃ পৃঃ 
১৪০ সালে এক এঁতিহামিক ঘটনা ঘটে। পাখিয়া নামে জনপদ ছিল 
ইরান দেশেই। এর অবস্থান ব্যাক্টি যা বা বহলীকের দক্ষিণে এবং 
পাপিপলিসের উত্তরে। এই ক্ষুদ্র জনপদের এক সাহসিক বীর “মিথরিদাতেস' 
হুর্বল সেলুকিদ্‌ রাজ্য বিধ্বস্ত করে দেন। ইনি ইরানী, তার নামের মিথ 
(সংগ মিত্র) অংশ তাই প্রমাণ করে। এই বিজয়ী বীরের রাজা পরথবু। 
ভাষাতত্তবের বিধানেই এই নাম ক্রমে হয়ে দীড়ায় পহলব। (থ১হ, 
বিপর্যয়ে পহরর্১পহ লর্‌ )। রাক্তারা নিজেদের বলতেন পহলর্ান 
(65015দ৬০) শব্দটি বিশুদ্ধ পার্গী-__মর্থ কুস্তগীর বা বীর। এই 


ষধ্যযুগের পার্সা ভাব! পহ লী ১৩ 


পছ লবীজাতি (দক্ষিণ ভারতের পল্লবয়া নয়) ক্ষত্রিয় জাতি বলে মনু 
সংহিতায় ম্বীকৃত--“বহ লীকাঃ পন্চবাশ্চৈব” | জানিবা কি কারণে মনু, 
কে “দ? করেছেন। এরা এবং করা" ব্রাত্য ক্ত্রিয় এবং ভারত থেকে 
দুবর্তা বলে ব্রাহ্মাণা সংস্কাররঞ্জিত--এই বৃদ্ধ মন্ুর সিদ্ধান্ত । মহাভারতেও 
পঙ্ক লরীদের কথ! আছে। এর! সগর কর্তৃক বিজিত হয়েছিল এবং শ্মশ্রু- 
ছেদের মিষেধে শান্তি গ্রাণ্ত হয়েছিল__তাই দাড়ি রাখতো । 

আসল কথায় আদা যাক। প্রাচীন পার্লী গ্রীকশাসনে রূপান্তরিত । 
রূপান্তরিত ভাষ। একদা পহ লব শাসনে নাম নিল পহুলরী। কেউ বলেন 
দেশের নামে, কেউ বলেন জাতির নামে ভাষার নাম হ'লো পহলরী। 
এই পন্ুলবী ভাষাই মধ্যযুগের ভাষা । বৈদিক সংস্কত বিবতিত হয়ে 
প্রাকৃত হয়েছে। তা আবার বিবতিত হয়ে হয়েছে ভারতীয় আধুনিক 
ভাষা। ঠিক একই ধারায় প্রাচীন পারসী হয়েছে পহ্ন লরী--শেষে তাই 
থেকে হয়েছে আধুনিক পাসী বা ফাস । আভিধানিক 91 6108588 
পিছ লব ভাবান্‌, অথ দিয়েছেন 119101951 1878088০ 1 স্চরাং পহ লব 
দেশের ভাষা পহছলবী অগবা পল চ্ঞাতির ভাষা পহলবী হচ্ছে 
মধামন্তরের পার্লীভাষা। ()15118,0891) বলেন, মিথ চিথ (সং মিত্র, 
চিত্র) আধুনিক পার্সীতে হয় মিহ র, চিহর। মিথ র চিথ র-মিহ র. 
চিছর। সেইভাবে পরথর-পরহর-»পহলর। পরথর নাম ছিল বলেই 
[১৯:৮৮1৯, আরবীরা বলে ফহলর,। পহলর বর্তমানের সেই স্থান, 
যেখানে আছে ইস্ফ হান, রায়, হমদান, নহ-ব্রন্দ এবং আজারবায়জানের 
কতক অংশ। অধিবাসীরা ইরানী হতে পারে, তুরানীও হতে পারে। 
মজার ব্যাপার, ফেরদৌসী শাহ নামায় এই জ্াতটার কোন প্রাধান্থাই 
দেন নি। তিনি ওদেশের রাজাদের বলেছেন উপজাতীয় সর্দার, তার 
ভাষায় খুদে রাক্তা-_মুলকৃত তত্বাইফ.। মাত্র একটি পৃষ্ঠায় এই অশিক্ষিত 
বর্ষরদের কথা বলে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। তথাপি বলব, আমাদের 
বন ভাগা ফেরদৌসী একটি ভাষ! ছিসেবে পহলবীকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। 
তার মতে, তহমুরথ, দিত্র-বন্দ, অর্থাত দানবের বন্ধনকর্তা তহ.মূরথ, 
প্রায় ত্রিশটি ভাষা জানতেন এবং লিখতেও পারতেন। ত্রিশটি ভাষার 
মধ্যে প্রধান হচ্ছে রূমী (গ্রীক ), তাজী (আরবী), পার্সা, হিন্দী 
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(ভারতীয় ভাষা ), চীবী (চীনাভাহ! ) এবং পন লী । তহ ঘুরখ, ছিলেন 
(লং তথামূর্ত )-_জমশীদের পূর্বপুরুধ। জমশীদ অবেস্তার “বিম' এবং 
হিন্দুভারতের বম। কাজেই (1108) ফেরদৌসীর জমশীদকে 
অনৈতিহাসিক বিশুস্ত কাল্লানিক পৌরাণিক পুরুষরূপে গ্রহণ করাই ভাল। 

গ্রীক প্রভাবযুক্ত ইরানের পূর্ণ জ্ঞাগরণের ইতিহাস সাসানীয় যুগে। 
তবু ক্ষুদ্র হোক, বৃহত ভোক, পরথব্ী শাসন স্ুনিশ্চিতভাবে ইরানে 
জাতীয় ভাবের একটি তরঙ্গ তুলেছিল। অন্তত তারা বিবন্তিত ভাষাকে 
চিরদিনের জনা তাদের নাম-চিহ্িত ক'রে দিতে সমর্থ হয়েচিল। পরথবী, 
পহলবী ভাষা-_পার্সীর দ্বিতীয় স্তরের ভাষা। 

পার্সী সাহিতো এই যুগকে মন্ধকার যুগ বলা হয়ে থাকে। ভাষা 
প্রাচীন খোলস ছেড়ে নবরূপ গ্রহণ করেছে সতা, কিন্তু কোন সমৃদ্ধ 
সাচিত্য রচিত হয়নি ; অন্তত তার কোন নিদর্শন নেই। সমুগ্ধ সাহিতোর 
জন্য কালের ভাটি আোত বেয়ে আরও একটু অগ্রসর হতে ভবে। 
পলরী শাসন বেশ দীর্ঘ কালই ছিল--তিনশ বঞ্ছরের কিছু উপরে। 
২২৬ শ্রীষ্টাব্দে সাপান নামক এক দলপতির পৌর এক নতুন রাজত্বের 
প্রতিষ্ঠা করলেন। এঁর নাম প লরীতে আর্তখ শীর-_সংস্কৃত প্রতিরূপ 
দাড়ায় খতক্ষীর। প্রাচীন পার্সাতে মর্তখ শত্র সংস্কৃত প্রতিরূপ খতক্ষত্র। 
গ্রীকভাষায় এই নাম 87085678898 1 ইনি ছিলেন পাপক বা বাবকের 
পুত্র। ইরানে আধুনিক ইরানী ভাষায় ইনি “আর্দশীর'। ইনিই সর্বশেষ 
পারখিয় সম্াটকে পরাজিত ক'রে সাসানীয় সাম্রাজা এবং সাপানীয় 
₹শের প্রতিষ্ঠা করেন এবং সগৌরবে পনেরো বছর রাজত্ব করেন 
(২২৬-২৪১ খ্রীষ্টাব্দ || হুখামনীশীয় সম্রাটদের কায়দায় উত্কীর্ণ এর 
একটি শিলালিপির প্রতিরপ রোমান হরফে দিচিছ__ 

“1১800872007 8182955880138£ 4710800081)80) 018] 10717 
11115 ঠোেতে 00100 0116৮ 0 82820 13815 1১5 08161 119782” 

বাংলা! অনুবাদ দীড়াবে__এই হচ্ছে তার মুদ্রার ছাপ, যিনি মজদা 
উপাসক স্বং দিব্য পুরুষ আর্তখ শতর্, যিনি ইরানের রাজার রাজা 
এবং বিনি দেবজন্ম! দিব্য বংশোদ্ঠব, রাজা পাপকের পুত্র। 

এই বংশের আর একজন প্রসিদ্ধ সস্রাটু শাহপুর (শ্রীষ্টাব্দ ৩০৯ 


মধ্যযুগের পার্সী ভাষা! পহ জন্রী ১৫ 


৩৭১)। ভারপর অবিশ্রযপীয় নামটি করতে হয় নৌশের্বান্‌ (গ্রীষটা্ 
৫৩১-৫৭৯)। এ রই রাজস্কের শেষভাগে অদূরে মরুরাজ্যে ৫৭৮ গ্রীষ্টাবে 
জন্মগ্রহণ করেন হজরত মুহদ্মদ,__ধার নবধর্ম ভবিষ্যতে ইরাজের ভাষ! ও 
সাহিত্যকে নতুন ছ চে গড়ে তুলবে । লে আলোচনা পরে। আধুনিক 
পার্সী ভাষায় নৌশের্বান্‌ অর্থ ন্যায়নিষ্ঠ। এর অপর অর্থ ব্যক্কিবাচক 
জিত্রাইল নামক দেবদূত। পছলরী ভাষায় এই নাম "অনিশীররান্ | 
লংস্কত প্রতিরপ দাড়াবে অনাশী-রবঃ, মানে অমৃতন্নর ০1 10070302651 
₹০১০৪*। এই বংশের সর্বশেষ নরপতি হলেন খুসরো পররেজ (গ্রীষ্টাব্দ 
৫৯*-৬২৭)। এর রাজসভায় ছিলেন গায়ক কবি “বারবদ্‌'---আরববাসীরা 
নলে 'বাহলাবদ' অথবা “ফাহুলাবদ' । ইনি বাজাতেন বীণাজাতীয় বাস্যন্ত 
চঙগ ও বারবুদ্‌। ভার সুরে এবং বাসে সাসানী মজলিস্‌ মশ্গুল হয়ে 
থাকত। এর প্রসিদ্ধি সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। প্রায় চারশো বছর 
পরেও কবি শরীফ-ই মুজলিদী গুরগান বলেছেন-_ সাসান রাজভাগুারের 
শ্রে্টধন বারবদ্‌--একথা স্ুনিশ্চিত। তার কথার অন্পুবাদ__ 
“গাপান রাজের রাষঙ্ডকোধ আর সামান কুলের ভাণ্ডার। 
শ্রেষ্ঠধনের রক্ষক বুঝি বারবদ্‌ ছাড়া নেই আর ।” 

পলব্রী ও আধুনিক পার্দীতে কালের ব্যবধান থাকলেও রূপের 
ব্যবধান বেশি নেই। শাহপুরের রাজত্বে কেউ ঘুমিয়ে পড়লে হাজার 
বছরের নিদ্রাঙে সে শেখ সাদী ও হাফিজ ঠিক বুঝতে পারত, কিন 
প্রাচীন পার্সার শেষযুগে ঘুমিয়ে পড়ে শত বছরের নিড্রাভঙ্গেও পহলরী 
ভাষা! ঠিক ঠিক বোঝা মুশকিল হত। একটি উদ্ধাতির বঙ্গানুবাদ আগে 
দিয়ে ক্রমশ আধুনিক পার্সী থেকে পহ লন্রীতে উজ্জান যাত্রা করছি-_ 

বকারের ছেলে আর্দশীর লিখে গেছেন, রুমী (গ্রীক ) ইস্কন্দরের 
মৃত্যুর পর শহর ইরানে ছুশ' চল্িশজন কর্তৃস্থানীয় বাক্কি ছিলেন। 
ইস্ফহান ও পারস্‌ ও ধারে কাছের জায়গাগুলো আর্দবান সর্দারের 
হাতে ছিল। বাবক ছিলেন শাসক এবং পারস্যের অধিকর্তা । 

একে আধুনিক পার্সীতে রূপান্তরিত করলে হ্বীড়াবে_ 

বকার দামধি আর্দশীর বাবকান্‌ ইদুন্‌ নরিস্তহ, অন্ত, কেহ, পস্‌ অজ 
ময়গ্-ই-ইসকন্দর় রূমী শহর্-ই-ইরান্‌ ২৪০ কত খুধধায়ি বুদ্‌। ইসফ্হান 
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র ফার্স্‌ র কেনারাহা এ আশ. নজরদীকতর ব-দন্ত-এ-আরবান সর্দার 
বুদ । বাবক্‌ মরজুবান্‌ র শহব-দার-এ-ফার্স বুদ্‌। 

এটির পহলরী রূপ-_ 

পহকার নামকী আর্খশীরী পাপকান্‌ অতুন্‌ নপিস্ত অস্তজ কুপস 
অচ, মরগী অলক্সান্দর অরূময়িক ইরান শপর ২৪০ কৃতক্‌ খুরতায়ী 
বুধ। অস্পহান্‌ 'অর পারস্‌ অব কুত্তী্ায়ী অ বীশ. নজদীকৃতর 
পহদন্তী আরদ্রান সরদার বুধ, পাপক মরজবান্‌ অর. শসর্-দারী 
পারদ্‌ বুধ। 

ঘোষীভবন, অক্ষরলোপ, শিষধবনির হকারীভবন, অল্লপ্রাণীভবন-_-এই 
কয়টি ভাষাতত্বের বিধান সম্বল করেই একে আধুনিক পার্সাতে 
রূপান্তরিত করা যায় এবং সহজে অর্থ বোঝ। যাঁয়। এইজগ্যই বলেছি 
পহলবী ও ফার্সাতে ব্যবধান অতি সামান্য । 

এইবার আমাদের আলোচনার সারসম্কলন করি। পার্সী ভাষার ও 
সাহিত্যের তিনটি সুস্পষ্ট পর্যায়। 

(ক) হখামনীশীয় যুগ বা প্রাচীন যুগ। খ্রীঃ পূঃ ৫৫০-গ্রীঃ পৃঃ ৩৩০। 
এইসময় বাণমুখলিপিতে যে রাজকীয় ঘোষণাগুলি পাওয়া যায়, তাই 
এযুগের সাহিত্যিক নিদর্শন, আর পরবর্তাঁ সালানীয় যুগে সঙ্কলিত হলেও 
অবেস্তার ভাষাও প্রাচীনযুগীয় পার্সী। কারণ ধর্মসন্থন্থীয় বিষয়ে 
ভাষার রূপান্তর অবাঞ্ছিত এবং চিরকাল অসম্ভব বলে বিবেচিত ভয়েছে। 
প্রাচীন পার্সী দরী ও গাথিক ভাষায় অবশ্যই উপভাষাগত পার্থক্য ছিল। 

(খ) সাসানীয় নুগের পার্সী পহলরী মধ্যবন্থী স্তরের পার্সী ভাষ!। 
রচনা ও বাবহার সময় খ্রীঃ ২২৬-৬৫২। এই ঘুগের রচনা-নিদর্শন --শিলা 
ও মিনারে উত্কীর্ণ লিপি, পদক ও মণি তথ! সীলমোহর ও মুদ্রায় উত্কীর্ণ 
লিপি। পহলরী সাহিত্যের পরিমাণ অন্তত তিব্র 017 19888776706 
এর সমান সমান। এই সাহিত্য পূর্ণমাত্রায় জরথুশ ত্রীয় এবং দামগ্র্িক- 
ভাবেই প্রায় ধর্মসন্থন্থীয়। এই ভাষাকে তার ছিজবারেশ” থেকে 
সন্কেতমুক্ত ক'রে পড়লে দেখা যাবে এই ভাষা আধুনিক পার্সী থেকে 
কিঞ্িত পুরাণলক্ষণাক্রান্ত। একথা মনে রাখতে হবে এই ভাষ! সর্বদাই 
আরবী প্রভাব বজিত। “হুজবারেশ' পরে ব্যাখ্যা করা হবে। আশ্চর্য 


মধ্যযুগের পার্সা ভাষা পহলবী ১৭ 
ব.বি./পারহ সাহিত্য ৫৬-২ 


এই ভাষা! আরবদের ইরান জয়ের পয়েও শতবর্ষ পর্যন্ত (আদি খালিফাদের 
সময় পর্যন্ত) অব্যাহত গতিতে ইরানে চলেছিল। 

(গ) আধুনিক ফার্সী বা মহস্মদীয় যুগ গ্রীষ্টাব্দ ৯** থেকে চলেছে। 
জারবের ইরান জয়ের পর থেকেই এর সূত্রপাত। সে আলোচনা পরবর্তী 
ধ্যায়ে নিবন্ধ হবে। 

এইবার পহুলরীর বিশিষ্ট লিখন পদ্ধতি হুজবারেশ সম্বন্ধে 
আলোচনার সূচমা করে প্রসঙ্গ শেষ করি। বলা বাহুল্য, এ লিখন 
পদ্ধতি পামী প্রভাবেই ঘটেছিল। লিখব সেমীয় লিপি, পড়ব ইরানী 
ভাষা; এমনি এক ধূ্ণীমনে এর জন্ম । মনের ভাব প্রকাশেই লিপির 
উচবে। এ লিপি যেন মনোভাব প্রকাশের --%0 &০ 01 9000651108 
9০০৪৮-৮% 801005 00110108108] 02819. 

আমাদের সময়ের লিপিকৌশল দিয়ে জিনিসট পরিষ্কার কর! যাক। 
আমরা অনবরত এই সঙ্কেত চিহ্ৃগুলি ইংরেজিতে লিখে যাচ্ছি_-1.8. ৪.৪ 
&% 2121) 04. ইত্যাদি-_-এগুলি কোনটা লার্তীন, কোনটা মাফিন 
অপভাষ!। পড়ে যাই কিন্তু বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাঘায় যথাক্রমে--0১৪৪ 
18, 10: 9500 10168) 50019 0:0590, &11 2181)01 ঠিক একই নিয়মে, 
পহ লী লিপিতে লিপিকর লিখতো সেমীয়-শব্দ “মলকান্মলকা”, লোকে 
পড়তো 'শাহান্‌ শাহ” বিশুদ্ধ ইরানীশব্দ, যার প্রাচীন রূপ ছিল 
দরী ভাষায় খশায়খিয় খশায়ধিয়ানাম্‌_-সংস্কত গ্রতিরূপ ক্ষত্রিয়ঃ 
ক্ষত্রিয়ানাম্‌। লিখতো বিআ ও লহ মা (মুলে দুটিই আরামাইক বা সামী 
শব্দ) পড়তো! গোশত ও নান্-_বিশুদ্ধ ইরানীশব্দ, যার অর্থ মাংস ও 
রুটি। পহলবীর এই ভুজবারেশ পদ্ধতি যেন ভাবলিপি (101087%70), 
অক্ষরলিপি নয়--35000018 80196811708 0:90$15 6০ 136 1089111- 
85065 /1১000৮ 10508108 &10 07020 608 80076017  891088. 
এই মায়াক্ষরে বা 108০8:৯০ দিয়ে আক্কাদীয়রা লিখতো। অস্থররা 
(458857755) লিখতো৷ আক্কার্দীয় প্রতীকে, পড়তো! নিজের ভাষায়। 
এই সাক্কেতিক পদ্ধতি হুজবারেশ। তাকে ব্যাখ্যা ক'রে বখন পহুলবী 
ভাষায় পুনশ্চ রোখা ছ'ত তখন তাকে বলা হ'ত পাজেন্দ যার অর্থ 


১৮ পারস্য সাহিতা পরিক্রম। 


“পুনশ্চ ব্যাথ্যা'। সাসানীর যুগের শেষভাগে এই জটিল প্রক্রিয়া জদ- 
প্রিরতা হারায় এবং বিশুদ্ধ পহলবী লিপিই অনুস্ত হয়। 

পহলবীর রচনা ছিল বহু। নষ্টাবশিষ$ও কম পরিমাণ নয়। ঘোষণা, 
বিনয়, উপদেশ, ধর্মসন্বন্বীয় আচার ব্যবহার, আধ্যাত্মিক বিষয়, রাজকীয় 
ইতিবৃত্ত-__এবং সর্বশেষে গ্রীক ও সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ--এই 
পু লবী সাহিত্যের সম্পদ । 


ছুজবারেশ ও পজন্দ 


এক একবার মনে হয় পহ.লরী তার আর একটি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। 
পহলবী মানে নাগর ভাষা (91১৪1 18,0818889), এটি ভাষার এক 
মাজিত রূপ. যাকে বলা চলে 100786 50078০106) ভাষার সুনাধিত 
অলম্কত রূপ । অথব1 এমনও হতে পারে, বাতিলের উপ্টোটাই পহলনী। 
যা কোলের কাছে বা নিকটবর্তা তাই পহলরী। ভাষার মধ্যমস্তরে 
পহলরীই কোলের ভাষা, কাছের ভাষা । তারপর নবীন ভাষা এল, 
সেও কাছের ভাষ! বলে, তাকেও কেউ কেউ পহ.লন্বী বলেছেন। একটি 
নজির তুলব। ১২০৭ গ্রীস্টান্দে ধার জন্ম, সেই সুফী-শ্রেষ্ঠ কবি জলাল 
উদ্দীন রূমী (বল্থী ) আধুনিক পার্সীকে বলেছেন 'জবান-এ-পত লবীঃ | 
“মসন্রী ও মানবী ও মৌলরী। হন্ত কুর্রান্‌ দর জবানে পহলনী”__ 
আমার পহল্রী জবানে (ফার্সীতে) আছে কোরানের তন্ব এবং স্বর্গীয় 
ভাবরাজ্য। 

মধ্যম স্তর অতিক্রম করে ফার্সী বু বৈদেশিক ভাষার দ্বারা প্রভাবিত 
হ'ল। তখন গ্রীক-এরামিক ছাড়াও দুর্দাস্তভাবে আরবী-প্রভাবিত হয়েছে 
ইরানী ভাষা । সব চলিত ভাষাতেই বিদেশী প্রভাব থাকে । আধুনিক 
জমজমাট পার্সীতে এমন উদ্দাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যাতে বিশেহ্য, 
বিশেষণ, কৃদস্ত বিশেষ্যগুলি আরবী, কিন্তু বাক্যের গঠনপ্রণালীটি পার্স 
এবং তাতে সর্বনাম, সহকারী ক্রিয়া আবশ্িকভাবে পার্সী। যেমন উদ্দূ 


হক্জবারেশ ও প্জন্দ ১৯ 


তাহায় আরবী পার্সী তুর্কা শবের তই বস্কার থাক, ক্রিয়ারূপে সে 
আবশ্যিকতাবে হিদ্দোজ্তামী। এইজন্য সে নিঃসন্দেহে ভারতীয় আর্ধভাহ! 
- ইরানী তুরানী আববী তৃর্কা গোষ্ঠীর ভাষা নয়। একটি মৌলিক ভাবা 
সব ছেড়েও সর্বন্থ ছাড়ে না। একটি ইংরেজী উদাহরণ নেওয়। বাক। 
“2 18850061015 50158810001 00170101085 057892০98৮-- এখানে 
[, 6818, ০1 এবং ৪৪--এই চারটি কথা খাটি ইংরেজী শব, অপরশুলি 
বৈদেশিক। বথ1---29897051 ফরাসী, 931১7588010) ০0£0)০--এ ছ্টি 
লাতীন এবং 080881098 শব্দটি একদিকে লাতীন 402019100 
(19908] &০61:9:165) অপরদিকে প্রাচীন করাসী ৭%:28191 ছ১১৪০1৮৪- 
2০০: )--এই ছুটির সংমিশ্রাণজাত | ভাষায় এমন মিশ্রণ স্বাভাবিক ; 
কিছ্ত 77898 ভার “1888৮ ০]. [51018%1”-তে বলেন, পহ লর্ীতে 
সেমীয় উপাদান সহ্ের সীমা অতিক্রম করেছে, সে ভাষা আরামীয়- 
পার্সার মিশ্রণের ফলে জোডকলম শবে এতই কণ্টকাকীর্ণ। 

লেখ! অর্থে "য়েক্তিবুন্‌* আরবী. খাটি পার্সী নপিশ তন্‌ (পহ লরী) বা 
মবিশ তন্‌ (আধুনিক ফার্সী )। ছুটি জুড়ে গিয়ে পত.লরী হ'ত “য়েকতিবুন্‌ 
তন্। মানুষ অর্থে মরছুম্‌ পার্সা, সেমীয় শব্দ এ অর্থে আছে “গবরাঃ। 
পঙ্ছ লরীতে লেখা হ'ত “গবরা-উম। অন্থর ভাষায় পিতা ছিল “অব । 
পছলরীতে পিত! অর্থে লেখা হ'ত-_অবিতর, ধার মধ্যে আছে অস্থরীয় 
অব+ প্রাচীন পার্সীর পিতর্-ভ্রাত ইত্র। আধুনিক পার্সীতে অবশ্য 
পেদর। আধুমিক পার্সীতে একটি শব নেওয়া যাক। ক্রিয়া পিনদা- 
শতন' অর্থ বিচারবুদ্ধি করা। এতে কত ঘুরপাক আছে একবার দেখুন। 
পহল্বীতে লেখা হত শুধু পরন-প অর্থ হেতু 1০:+হানা অর্থ 2 
08181 তার সঙ্গে তেহাই এল আধুনিক পার্সীর দাশ তন্-_ধারণ করা 
6০700888881 (এই ধাতুর £5218% বা সামান্যারূপে হয় “দার । ঠিক 
সংস্কতের প্রতিরপ--৮ধার |) 

আমরা আগেই বলেছি এই পহ.লব্রীর কুক্তবারেশ বলে এক পদ্ধতি 
ছিল। ভাতে লেখা হ'ত বিদেশী ভাব! কিহ্তু পড়ার সময় পড়া হ'ত ইরানী 
প্রতিরপ। লেখা হ'ত লহুম্‌ পড়! হ'ত গোশত. । এইজন্য পহলব্ীী 
মাঁমকে ভাবা-গ্ভোতক না! ক'রে অনেকে করেন পদ্ধতি-ছোতক | ভজবারেশ 


্ পারম্য লাহিতা পরিক্রম। 


খেলত এই মায়ার খেলা। আমরাও কি অনেক জায়গায় হছজবারেশ 
পদ্ধতিতে চলি না? লিখি লাতীন ভাষার সাঙ্কেতিক রূপ, কিন্তু পড়ি 
ইংরেজি । উদাহরণ দিচিছি-_1.6. লাভীন 16 ৪৪% সংস্কত ইদম্‌ অস্তি' পড়ি 
ইংরেজি 0:55 1৪ 7 9. &. লাতীন 658120011 8৯৮৪ আমরা পড়ি কিন্তু 
(0৮ 838101)15 ;) লিখি লাতীন 9- 78. 10. 028০৫ ৪78 06109010৪8- 
0৪00 010 পড়ি কিন্তু, 1০); ৪৪ 0০ 09 10:0%90 ; লিখি লাতীন 
1010. 1099920 পড়ি 10. 009 8809 701৯০৪--আজকালকার পণ্ডিতের 
বলেন তখৈবচ। আজকাল 0. 1. সবাই লেখে, ভাতে অনেকেই বলেন 
৪]] 78৮ আদলে ওটা মাকিনী অপভাষা ০11 10:19০৮। 

ভুক্গবারিশের আর এক নাম আছ্ক্ষর লোপে জরারিশ বা জন্বারিশন । 
ভাষার এই রীতিসম্বন্ধে 13:0%105 বলেন, 05 0509118718168 ০0 
[08108181185 8100080 9081791% 110 629 ৪০717)6 200 6099 
01887098160 090 10 ৪9৪ 7980. &1000.৮ ওরা লিখত “লী? পড়ত 
মরা [মন্+রা__আমাকো, আধুনিক পার্পী মন্‌ আমি) এসেছে এই 
ভাবে-_-প্রাণ পা অদ্রমঅবেণ অজম্। এর সম্বন্ধ-কারকে ছিল “মনা” 
তারই তির্ধক কারক-রূপ ০11৮৪ 085৪ মন্। দ্বিতীয় শাপুরের 
( ৩০৯-৩৭৯ গ্রীঃ) মুদ্রায় উৎকীর্ণ ছিল “মলকান মলকা” লোকে পড়ত 
শাহান-শাহ,। 

এই যে এক লেখা, অন্ত পড়া এতে ভাষা হয়ে উঠেছিল দুর্বোধ্য 
এইজদ্য কালক্রমে এর খাঁটি পার্সী ভাষায় বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনুভূত 
হয়েছিল। তখন পহ.লরী পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে পুনশ্চ অরেস্তিক লিখন 
এবং পঠন চলতে লাগল। এরই নাম পজন্দ। পার্স *জবারিদন 
অর্থ পুরাতন বা বাতিল হয়ে যাওয়া । এই বাণীভঙ্গী “জবারিশ” পুরণো 
হ'লো বলেই পজন্দ এর প্রয়োজন হ'লো। পজন্দ ব৷ আছ্যক্ষর লোগে 
জন্দ হ'লো ব্যাখ্যান বা বিশ্লেষণ। ব্যাখ্যান সহ অবেস্তাকে বলা হয় 
জলদ অবেন্ত! _মানে পহলবী লিপিতে লিখিত অবেস্তার পুনশ্চ বিশ্লেষণ । 
এই প্রসঙ্গে অবেস্তা কথাটির ব্যুৎ্পত্তিগত অর্থও বুঝে নেওয়া যাক। 
দরী ভাষায় অবস্তাম্স্পভলবী অবিস্তাক্‌, আরনী ভাষায় অবন্তাক। 
মনে হয়, ইন্দো-ইরানীয় রূপ ছিল_উপস্তা, সংস্্ত প্রতিরূপ উিগস্থা”” 


ছজবারেশ ও পদ্জনা ২১ 


মিকটবস্ত্ বা আশ্রয়বস্া। অন্য আর একটি সংস্কৃত শব “ধর” ঠিক এই 
অর্থে প্রযুক্ত হয়। 

ইরানের উপর আরবের জয় একদিকে সুফল প্রসব করেছিল। 
মনে এক, প্রকাশে ভিন্ন, লিখন পদ্ধতির জটিলতা মুন্ত হ'লো ইরান। 
ইরান আরবী লিপি গ্রহণ করল, মহন্মদীয় ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করল! 
কিন্ত মনে প্রাণে আরবী ভ'তে অবশ্যই লে পারল না। মনে হয় এখনও 
লে পারে না। ইরানের এতিহোর একটি বিশ্ববন্দিত কৌলীন্ত আছে। 
ইরান জয়ের সময় মারব মরুভূমির বেছুইন্‌ দন্থামাত্র। সাহিত্য তার 
কীবাছিল? ইরানকে উপহার দেবার উপযুক্ত কিছুই ছিল না। তবু 
আরনর ইয়ান জয় করেছিল--এবং ভালমন্দ মিশ্রিত ফল নিশ্চিতই 
ফলেছিল। এঁতিহাসিক সত্যকে শম্বীকার করা যায় না। আমরা 
পরবর্তী অধ্যায়ে তার আলোচনা অবশ্বই করফ। এখানে পহলবী 
সাহিত্যের একটা রেখাচিত্র দেওয়ার চেষ্টা করি। 

পহুলব্রী সাহিত্যের নষ্টাবশিস্ট অংশমাত্র ইরানে রক্ষিত আছে। 
বলা বালা, কিয়দংশ নবম শতক থেকে আরম করে দীর্ঘদিন যাব অগ্নি 
উপাসক জরথুশ ত্রীয়দের দ্বারা আরব সাগরের পরপারে ভারতে আনীত 
হয়েছিল। এইবার কয়েকটিমাত্র প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম করি,--মিনারে, 
পদকে, গিরিতে, গুহায়, মণিতে উতকীর্ণ লিপিগুলির কথা পূর্ব অধ্যায়েই 
বলে এসেছি। এইবার গ্রন্থের নাম দিতে চাই। 

(১) প্দীন্‌ করত,” বা ধর্মের কার্ধ। এই স্থুবৃহতড গ্রন্থে জরথুশ ত্রীয় 
ধর্ষের কি যে মেই, তা বলা ছুক্ধর। বিধি, নিষেধ, আচার, অনুষ্ঠাম, 
আদেশ, নির্দেশ, উপদেশ এবং আখ্যানভাগে পরিপূর্ণ এই মহাগ্রন্থ । 

(২) "বুন্দ-হীশন্” বা ভূমিদান। এতে আছে অহুর মজ দার স্ম্টি 
এবং অহরীমনের প্রবল বিরোধিতা অনেকটা! দেবাস্থরের সংগ্রামের মত। 

(৩) দাতিস্হান্ই-দিনিক ব! ধর্মীয় মতবাদ । গ্রন্থকার মানগুশ্চীহার, 
ইনি ছিলেন পার্স ও কিরমানের শ্রেষ্ঠ পুরোছিত। 

(8) শিকন্দ-গৃুমানিক বিজার। এর অর্থ সন্দেহ নিরসন বা 
ব্যাখ্যান। গ্রন্থথানা নবম শতার্বীর রচনা । এতে আছে প্রতিপক্ষ 


হই পারন্য সাহিত্য পরিক্রমা 


হিক্র, ধ্রীষটান, মানীধর্ধ তথা ইসলাম ধর্ষের সঙ্গে বিচারমল্লতা এবং 
উপসংহারে জরথুশ তীয় ধর্মের দ্বৈতবাদ প্রৃতিষ্ঠ।। 

(৫) দিনা-ই-মাইনোগ খিরদ বা ধীশত্তির বিচার-বিবেচনা। গুনে 
গুনে বাষট্র প্রকার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জরথুশত্র মতবাদ প্রতিষ্টা । 

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি সবই ধর্মসংক্রান্ত । এইবার পাঁধিব বিষয়ে এসে 
পহলরী সাহিতা দেখা যাক। 

(১) কার্ণীমাকই-মার্তখশতর-ই পাপকান্‌্। পাপকের পুত্র, 
সাসানের পৌত্র আর্দশীরের কাহিনী । 

(২) আর্ট রিরাফ নামক্‌--এটি এক অপূর্ব সুন্দর গ্রস্থ। ইস্কন্দার 
রূমীর বিজয়াতিযান__গ্রীকশাসন, পরিশেষে সাসানীয় পুনরভ্যুর্থান, 
এবং তৃতীয় শতকের ধর্মীয় পুনর্জাগরণ ; সব কিছুর সুস্পষ্ট ইতিহাস। 
এখানে বণিত চিম্বশ সেতুর সঙ্গে ইললাম ধর্মের *শিরাত, সেতুর সাদৃশ]া 
বড় কৌতুকাবহ। এই সেতু চুলের চাইতেও শরু এবং তরবারি 
চাইতেও ধারাল। এই সেতু মনে রেখেই 1,০79. 85:০7 তার স্বকীয় 
ভঙ্গিমায় বলেছিলেন-_ 

“১ &119 11 ৮০৫ &1)879 “৪৮ ! 

[1110881) 010 41-317808 7010 1 ৪6০০৫, 

1১101) 060915 ০+97 009 092 210০৫, 

২101) 195150188 1৮011) 0) 19) 
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[35190১10156 01807, 17768 482-8$ 

(৩) অপর একটি গ্রন্থ হচ্ছে 'খুধায়-নামক' আধুনিক পারসীতে 
নামটি হবে খোদা-নামা? 1801৮ ০01 1199/97৪---এটির সঙ্গে ঈশ্বরের 
কোন সম্বন্ধ নেই। খোদ! ছুনিয়াদারীর খোদা, -শাহ । কাজেই বইখানা 
রাজপল্রী | 

(৪) সর্বশেষ একখানা বই-এর উল্লেখ এই প্রসঙ্গে অপরিহার্য। 
বইখান! মূলে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল__নাম পঞ্চতন্ত্, রচয়িতা_ 
বিষুরশরা। সেখানকার করটক দমনক অংশ পহলবীতে অনুবাদিত 
হয়। নাম হয়_-'কললগ-দমনগ+। পরে এই গ্রন্থ পহুলবী থেকে 


হজবারেশ ও প্জন্দ ২৩ 


আরবীতে অন্ুবাদিত হয়ে নাম গ্রহণ করে--কলিলহ -দিমনহ্‌- উচ্চারণ 
কলিলা-দিমনা । 

একটি নতুন ধর্শপ্রবন্তা ও তার সংক্ষিপ্ত ধর্মমত এবং সেই ধর্ষের 
একটুখানি ঝলক দিয়ে মধ্যমন্তরের পার্সী পহ লরী সাহিত্যের আলোচন৷ 
শেষ করব। এই নবধর্ম প্রবন্তার মাম 'মানশী”। ইনি রক্তে ইরানী 
হলেও জন্মগ্রহণ করেছিলেন নাবিলনে ২১৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই ধর্ম যুরোপে 
10101088180” বলে পরিচিত । এই ধর্ষে বিশ্বাসীদের ফার্সী কথায় 
বলে মান্বীয়ান। “মানী' সে যুগের শ্রেষ্ঠ সমদ্গয়বাদী । তিনি প্রাতিধর্মেই 
সারবন্তর সন্ধান পেয়েছিলেন মনে হয়। সেইজন্) তার মতবাদে জরথুশ ্রীয় 
ধর্ম, ভ্রীষ্ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের এক অপূর্ব সমনয়। পরিপূর্ণ যতির জীবনই 
তার আদর্শ। তপশ্যাই সিদ্ধিপ্রদ। তিনি বুঝেছিলেন এই সংসারে 
আলো ও অন্ধকারের ম্যায় পরমতত্ব ও পাধিব বস্ত্র নিত্যঘন্ চলেছে। 
একটি সৎ অপরটি অসৎ, বুঝে চলতে হবে। যোগ ও তপস্াই সেই 
উপলব্ির় উপায়। 

কোনও মান্রীয় ধর্মাবলম্বীর একটু রচনার নিদর্শন মিলেছে 
তুর্কাস্থানের তুরফান শহরে। রচনা ৩০০ শ্রীষ্টাব্দের। কবি বলছেন 
ফিরিশ তারা আবিভূতি হন বিশ্বপতির 'পয়গাম' নিয়ে। তারা দিব্যকাস্তি, 
আনন্দময় ও শৌর্ধশালী। মুল কবিতাটি উদ্ধৃত করি-_ 

পিরিস্ত,গান্‌ রোব শনান্‌ ফিরহ গান্‌ কিরদ্গরান্। 

বঘান্‌ তহমান্‌ 'অবদ' মেছেরসপেন্দান্‌ ইস্তারদানদ্‌ হিয়ারান্‌ জুরমন্দান্‌ ॥ 

ফিরিশ তারা (দেবদূত) আলোময়, আনন্দময়, সর্বশক্তিময় (ঈশ্বরকল্ল)। 
তাঁরা শৌধময়, তার! সূর্যসম, প্রেমদাতারূপে দাড়িয়ে বলছেন-__জোরমন্দ, 
ইয়ারয়! অর্থাত ক্ষমতাশালী বন্ধুরা । 

এইবার পারমী ভাষার আদি ও মধ্যযুগের আলোচনার ছেদ এখানেই 
টানতে পারি। আমর! দেখেছি প্রাচীন পাসীর অঞ্চল তেদে ছুটি রূপ 
(১) গ্রাচীন পার্সী-দরী (২) প্রাচীন পার্সী-_অকেস্তীয় গাথা। তারপর 
মধ্যমন্তরের পার্সী যার নাম পহুলন্বী। এই ছুটি পদ্ধতি (১) ভুজবারেশ 
যাতে মলন ও প্রকাশে আসমান জমীন ফারাক (২) দুবৌধ্য ভুজবারেশের 
বিশ্লেষণময় ভাষা যার নাম পাজন্দ। প্রথমস্তরের ভাষাতেও উপভাষ! 


২৪ পারস্ক সাহিত্য পরিক্রষ। 


অবশ্যই ছিল। মিদীয় উপভাষার নিদর্শন মেলে নি, তবে উপভাষাটি 
ছিল। এমনই শকভাষার অস্তিত্বও স্বীকার করতে হবে। মধ্যমন্তরে 
এসে শকভাধার নিদর্শন পাই খোতানী (117068699 ), যাতে একদা! 
বহু বৌদ্ধগ্রস্থ অনুবাদিত হয়। এ ছাড়া ছিল ভূরফানী__তুরফান অঞ্চলের 
ভাষা, এবং সোগবদীয়-_সোগদীয় অঞ্চলের ভাষা। 


আরব কর্তৃক ইরান-বিজয় 


আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি, সাসানীয় রাজত্বের সমকালীন সাহিত্য 
ুজবারেশ থেকে মুক্ত ক'রে পাজেন্দ প্রণালীতে পড়লে যে ইরানী 
ভাষার পরিচয় মিলে তাই হচ্ছে পহলবরী। এই পহুলরীতে নিবদ্ধ 
সাহিত্য একান্তভাবে ধর্মনির্ভর। জরথুশ ত্রীয় ধর্মের সমবেত গ্রাথথনা, 
যজ্ঞ, যজ্জবেদী, নানাবিধ আচার এবং অনুষ্ঠানের দিশা দেখায় এই 
সাহিত্য। অবশ্য কিছু পৌরাণিক ও এঁতিহাসিক রচনাও ছিল। 
সেলুকিদ সাম্রাজ্যে যে ভাষা নানাপ্রকার সামীপ্রভাবে কণ্টাকাকীর্ণ 
হ'য়ে উঠেছিল, সেই ভাষা সাসানীয় যুগে বিদেশী প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে 
বিশুদ্ধ হ'য়ে উঠল। কিন্তু ভাষার এই শুদ্ধাচার চিরকালীন থেকে যেতে 
পারে না। কোন দেশে কোন ভাষার ভাগ্যেই ত ঘটে নি। ইরান আরব 
কর্তৃক বিজিত হ'ল ;_-আরবী-পার্সী-মিশ্রণ তখন ভাষা ও সাহিত্যকে 
এক নবদিগন্তে টেনে নিয়ে গেল। আরব তখন নব-প্রবর্তিত ইসলাম 
ধর্মে উদ্দীপ্ত । আল্‌ ফখরীর প্রমাণ অনুসারে বলা চলে, আরবের 
ইরান-জয় ৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়েছিল। এই সময় শেষ ইরানী 
সমাট বজদি শির্দ (বজ্দ্‌-গ্রাহী বা আন্তেশ্বর ) ইরান থেকে পালিয়ে 
খোরাসানে যান। 

আমরা যখন আধুনিক পার্সা বা ফার্সী ভাষা ও দাহিত্য বলি তখন 
যুসলিম পারস্তের ভাষা ও সাহিত্যই বুঝি । তাতে লিপি আরবী। 
সুতরাং “কুদ্গী”র মতো সহত্র বসরের পুরাতন কবিকেও আমরা 
আধুনিক পার্সী সাহিত্যের কবি বলব। এতে কিছুমাত্র ভুল হবে না, 
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যেমন ভুল হয় না, শেক্সপীয়রকে আধুনিক ইংরেজী ভাষার লেখক 
বললে। ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু তা অপরিচয়ের 
ভিরন্করিণীতে আচ্ছন হ'য়ে যায় নি। ফার্সী ভাষার হাজার বছরেও 
পরিবর্তন প্রায় হয়ই নি-_-এ কথার উল্লেখ আমর! প্রাচীন পার্সী ও 
পহলব্ী ভাষার আলোচন। প্রসঙ্গে একবার করে এসেছি। মুল ইরানী 
ভাষায় অবশ্যই উপভাষাগত পার্থকা ছিল, কারণ সামাজ্যট! ছিল বিস্তীর্ণ । 
ওই উপভাবাঞ্ডলির বিবর্তনে পশ্চিমে কুদদিস্তানী, পূর্বে আধুনিক পুশতো, 
মাকরানী ও বালোচী প্রভৃতি জন্মগ্রহণ ক'রেছে। তাছাড়! মূল ভূখণ্ডের 
ভাষাতেও সামান্য হলেও উপভাযাগন্ বৈলক্ষণ্য কিছু কিছু চিরকালই 
ছিল। বিষয়টি স্পট করতে আমরা হমদানী বা! লুরী উপভাষায় রচিত 
একটি সঙ্গীত থেকে কিঞিঃত অংশ উদ্ধৃত করছ্ি। এর কবি, অন্তত 
হাজার বঞ্ধর পূর্বে বর্তমান ছিলেন, নাম তাহির-ই-উরিয় ]। 

“চি খুশ বি মিহরবুনী অন্ত দূ সরণী 

কি যক্‌ সর মিহরবুনী দরদ-ই-সরবী | 

অগর মজনু দিল-ই-শূরীদাই দাশত 

দিল-ই-লয়লা অক্ঞ উ শূরীদা-তর বী।” 

প্রেমনামক অনুভূতি যদি যুগপৎ ছটি মাথা থেকে আসে, তবে কী 
আনন্দ! একতরফা ভালবালা শিরঃপীড়া। যদি বল, মজনু প্রেমার্ত 
হৃদয় ধারণ করেছে, তবে বলি, লয়লার হৃদয় অধিকতর প্রেমার্ত ছিল। 
এ ভাষ৷ সম্পূর্ণরূপে ফাসী, তবু লক্ষণীয় ওপভাধিক বৈশিষ্ট্য-_-বুরদ 
ক্রিয়ারূপ বীঃ মেহেরবানী মিহরবৃনী। আরও একটু অগ্রসর হচ্ছি 

“মগর শের উ পলঙ্গী আয় দিল আয় দিল 
বু দা'ইম বিজঙ্গী আয় দিল আয় দিল! 
অগর দসতুম ফুতী, খনত বি-রিঝুম্‌ 

বি-রিমুম তা চি রন্গী, আয় দিল আয় দিল! 

“ওয়ে হৃদয়! তুই নিশ্চয় সিংহ কি নেকড়ে, (একটা কিছু হিংস্র 
স্বভাবের নিশ্চয়ই ) আমাদের লঙ্গে নিত্য চলেছিস লড়াই করে। 
তোকে ধরতে পারলে চুর্ণ ক'রে ফেলতাম ( কত্-চুর্কর! ) এবং তোর 
রক্ত ঝরিয়ে দিতাম; শেষে দেখতাম ওরে হৃদয়! তুই কোন রঙ্গে 


২৬ পারস্ত সাহিত্য পরি ক্রম! 


রঙ্গীন |” হায় মন! হ্থায় মম! এখানেও সেই উপভাবাগত “উ' প্রবণতা। 
বমা-বমু। বিনম্‌ রিজম্‌ বিনুম্‌ রিবুম্‌। 
আরব বিজয়ের ইতিহাসে আসা যাক। বাইজেনটিয়াম কৃষ্ণসাগরের 
প্রবেশের যুখে। এশিয়া ও যুরোপের সন্ধিস্থলে এ নগর প্রতিষ্ঠিত 
করেছিল গ্রীকরা। পরে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলো রোমানদের । 
রোমসআাট 0923582699 একে পুনর্গঠিত ক'রে নাম দিলেন 
কনস্টান্টিনোপল। বর্তমানে এটি “ইস্তান্ুল' । পশ্চিম এশিয়ার এই 
সন্িস্থলের জন্য একদা প্রচুর রক্তপাত ভ'য়েছে। যুধামান ছিল ইরানী 
আর তুরানী জাঠি। এই ছুটি জাতি দীর্ঘ দীর্ঘকাল শহি-নকুল সংগ্রাম 
ক'রে মরেছে। সমগ্র পশ্চিম এশিয়া দলিত মথিত হয়েছে। কখনো 
তুকাঁর জয়, কখনও ইরানের ক্ষায়, কিম্্ব বিজিত দেশগুলির ভাগ্য 
থেকেছে একই প্রকার--তারা হয়েছে লষ্টিত, হৃতসর্বস্ব এবং পরিণামে 
চরম দ্লারিপ্রযে অভিশপ্ত। আর বিজয়ী তুকাঁ ও ইরান? তাদের মধ্যে 
সংক্রামক বাধির মত এসেছে বিলাসিতা, অকর্মণ্যতা। শাসককুলে 
এসেছে স্বৈরাচারের সর্বনাশা অভিশাপ। এইবার ইতিহাসের পট- 
পরিবর্তন হ'লো। 
আরবের মরুরাজ্যে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একজন মানুষের জীবন 
যাত্রা! শুরু হ'লো। দুঃখ, দুর্দশা, নির্যাতন, পীডনের অভিজ্ঞতা নিয়ে 
নিয়ে তিনি খাঁটি কর্মী এবং পরিণামে বুদ্ধির উপরে যে বোধি, সেই 
বোধির বলে দিব্যদর্শী নেতায় পরিণত হলেন। ক্রমশ অবস্থা তাকে 
সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল । তিনি শনুপ্রাণিত হ?য়ে যা দর্শন 
করেছিলেন, অকপটে তাই লোকলমক্ষে প্রচার করলেন। ফল হ'লো 
আশাভীত। খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত আরব এক ধর্মের বাণীতে একা সূত্রে 
গ্রগত হ'লো। দুঃখ পেলে অনুন্ভব ক'রো, এক আল্লার কোমল স্পর্শে ই 
তা দূরে যেতে পারে, স্থুখ পেলে উপলব্ধি ক'রো, তিনিই সর্বস্থখের 
দাতা, তিনিই করুণাময়, তিনিই সর্বশক্তিমান্-_-তিনিই সকলের উপরে- 
“ও ইঁ আমসাকিল্লাহো বে স্সরে, ফা লা কশিফা ল্লাহু ইল্লা 
ওহ আম সাক বে খয়ের, ফাছয়া আলাকুল্লে শয়ী কদীরা।” 
আল্লা ছ রহমান রহীম, আল্লা হু আকবর ৮ 
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এই নব ধর্মের উদ্গাত| বললেন-_ুদু বিশ্বাস রেখে নির্ভাকভাবে 
কর্ম কর; কর্মকলদাত। স্বয়ং ঈশুর ! সাম্য ও সৌভ্রাত্রই জীবন। এর কলে 
সপ্তম শতাব্দীর আদর্শত্রষট গ্রীষ্টধর্ম, ক্ষয়িষুট অগ্নিউপাসক জরধুশ ত্রীয় 
ধর্ম, এবং আতাকলছে হুল য়িহুদী ধর্ম কোন প্রতিরোধ করতে পারল 
না। হজরত মহদ্মদের পর ধার! প্রকৃত খলিফা-_এখোলফায়ে রাশেদীন? 
-সেই খলিফ! চত্ুস্টয়ের জীবন ছিল সর্বকালের সব মানুষের আদর্শস্থল। 
আরবের মান্রঘরাও তৈরী হয়েছিল সেদিন বিলাস ও বাুল্য-বজিত 
জাতিরূপে- আচরণে সদানন্দ, আলাপে স্থরসিক ; কিন্তু সে জাতি 
অত্যন্ত আত্মলচেতন এবং বাধার সম্মুখে নিষ্ঠর ও ক্ষমাহীন। 

না, তখনও ইরানে প্র'চীন ধর্মগুলির মুলোচ্ছেদ হয় নি। প্রথমদিকে 
বিধর্মীর উপর জুলমণ্ ছিল না। বিধর্মীদের এক প্রকার ঢালাও কর 
দিতে হ'ত, তার নাম “জিজিয়া'। এই করের তাতুপর্য বলছি। মুসলমান 
হলেই নিত্য এবং নৈমিত্তিকরূপে এই পাঁচটি কর্ম অবশ্য করণীয়, যার 
মাম ফর্জ'_নমাজ, রোজা, জাকাত, হজ এবং জিহাদ। প্রার্থনা, 
উপবাল, নিত্যদান, তীর্দর্শন এবং প্রয়োজনে ধর্শযুদ্ধ। এই পাঁচটির 
কোন একটিও বিধম্ণীর উপর কর্তব্যরূপে আরোপিত হ'ত না বলেই এই 
রাজনীতিক কর। ইসলাম ধর্মে ধর্মনীতি ও রাজনীতি আলাদ। নয়-_ 
স্মরণ রাখা ভাল। জিজিয়া শব্দটি আর্মানী শব্দ, আরবীও নয়, পার্সীও 
নয়। আর্ধানী শব্দটা “গীত, | আর্মানী মসগীত, হয়েছে আরবী মসজিদ্‌ 
আর গঞ্জীত হয়েছে জিজিয়া। 

এই বিজয়ের মহা আড়ম্বরেও সাহিত্যের দিকে, রাজ্য পরিচালনার 
দিকে, রাজন্বের বিধি বিধানের দ্রিকে আরবের দেবার কিছুই ছিল না। 
ওরা এ সব বিষয়ে বিজিত ইরানের সাহায্য নিয়েছে। ভাষা সম্বন্ধে 
অবশ্য আরবের দত্ত ছিল খুব। *আরব' শব্ের একটি অর্থই হচ্ছে 
সেই জাতি, যে ভাষার দিকে দরাজ-_61০0990$1 তারা অন্যান্য 
ভাষাকে দরিদ্র মনে করত। আত্মসচেতন জাতিগুলির এই প্রকার 
ভাষার আহঙ্কার থাকে । গ্রীকরা অগ্রীকদের জানতো *135205705, বা 
অস্পঙ্টভাষী অসভ্য বলে। ভারতীয় আরা তাদের দেব-ভাষার বড়াই 
নিয়ে একদা অন্য ভাষা বাবহার করার নিষেধ জ্ঞাবী করেছিল--ন 


২৮ পারশ্থ সাহিত্য পরিক্রুম! 


স্লেচ্ছতবৈ নাপভাহিতবৈ' শ্লেচ্ছ কথা বলে! না, অপভাষ! ব্যবহার কারো 
না। যাক এ কথা স্বীকার করি, আরবীভাষার শব্দভাগারে অজস্র শব্দ 
আছে। বড় বেশি মাছে। তাই বুদ্ধিমান আওরজজেব একদা খেদ 
করেছিলেন--“মামার শৈশব এবং বাল্য আরবী শব্দের ব্যুহে না কাটালে 
--কোন ক্ষতি হোত না”-*ন্৩ 1980৮ £১750109 890106--85 1891 
709 60100101811)60---006 07601008 1)01018 01 0018 ৬০৮()--11) 078 
07৮, 01070068016 800 10858:-810008 6৪৮ 01 19817108 
ঘ০:৫৪”--40780£2590, 101125086 [00165. 

যে যুগের কথা বলছিলাম সে যুগে সাহিত্য ও চিন্তার রাজ্য থেকে 
ইরানকে দেবার কিছুই আরবের ছিল না। তারা ধর্ম দিয়েছিল একথা! 
সত্য। আর এ কথাও সত্য নবযুগের পার্সীভাষা আরবীভাষার শব্দ- 
ভাগুারে বলিষ্ঠ হয়ে উঠলো । দুইয়ের মেশামেশি হয়ে গেল। এমন 
হওয়াই স্বাভাবিক। যে পার্সীভাষা ইতিপূর্বেকার বিদেশী সেলুকিদ 
শাসনে আরামাইক উপাদানে বিমিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল আবার তাতে 
সিরীয় ও কল্দীয় উপাদানেরও অভাব ছিল না-_কারণ ও ছুটি ভাষা 
আরামাইকে সর্বদ1 বিচ্ছুরিত হোত; সেই উরান এখন ভাষায় আরবী 
পোশাক পরে ফেলল। এইবার আরবী র্লীতিতে, আরবী লিপিতে, 
আরবী মিশ্রিত পার্সীভাষার নতুন আবর্তন আর্ত হ'লো। এই যুগের 
নাম ইসলামী যুগ। 

অতঃপর আমরা এই ইসলামী ঘুগের সাহিত্যের পরিচয় দিতে অগ্রুলর 
হচ্ছি। এই ইসলামী বুগেও মাঝে মাঝে ইরানী কবিদের ইচ্ছা হয়েছে 
তাদের মাতৃভাষার বিগ্যদ্ধ রূপ তারা উপাসন| করবেন। কিন্তু মতলের 
গঙ্গাধারাকে কি কখনে! পাহাড়ের চড়ায় তোল! যায়? ভাষা যখন 
ভিতরের মন এবং বাহিরের জিহবাকে কব্জ! করে ফেলে, তখন পুরাতিনে 
ফিরে যাওয়া যে কী কষ্টসাধ্য কৃত্রিম যুদ্ধ, তা আমরা জানি। আমরা 
কি আসার কখনে! বিগ্যদ্দধ তগুলম, তছুবে এবং দেশি শব্দের সাহাধ্য 
নিয়েই বাংলায় কথা বলতে পারব? সিদ্ধাচারা সহঅবতসর পূর্বে যা 
পেরেছিলেন, আমরা তা পারিনে। আমাদের কথার মধ্যে অনিবার্ধ 
বেগে আসবে পার্সা-আরবী তুর্কী পর্তুগী্গ ইংরেজী শব্দমালা। গুধু 
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তাই নয়, আমাদের কথার মধ্যে এসে যাবে ইংরেজী কায়দা, ইংরেজী 
প্রসাধম। আমাদের শব্দভাগার তে৷ বাংলা, পার্সী ও ইংরেজীতে 
ভরপুর। একাদশ শতাব্দীতে ইরানী কবি ফেরদৌসী চেয়েছিলেন তার 
শাহনামা রচন। করবেন বিশুদ্ধ পার্সী শব্দ দিয়ে, ভাতে কোন বিদেশী 
উপাদানের স্পর্শও থাকবে না। কিন্ত তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন । তিনি 
বাধ্য হয়েছিলেন অনেক শব্দ নিতে যেগুলি পার্সী হলেও সৃক্সষমসন্ধানে 
বিদেশী-মুল শব্দ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। 

এই প্রসঙ্গে পার্সীতে ব্যবহৃত কতগুলি বৈদেশিক শব্দ তুলে ধরতে 
চাই। এই শব্দগুলি আরবীর মধ্য দিয়ে পার্সীতে এলেও মূল তাদের 
অন্যত্র আরবে নয়। 

(১) পার্সী-_আবমুস মূলে গ্রীক 9১০০০০৪, গ্রীক 9৪০, মানে পাথর। 
পাথরের মত শক্ত কালো কাঠ। শব্দটি আফ্রিকার মনে হয়, কারণ 
'ছাবস+ আরবীতে আবেসেনীয়া। পাপী আবমুস ইংরেজী 7০০০. 

(২) পার্গী কইসর 0৪৪8৪ ছাড়া কিছু নয়। রোমান সমরনায়ক 
শ্বৈরী (32188 থেকে সীজর। জার্ধান কণা 1581867) গথিক--181987, 
রুশী ৫:2৪. 

(৩) আল্কীমীআ৷ বা শুধু কীমীআ আরবী এবং পার্লী শব্দ। 
শরীক &1009005 ইংরেজী 08970)80র মুূল। শব্দটি মুলে মিসরের 
“খেম”। ওরাই প্রথম অন্য ধাতুকে সোনায় আনতে চায় এবং জীবন- 
রসায়ন তৈরী করতে চায়। ইন্দ্রজালের রাজ্য ছিল 77857. 

(8) গ্রীক কথা ছিল [8050 মূলে যার অর্থ অবক্রু সরল দণ্ড--তাই 
শাসনদণ্ড। এর থেকে আরবী এবং পারসীতে কানৃন্‌। 

(৫) গ্রীক কথা 01506718--019 5-100170, 06011 0100 রাজ- 
মন্তকে আবদ্ধ সূত্র, বন্দ, অলঙ্কার, সর্বশেষে ইংরেজী 18097) 
রাজমুকুট। শবকটি পার্সীতে গতি নিয়েছিল দীহীম রূপে। 

(৬) আর্মানী শব্দ গজীত, হয়েছিল আরবী পার্সীতে জিজিয়া। 

(৭) আরবী পার্সা তিলসম্‌__ গ্রীক ৮91510 অর্থ মন্ত্পৃত -সৃক্ষমফল প্রদ 
বন্ধ ইংরেজী 1:81)80)80. 


৩ৎ পারস্য সাহিতা পরিক্রম। 


(৮) 'দীনার' আরবী পার্সী-এর পুরাতন রূপ “দিল্লার'। শব্দটি 
পলাতীন 10681051108, 

(৯) আরবী ফার্সী__সন্দাল চন্দন কান্ঠ বা! চন্দন। মুলে ভারতীয় 
শব্দ “চন্দন'-_এরও মুল মনে হয় দ্রাবিড় ভাষায় আছে। দক্ষিণ ভারতের 
জিনিস এটি- আধুনিক তামিল চাল্ত (০58০ ) চন্দনবৃক্ষ । রুমী ছুনিয়া 
ভারত থেকে এই জিনিস নিয়েছিল। লাভীন “সন্দালুম”, ইংরেজী ৪8৪] 
( আব 0০৫. ). 

এই ইসলামী যুগের সাহিত্যের রস গ্রহণ করতে হ'লে প্রাচীন ইরানী 
সংস্কারগুলি নিয়ে থাকলে চলবে না। আমার বক্তব্য, এই নব যুগের 
পারসী সাহিত্য নবধর্ষের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে গেল। মুসলিম ধর্মশান্, 
স্থবিস্তৃত সেমীয় পুরাণ কাহিনী এবং মুসলিম আচার-আচরণের জান এবং 
প্রয়োজন স্থলে মভিজ্ঞতাকে সোপান ক'রে এই ন্ুবিপুল লাহিত্যভাগ্ারে 
প্রবেশ করতে হয়; নতুবা মর্ম উদ্ঘাটন অসম্ভব। এই সাহিত্যের সঙ্গে 
জড়িত হয়ে আছে, সমগ্র পশ্চিম এসিয়া এবং পূ এসিয়ার ইতিহাস, 
মিসর (7183৮) ও পশ্চিম যুরোপের ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে সিদ্ধু- 
নদের অপর ভীরের এই স্ুুবিপুল ভারতবর্ষ । ছুনিয়ার একটা বৃহ অংশ, 
তার রাজ্য ও সাআজ্যের উত্থান ও পতন এই সাহিত্যের সঙ্গে অনিবার্ষ- 
ভাবেই সংপৃক্ত হয়ে গিয়েছে । দিগ.বিজয় ও লুণটন, সংগ্রাম ও সন্ধি, 
বিদ্রোহ ও শান্তি, সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের নিম নিষ্ঠ,র রক্তপ্লাবন 
অন্কে কিছুই বিজড়িত এই সাহিত্যের ইতিভাসে। এই প্রসঙ্গে সঙ্গী 
উদ্মাইদ ও শীআ আববাসীয় খলিফাদের সাম্প্রদায়িক লড়াইর কথা মনে 
আসছে; আর মনে আসছে__ ইরানের উপর দিয়ে-_তুক্পী ও মঙ্গোলদের 
লুষ্টন ও তাণুবের কথা এবং বাগদাদে শেষ আববাপীয় খলিফা আল্‌ 
মুস্তাসিমের সপরিবারে নিধনের কথা । এক কথায় স্ুদীর্ঘকাল ও সুবিপুল 
দেশ সংবন্ধ হ'য়ে আছে এই তৃতীয় পর্যায়ের পারসী সাহিত্যের সঙ্গে । 

এহো বাহা। এঁতিহাসিক পরিমগ্ডল থেকে দার্শনিক বলয়রেখা, 
আকাশের ইন্দ্রধনূর মত আমাদের অভিভূত করে রাখে। এক সময় 
ইরানে সূফী ধর্মের প্লাবন এসেছিল। প্রথমশ্রেণীর বনু কবি তাদের কাব্য 
সাধন! এবং অধ্যাত্ম সাধনার সমম্বয় করতে পেরেছিলেন। মনন ও 
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অধ্যাঙ্ চেতনার দিক দিয়ে সে যুগ সত্যই অতুলনীয় সে সাহিত্য প্রেমের 
টানে উপচে পড়া মাধুর্ষের পরিল্লীব । সে সাহিত্যের কৰি বলেন -মজহাব- 
এ-ই'শ ক দারম্‌--আমার ধর্ম একটি, সে ধর্ষের নাম প্রেম, আমি সেই ধর্ম 
ধারণ করি। সেই কবি আবার বলেন- আমার ভালবাসার এই পৃথিবী 
ছেড়ে আমি স্বর্গে যেতে চাইনে। “বরতর অজ গরদূ মোকাম-এ-আদম 
কন্ত”। মানুষের বাসম্থান-এই মাটার পথিবী স্বর্গ থেকে বড়। আর 
এক প্রেমের সাধক সগর্বে বলেছিলেন-_সাম্পরদায়িক মোল্লার! কোরানের 
শুপ্রিপগ্রর় নিয়ে কুকুরের মত লড়াই করছে, আমি ন্ুধী ; আমি কোরানের 
মগজটা তুলে নিয়েছি । হাড়গুলি কুকুরের সম্মুখে নিক্ষেপ করেছি। “মন্‌ 
জ কোরান মগজ রা বরদাশতম্, উদ্তখোয়ান্‌ পেশে সগান আনদাখ 
তম”। ইরানের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিতা এই স্থৃফী সাহিত্য। এই সাহিত্যে 
প্রেমের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা । দিব্য প্রেরণা সেখানে নুরা, প্রেমের 
গুরু সেখানে সাকী, বিষয় সেখানে অপাথিব প্রেম-সম্তোগ | 

এই নবধর্ণ কোরানের বাণীর প্রতিকৃল কিছু নয়। তার আচারে এবং 
আচরণে যে বিদ্রোহ আভাসিত হ'য়ে ওঠে, রহস্যের আবরণ উন্মুক্ত হ'লে 
তা নিধিরোধ শাস্তি এবং আনন্দে লয় প্রাপ্ত হয়। সর্বশক্তিমান প্রেমময় 
আল্লা তা'লায় আত্মসমর্পণের নাম “ফানা” ; সেই ফানাই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। 
সে আসে প্রেমের মধা দিয়ে। এই নব দৃষ্টিভঙ্গীর প্রথম উম্মেষ আরবে, 
তার প্রসার ইরানের মধ্য দিয়ে দূর দিগন্তে বিস্তৃত হ'ল। মনে হয় তার 
শেষ পরিণাম এই তারতবধষে । আল্রার, বৈষ্ণব এবং আউলিয়াদের 
গ্রন্থিবন্ধনে সে পরিণাম বড় মধুর, বড় স্থন্দর হ'য়ে দেখা দিয়েছিল। 


আরবে ইরানে দ্নন্ব ও মিলন 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আরবজাতির ইরান বিজয়ের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। 
আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সূত্র ধরে সেই বিজয়-কাহিনীর মূল তাতপর্যও 
ব্যাখা করেছি। ইরানী ভাষা! ও সাহিত্য আরবী শব্দমালায় এবং আরবের 


২ পারস্য সাহিত্য পরিক্রম! 


নবধর্ম ইদলামের ভাবধারায় পরিপুষ্ট হ'তে থাঁকল। কিন্তু স্মরণ রাখা 
তাল, নদীর জলধারায় ম্বোতের প্রতি-আত থাকে । মানুষের ভাবধারাও 
প্রকৃতির এই নিয়ম উল্লগবন করে ষেতে পারে না। আঘাতের প্রতিঘাত 
আসে, প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া থাকে । ইরানের পুরাতন ধর্ম গেল, 
অনুষ্ঠান গেল, লিপি গেল-__নতুন ভাবনার উদ্দীপন! পুরাতনের সমাধি 
রচনা করে দিল। কথাগুলো যতো! সহজে বলা যায় তত সহজে বুঝলে 
বিপদের সম্ভাবনা । মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার অনেক নীচে বিপরীত 
জলকল্সোতের ক্রিয়া চলছে লোকচক্ষুর অগোচরে, কিন্তু তার শক্তি কি 
প্রচণ্ড! 

আমাদের সিদ্ধান্তের পথে সামান্য কিছু ইতিহাসের আলোকচিত্র 
দেখে নেওয়া ভাল হবে। হজরত মোহম্মদের পরে এলেন পর পর 
চারজন খাঁটি খলিফা-__খুলফায়ে রাশেদীন্‌--(১) হজরত আবুবকর সিদ্দীক, 
(২) হজরত ওমর ফারূক (৩) হজরত ওসমান্‌ গনী (৪) হজরত আলী। 
এর পরবর্তী খলিফা মাবেয়া নিজ ভূজবলে ইসলাম ধর্ম এবং মুসলিম 
সাম্রাজ্য যতই বিস্তৃত করুন, তিনি ছিলেন রাজা--ঠিক খলিফা বা 
ধর্শনায়কের আদর্শ তার মধ্যে খোজা ব্যর্থ হবে। তিমি আপন পুত্র 
এজিদকে বুঝিয়ে দ্িলেন_তার সিংহাসন লাভের দুটি বড় কণ্টক-_বড় 
দুশমন হবে হজরত আলীর পুত্রদ্ধয় হাসান ও হোসেন। এজিদের 
পাপচক্রের কথ! সকলেরই জানা আছে, যার শেষ হয়েছিল কারবালা 
প্রাস্তরের করুণ কাহিনীতে । প্রকৃত প্রস্তাবে মাবেয়া খিলাফণ্ডকে 
আ+মরত বা আমীর চক্রে পরিণত করে যান। এই প্রবাহের নিরুষ্ট 
উদ্দাহরণ দ্বিতীয় ওয়ালেদ। তার চালচলনে নিত্যবিধির* দিত্যন্থলন 
ঘটেছে--অথচ তিনি খলিফা__ধর্মগুরু”। এই সময় একটা রক্ষণশীল 
অতিনৈতিক (:১5:165 ) আন্দোলন মদিনা ও মক্কায় আরন্ত হয়। এই 
আন্দোলন দামাস্কাসের বিলাসিতা ও শূন্যগর্ভ অহঙ্কারের বিরুদ্ধে। সে 
কথ। অনেক পরে আসবে । আপাতত দুটি বিবদমান আরবী বংশের 
ইতিহাস বলা প্রয়োজন। এর ভেতর থেকেই জন্ম নিয়েছিল আরবের 


% পঞ্চবিধি নমাজ, জাকাত, রোজণ, হজ ও জেহাদ । 


ক্বারবে ইরানে স্বন্দ ও মিলন ৩৩ 


ব.ব্পাবস়ু সাকিতা/৫৬-৩ 


বিরুদ্ধে ইরানের প্রতিক্রিয়া । ছুটি প্রতিত্বন্্ী পরিবার উন্মায়ী ও 
আববাসী। যার আরম্ভ মাবেয় থেকে, সেই উন্মায়ী খলিফারা প্রতিষ্ঠা পান 
প্রথম ; কিন্তু ত্রিশ বছরেই এ বংশ উৎখাত হয়। আববাসীর! তাদের পরে 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। উ্মায়ী খলিফা 'হেশামের সময় (হ্রীঃ ৭২৪-৪৩) 
একটি পারশ্যাতনয় 'য়াসর' আপন ইরানী আভিজাত্যের বড়াই করেছিল 
বলে হেশাম তাকে জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে হত্যা করেছিলেন- ছোট মুখে 
বড় কথা! “যাসর' বলেছিল রাজরক্ত আমার দেহে, আমার পূর্বপুরুষ 
খুনরো, শাপুরের সঙ্গে তুলনীয়। তার! ছিলেন সংগ্রামে সিংহ-_তাদের 
বিক্রমে কাপত তুবাঁর!, গ্রীকরা ।-_হে রাজন! যদি জানতে চান আমার 
বংশের পরিচয়, তবে বলি--'রাজরক্ত বয়ে যায় আমার শরীরে, আমার 
কুল তামাম ছুনিয়ায় অতুলনীয়-আমি ইরানী ।” “যাসর” জলে ডুবে 
মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই উদ্ধত উত্তরের জবাব পেয়েছিল। সাধারণ ইরানী 
অহঙ্কার করলে আরবীরা বলতো--জানি জানি । বিচিলির ব্যবসা! করতো 
তোদের বাপ-দাদারাক'বছরেই তোরা! রেশমী জাম! গায়ে দিয়ে, 
সোনালী বুটিদার চাদর উড়িয়ে চলেছিস। তোদের মেয়েরা থর তুলে 
রোদে বসে জলের চাকা ঘুরাতো-__ আজ তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়া ইরাকী 
শাড়ী পরে বড়াই করছে। 

একজন অন্ধ ইরানী কবির ভাগ্য শুনুন। ৭৮৪ লালে তার প্রাণদণ্ড 
হলো। অপরাধ তিনি স্বাধীন-চেতা এবং অত্যন্ত আত্মসচেতন এবং সত্য 
কথা স্পষ্টভাবে বলেন। তিনি কোন অহঙ্কারী আরবীকে বলেছিলেন__ 
ভোমরা দুনিয়াজয়ী, এ অহস্কারের কোন মূল্য নেই। পৃথিবীটা! কালো-_ 
আর অগ্নি উজ্ল। অগ্নির জন্ম থেকেই অমি পূজা পেয়ে এসেছে। 
অন্ধকার পৃথিবীও সেই অগ্নির তেজেই আলোকময়। 

এই গল্লগুলি বলার উদ্দেশ্য-- ইরান নবধর্ম গ্রহণ করলেও তার 
স্বাজাত্যবোধ কখনও লুণ্ড হয়নি। খিলাফতের ছন্দে ইরান অংশ গ্রহণ 
করেছিল সাফল্যের সঙ্গে । উম্মায়ী ও আববাসী দ্বন্দে ইরান কর্তৃক 
আব্বাসীদের সাহায্য অবিস্মরণীয়। আবদুল্লাহ আব্বাস থেকে এই 
রাজবংশের আরন্ত বালে এ রা আববাসী খলিফা । সংখ্যায় ছিলেন পর পর 
সাইত্রিশ জন। আব্বাসের পরবর্তী খলিফা মনন্ুর দামান্কাস থেকে 


৩৪ পারন্ঠ সাহিত্য পরিক্রমা 


রাজধানী সরিয়ে আনলেন বাগধাদে। বাগদাদ এখন ইরাকে হ'লেও, 
তখন ছিল ইরানের অন্তর্গত। ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মরুভূমির একপ্রান্ত 
সিরিয়া থেকে চলে এল অপর প্রান্তে--পারম্তে। দ্বামাক্কাস থেকে খাঁটি 
মেনোপোটামিয়ার দোয়াবে, তাইগ্রিস ও ইউক্কেতিসের নদ্িস্থলে 
বাগদাদে রাজধানী নিবাচন ভবিষ্যৎ ইতিহাসের প্রথম সংকেত । পারস্যের 
সাপানীয় শাসকদের রাজধানী ছিল এই বাগদাদ। ধীরে ধীরে আব্মবী 
শাসকদের মধ্যে সেই প্রাচীন স্থুলতানদের জা কজমক যেন নবজম্ম লাভ 
করলো । সেই পুরাতন ইরামের আদর্শে ইরানী, তুরাণী ও আরবী ওমরাহ 
তৈরী হ'তে লাগল। ইরানী কায়দায় সৈন্য গঠন চললো! । মকা আর 
মদ্দিনা গুধু তীর্থস্থান হয়ে রইল। আরবী ভাষাটি বেঁচে রইলো! ঠিকই, 
কারণ ভাষাটি মধুর, সঙ্গীতময় কাজেই কবিত্বের সহায়ক। আর আরবী 
কোরানের ভাষা- ধর্ষের ভাষা । কিন্তু এইবার প্রতিস্রোতের পাল!। 
আরবী ভাষায় পার্স ভাষার প্রভাব হ'লো ছুর্বার। আরবের শাসনকর্তারা 
আদর্শ করলেন বাইজেনটিয়াম ও পার্সা স্বলতানদের শাসন পদ্ধতি। 
পূর্বের খালিফাদের সাক্ষরতা কোন অপরিহার্য গুণ ছিল না। কিন্ত 
ইরানের সাসানী যুগেও “দবীরীঃ বা “লিখনজ্ঞান' প্রশংসার বিষয় ছিল। 
আরবে সাক্ষর জ্ঞানের চাইতে প্রশংসাযোগ্য ছিল উপস্মিত বুদ্ধি ও সমস্া- 
সমাধানে দ্রততা এবং তশুপরতা। প্রজার সঙ্গে রাজার ছিল অব্যবহিত 
সম্বন্ধ । মুখের কথা শুনে তখনই বিচার শেষ। এইবার এল গ্রীকোরোমান 
এবং সূলতানী আমলাতন্ত্র। রাজা শুনবেন ব্িজীরের কথা৷ প্রজার! বনু 
দূরবর্তী । অনেকেই এই “রজীর” শব্দটাকে আরবী পরিজ. ধাতু- 
নিস্পন্ন করেন। এই ধাতুর অর্থ ভার বহন কর|। সঙ্গতিও আছে_ 
কারণ রাজ্যের ভার বহন করেন ব্জীর; আসলে এটি পার্সাঁ কথা এরং 
পদটিও ন্ুলতান্ী আমলাতন্ত্রের। পহলরী বা মধ্যযুগের ইরানী কথ! 
ছিল “রি /চির্”, সংস্কৃত প্রতিশব বি/চর্। বিচির আর বিচার অর্থ, 
বিবেচনামূলক বিনিগমন অর্থাত 79918107) 81৮5৮ 09110978610, লাতীন 
060$9978, ৫.৮ 978, ০০9৪৫৪:৪-6০ ০৪) বিরুদ্ধ পক্ষ শাতনের পর 
একভর পক্ষপাতিনী যুক্তির প্রতিষ্ঠা 


কয়েকটি পার্সী শব্দের আলোচনা করে দেখাব কেমন করে তারা 
আরবে ইরানে ধন্ব ও মিলন ৩৫ 


লহজে আরবী শব্দতাগ্ারে লব্ধ প্রবেশ হয়েছে। আরও অন্ভুত ব্যাপার, 
এই ইরাদী শব্দগুলির সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় আর্য অর্থাৎ সংস্কৃতের 
সাক্জাত্য রয়েছে। (১) পার্সী 'সতৃন্' যার অর্থ স্তস্ত, সে নিশ্চিতভাবে 
সংস্কৃত “ন্ুুনা” শব্দের সগোত্র । মেরুদগ্ডকে বলা হয় “ম্বতৃনি ফক্র' 
মানে জ্ঞানের বা চিন্তার দণ্ড । তন্ত্রশান্ত্রের ইড়াপিঙগলা সযুন্ধা বলয়িত 
মেরুদণ্ড এবং কুলকুগুলিনী স্মরণ করুন। এই “সতৃন্ট আরবী ভাষায় 
গিয়ে হয়েছে 'ইস্তবানহ'। পার্সী লাস! মোটা খসখসে বন্মু। 
তুচ্ছার্থে পল" সংস্কতে আছে, অর্থ তুপ। এই পলাস আরবী ভাবায় 
'বলাস্‌ । আরবী “বলা আবার তৃচ্ছার্থে বাংলায় “বালাই হয়েছে। 
বালাইস্জগ্জাল। রতু গহবরে থাকে, তা সমুদ্রগর্ডেই হোক আর 
মেদিনীগর্ডেই হোক । পার্সী রত হ'লো গরহর (লেখা হয় গাওহর ) 
এই গর্ভ১,*গরহ গন্রহর আরবী ভাষায় জরহর। +/দস্‌ ধাতু শ্রাস্ত 
হওয়া অর্থে খগবেদে প্রযুক্ত । দন্ত দসিত-_দুই রূপই পাণিনিস্বীকৃত। 
পার্গী দশত মানে মরুভূমি বা বিস্তীর্ণ মাঠ। আরবীতে এই শব্দ 
দন্ত প্রান্তর বা মরুভূমি, পার্সীর “হাত' অর্থে দস্ত' নয়। পার্সী- 
পঞ্জাগান্‌ থাবাগুলি আরবী ফন্জিজান। পার্সী কমানগার ধনুর্ধর 
আরবীতে কমন্জর্‌। পার্গী কারব্রান ( 0870 ) আরবী কইরবান্‌। 
প্রতি আোতে পার্সী আরবীকে প্রভাবিত করেছে। 

বাগদাদের সর্বেন্তমশাসক হারুন-উর-রসীদের আমলাতন্ত্র, বিলাসিতা 
ও ম্যায় বিচার-_সকলদিকেই অসমোর্ধব। মুসলিম সম্প্রদায়ে সৌর 
বৎসরের প্রাথমদিন নবরোজ সগৌরবে ফিরে এল। এটি ছিল বসস্তের 
উদ্দব। শুধু তাই নয় ফিয়ে এল “মিহরজান্ত বা শারদ-উতসব এবং 
“ামিশত্‌” বা বিশ্রামের পর্ব। এ নবই মুসলিম জগতে ইরানী প্রথার 
নবজাগরপ। শুধু পোশাক পরিচ্ছদ, আচার আচরণে নয়, জ্জান 
বিজ্ঞান ও দার্শনিক চিস্তায়ও এল নতুন উদ্দীপনা । সুতরাং আববাসী 
শাঁসনকে অনেকেই জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্যের দিক থেকে “মুবর্ণযুগ' 
আখ্যা দিয়েছেন। আরবের অশিক্ষিত মরুপ্রান্তরের অশ্বারোহী 
জাতিকে নবচেতন! দিয়ে প্রথম দীক্ষা দিয়েছিলেন পয়গন্যর হজরত 
মোহম্মদ। সে জাতিয় দ্িজত্ব লাভ হোল আর একবার পারস্যের 


৩৬ পরন্ত সাহিত্য পয়িক্রুদ! 


সংস্পর্শে এসে। আরবী বদবী (৮৪৫৪) বেদুইন বা মরু-কাস্তাযী 
তুরঙগী জাতি দেখতে দেখতে সাহিত্যের আসরে নব-রঙ্গী হয়ে উঠলো । 
আরবের উপর পারন্যের বিজয় এইখানে “হম ইন্‌ অস্ত্*। এই বিজয় 
যখন সমাপ্ত হ'লো৷ তখন ইসলামধর্স নিয়েও ইর়ানীরা আরবী কায়দায় 
বলতে পারতো- 

লা হুকৃম! ইল্লা” লিল্লা” হে বিজয়ী আরব সন্তান! ভেবে দেখেছ 
কি--সালিশী একমাত্র আল্লার হাতে? তিনিই সব ফয়সালা করে দেন 
_-সব সমাধান সেইখানে | আর কারও একতিয়ার নেই মধ্যস্থতার। 
মনে রেখো আমরা ইমলাম গ্রহণ করেছি। হজরত বংশে জন্ম নিয়েছ 
বলেই তোমরা উচ্চ আসন দাবী করোন।। ইসলাম জন্মের আভিজাত্য 
মানে না. ইসলাম মানে বিশ্বাসের আভিজাত্য (কুরানশরীফ--৪৯-১১ 
স্থরা )। 

এই নবজাগরণে শিক্ষিত সমাজ অনুধাবন করলো একমাত্র আরবের 
ইতিহাস এবং ধর্মগুরুর কুলুজী জানলেই শিক্ষিত হওয়৷ যায় না, 
প্রতিবেশীর ইতিহাসও জানতে হবে। জানতে হবে পারস্য, গ্রীস, এই- 
থিয়োপিয়া৷ এবং মিদর। ভূগোল ও ভূততবও জানতে হবে। ফলে দেখতে 
পাই, এই সময় থেকে “ভ্রমণ শিক্ষিতের অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচিত 
হ'লে । এ ভ্রমণ অলস ভ্রমণ মাত্র নয়-_এ ভ্রমণ জিজ্ঞাসায় প্রণোদিত 
_“ফি তলবী ইল্ম'। তিলবি ইল্ম্‌ মানেই শিক্ষার্থী। আমরা পরে 
শেখ সাদী প্রসঙ্গে দেখব-_-তিনি সেকালের বিশ্বপর্ধটন করে ফেলেছিলেন, 
শুধু পদত্রজে। এ সম্বন্ধে বিশ্বাস ছিল+ জ্ভান-ব্রজ্যা কখনো! নিম্ষল হয় 
না। দেবদুতেরা পাখা মেলে তাকে সর্বদ! রক্ষা করেন। দেখা যায় 
মিসরে ক্রীতদাস ছাড়া পেলেও মিসর ছাড়তে চাইত না, যতদিন 
সেখানকার দ্্রান তার পুর্ণ না হোত। মানুষ ভাবতে শিখলো-_লিখিত 
না হলে ত৷ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মুখস্থ বিদ্ভারও বিনাশ ঘটে ; কিন্তু লিখিত 
বিষয় চিরস্থায়ী। কিতাব হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাফিজ (789০০16৮ )। বিচার 
করে চলতে হবে। ছুনিয়াভর সব-জান্তার মেলা বসেছে। দেখছে! ন!? 

হর কী চিজী হুমী গৃয়দ্‌ জি তির রায়-ই-খীশ.। 


তা গুমন্‌ আয়দ্ত কু কুস্তায় বিন লুকান্তি ॥ 
আরবে ইয়ানে দ্বন্দ ও মিলন ৩৭ 


প্রত্যেকেই দেখাবে, সে লব জিনিস জেনে স্বয়ং জ্ঞানের রাজা হয়েছে। 
এমন ভাবে তারা চলবে যাতে মনে হবে সে বুঝি লুকার পুত্র কুস্তা। 
[লুক! এবং তার ছেলে কুস্তা সর্ব বিস্তার অধীশ্বর ছিল। ] 

এইবার রাজত্বটা ধীরে ধীরে আরবের হাত থেকে ইরানে চলে যাওয়ার 
পালা। আব্বাসী খলিফ! মামুনের জননী ছিলেন ইরানী । মামুনের 
ইন়্ানী-প্রীতি প্রসিদ্ধ ছিল। তাহের নামে সেনাপতি মামুনকে সব যুদ্ধে 
সাহাব্য কমে ৮১৯ লালে পূর্ব দিকের শাসনভার প্রাপ্ত হন। পিতার 
মৃত্যুর পর 'তাহের' পুত্র তল্ছা নিজেকে খোরাসান রাজধানীতে স্বাধীন 
সম্সাট বলে ঘোষণা! করেন। এই সাস্রাজ্য (১) তাহেরী সাম্রাজ্য । এর 
পর (২) সাফানীংসাআাজ্য, ৮৬৮-৯০৩। সাফারী সম্রাটর! ইরাক, ফারস্‌, 
খোরামান, শীন্তান্‌ ও তাবারিস্তানে রাজ্য বিস্তৃত করেন। এর পর 
অভাদিত হয় (৩) সামানী সাম্রাজ্য । এই পামানী সাআ্াজ্যেই আধুনিক 
পারস্য সাহিত্য সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হ'লো। সামানীরা স্থপ্রাচীন ইরানী 
রক্তের আভিজাত্য দাবী করতেন। খুবই স্বাভাবিক তারা পার্সা ভাষ৷! 
ও সাহিত্যের প্রেমিক ও উতলাহদাতা৷ হবেন। সামানীদের রাক্তধানী 
ছিল “বোখারা”। এর! পার্ী ভাষাকেই রাজ্তভাষা বলে ঘোষণা করলেন। 
ক্রমে ক্রমে আরও দুটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ভয়। এই পৃরবীয়ার! 
বাগদাদের খলিফাদের উপর খবরদারী করতেন। এ বড় কম কথা নয়। 
কিছুকাল এই ভাবে কাটে। তার পর একটি এভিহাসিক পুরুষ তার 
প্রচণ্ড শক্তি ও অধিনায়কোচিত গুণ নিয়ে অস্াদিত হন। তিনি 
গজনার সুলতান মহমুদ। তার রাজসভার কবি ও কাব্যকলার কথা 
পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয় হবে। 

এখন প্রাক গজনন্বী-যুগের সাহিত্যের কিঞ্চিত পরিচয় দিয়ে প্রবন্ধ 
শেষ করি। সামানী রাজদরবারে পার্সী সাহিত্যের ও পার্সী কবিদের 
সমাদরের কথা বলেছি। জনৈক কবি ছিলেন আবু শকুর বলখী। আবু 
শকৃর নাম এবং তিনি বলখ, এর অধিবাপী বলে বলঘী। তিনি ছিলেন 
মসনৰী কবিতায় ওস্তাদ। মগনরী হ'লো ছুটি চরণে বিভ্ুদ্ত কবিতা। 
এত্তিহানিক ঘটনার বিবরণ এবং বীরত্বের বর্ণনা--এই জাতীয় পয়ার 
ছন্দে ফোটে ভাল। প্রেমের জন্য “রুবাই, আর বীরত্বের জন্য ও গভীর 


তি পারস্ত লাহিত্য পরিক্রম! 


জ্ঞানগর্ভ চিত্ত। প্রকাশের জন্য “মসনবরী'। আবু শকৃর যা বলছেন তার 
তাণপর্য হচ্ছে__অল্লজ্ঞানে আড়ম্বর বেশী হয়। 'গণ্ডুষজলমাব্রেণ শফরী 
ফরফরায়তে” সংস্কতে একটি প্রবাদ বচন। গভীর জ্ঞানে মানুষ নীরব 
হয়ে যায়। হিন্দী চলিত কথা আছে--ইলম নহী তো উত্ভল ঘনা"-_ 
জ্ঞান নেই, কিন্তু বড় বেশি উতূলে ওঠে। বলঘী শকুর এই ভাবের 
নিন্দা করে নিজেকে 'নাদান্‌, ব! মুর্খ বলে বিঘোষিত করেছেন। 

“তা বদান্‌ জা রসীদ্‌ দানিশ-এ-মন্‌। 

কে বদানম্‌ হমী কে নদানম।” 
আমার এইটুকু মাত্র জ্ঞানের উদ্মেষ হ'য়েছে যে, আমি বুঝতে পারছি 
যে আমি 'নদান+ _নীরেট মুখ । 

শকৃর বলঘীর আর একটি মসনরীতে হিতোপদেশের কথা মনে হয়। 

'পয়ঃপানং ভূজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্ধনম্। উপদেশোহি মুখানাং 
প্রকোপায়, ন শান্তয়ে। সাপকে নিত্য দুধ খাওয়ালে সাপের বিষ 
অমৃত হয় না। শকৃর বলখী বলছেন--ঢেলে দাও তুমি বিষবৃক্ষের মূলে 
স্পেহ-সার আর মিষ্ি দুধ, দেখবে তেতো! ফলের গাছ তেতো! ফলই দিচ্ছে। 
কোন দিনই দেখবে না সে মিষ্টি ফল দেয়। 

দ্রখত-এ-কে তল্‌ খশ, বুরদ্‌ গরহর|। 

অগর চরর বর শীরীন্‌ দিহী মরউ-রা॥ 

হমান্‌ মীরহ-এ-তলখত, আরদ্‌ পদ্দীদ্‌। 

অজ উ চরর বো শীরীন্‌ ন খাহী মজীদ্‌। 
শকুর বলখীর আর একটি কবিতা উদ্ধত করার লোভ সংবরণ করতে 
পারছি না। মহান্‌ পুরুষের মহণ্ জীবনের পরিচয় কি কখনে! পেয়েছ ? 
দেখবে সে-জীবনে জুগুপ্সার কিছু নেই। সে জীবন পবিভ্র। সাধু সত্যের 
অগ্লান জ্যোতিতে নিত্য ভাশ্বর। দেখবে বিনয় কাকে বলে, উপলব্ি 
করবে মানুষের হৃদয় কত কোমল. হতে পারে । দাধারণে তাই তিনি 
অসাধারণ, ভূলোকে তাই তিনি লোকোত্তর। তিনি পৃথিবীতেই থাকুন, 
আর স্বর্গেই থাকুন তার কোন তুলনা নেই। 

খিরদ্মন্দ দানদ্‌ কে পাকী র শর্ম্‌। 

দরুত্তী র বাস্তী ব গুফতার এ-নর্ম্॥ 


রবে ইরানে ঘস্ব ও মিলন ৩৯ 


বুবদ্‌ খুয়, পাঁকান্‌ চুন্‌ খুয় মলক্‌। 

চি অন্দর জমীনী চি অঙ্গার কফলক্‌ ॥ 
সামানী যুগের আর একটি কবির দাম করি--আবুল হাসান্‌ শহীদ 
বলখী। এর মধ্যে পুফী ভাবধারার স্কুরণ হয়েছিল। তিনি জেন্দেছিলেন 
দুঃখের পরপারে 'শানন্দের নিত্য উৎস আছে। জঅন্ধকারেই অন্ধকারের 
শেষ নয়-_-জ্যোতি আছে “তমস$ পরন্তা। | জ্ঞানই অনন্ত শক্তির উতস। 
দুঃখ ভিমিরের অবসান হয় জ্তানে। আগুন জ্বলে ওঠার আগে ধূমই তো! 
দৃষ্টিগোচর হয়। তাগুন ত্বলে উঠলে আর কালো থাকে না। নব উদ্দল 
হয়ে ওঠে। এই জাহান (পৃথিবী ) অন্ধকারেই থাকতো যদি জ্ঞানের 
আলো ফুটে না উঠতো। ইদং অন্ধতমং কৃণুসং জায়েত ভুবন্ত্রয়ম্‌। যদি 
শব্দাহবয়ং জ্যোতিরাসংসারং নদীপ্যেত। আবুল ভাসান্‌ বলখীর কথাতেই 


বলা বাকৃ-- 
অগর গম রা চুন আতিশ দুদ বুদী। 


জাহান্‌ তারীক বুদী জাবীদান্ ॥ 
দরীন্‌ গীতী সরাসর গর বগর্দী। 
খিরদমন্দ, ন ইয়াবী শাদমান্‌॥ 
খিরদমন্দ, ন ইয়াবী শাদমান্__মহাজ্ভানী অল্লে তুষ্ট নন। 'নাল্লে সুখমন্তি' 
*ভূমৈব কেবলম্‌,। 
আমার কেবলই মনে হয়, জ্ঞানের কোন দেশ কাল নেই। তাই 
প্রাচীন ভারতে আর প্রাচীন ইরানে ভাবের এই মিলন সৃত্র। 
সামানী সাআাজ্যে আবু আবছুল্লাহ জফর বিন মহম্মদ রূদকী ছিলেন 
সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। রূদক্‌ নামক স্থানে জন্ম হেতু তিনি রূদকী। তার 
বিশেষত্ব এই, তিনি সকল প্রকার কবিতার রূপকলায় বিশেষত ছিলেন। 
কবিতার নান! রূপ বা 10:50) আছে। এখানে সেগুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় 
দেওয়া চলে। মসনবীর কথা বল! হয়েছে__যেগুলি ০০919. কিত্বাহ, 
পদ্াংশ। কন্মীদ--স্তুতি বা প্রশংসা । রুবায়ী চতুষ্পদী। গজল হচ্ছে 
গীতিবন্দনা বা! ০291 তিনি সকল রূপে দক্ষ কবি। গানে কিন্নরক্ট। 
যনত্রঙ্গীতে অতুলনীয়। তার প্রিয় বাস্ক যন্ত্র ছিল চঙ্গ। তিনি ছিলেন 
নম্বর বিদ আহম্মদ এর সভাকবি। এ'রই অনুরোধে তিনি “কলীলাও 


টি পার্ক সাহিত্য পরিক্রম! 


দিমনা'র তরজমা করেন কবিতায়। “কলীলাও দিমনা' হচ্ছে পঞ্চতন্ত্রের 
'করটক ও দমনক” কথা। এর জন্য তিনি চল্লিশ হাজার 'দিরহাম' 
পারিতোধিক লাভ করেন। 

একবার সম্রাট পাত্রমিত্র সহ প্রবাসে যান। পাত্রমিত্রের আত্ীয়রা 
স্বজ্রনবিরহে কাতর হ'য়ে রূদকীর শরণাপন্ন হুন। রূদকী তখন রাজ- 
সন্গিধানে থেকেও প্রিয়জন বিরহের বেদনা উপলব্ধি করেন। সেই ক্ষণে 
তিনি চঙ্গ বাজিয়ে একটি স্বরচিত করুণ সঙ্গীত গান করেন । তার ফল 
ফলে মতি ভ্রুত। সম্রাট পাদুকা পায়ে না দিয়েই অশ্বারোহণে রাজধানী 
বোখারার দিকে ধাবিত হন। 

কবি গেয়েছিলেন, মুলিয়ানের জল ছুয়ে ছুঁয়ে বাতাস বয়ে আসছে। 
এর সঙ্গে আসছে প্রিয়জনের বিরহ বেদনা । বোখারা তুমি স্থুখে থাক__ 
চিরজীবী হও-_“আয় বোখারা ! শাদ্‌ বাশ ব দীর জী।” বোখারার 
ফলের বাগান আর সরব তরুর তনিমা আমাদেরকে “অন্যথাবুত্তিচেতঃ 
ক'রে তুলেছে। মেঘদুতের বিরহ বেদনা আমাদের মধ্যে উঁকিঝুকি 
দেয় 

“ভিত্বা সগ্ভঃ কিশলয়পুটান্‌ দেব্দারুদ্রমাণাং 

যে তত্ক্ষীর শ্ুতিস্ররভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ। 

আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রি বাতাঃ 

পৃং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি। 
রূদকীর স্থভাষিতগুলিও চমণ্কার_ সময়কে দেখ । সব সময় সুখের | 
“আমার দুঃখের সময়”__এই বলে কেদে! না, দেখো_তোমার চাইতে 
ছুঃখী--তোমার সময়টুকু চাইছে। 

_-ৰ রূজ-এ-তৃ আরভুমন্দ, অস্ত, । দুঃখের অভিঘাতে ভেঙ্গে পড়ো 
না। যা আসার আসে, যা যাওয়ার যায়_'রফত আন্‌ কে রফণ্, ও 
আমদ আন্‌ কে আমদ্‌', কাজেই কেঁদো না। পরো তা কিয়ামত আয়দ্‌ 
জারী কুন। কঙঈ্ঈ রফতহ, রা ব জারী বাজ আরী ॥৮ কিয়ামতের দিন পর্যন্ত 
কাদলেও যা গেছে তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না।--এমন ল্ুদুঢ আতা 
প্রত্যয়, স্ুখুঃখে এমন নিলিপু, উদাসীন দার্শনিক মনোভাব, সকল যুগে, 
সকল দেশেই অভিনন্দনের যোগ্য । 


আরবে ইরানে ঘন্থ ও মিলন ৪১ 


ইরানী সাহিত্যে আধুনিক যুগ 


আমরা আমাদের পার্সী সাহিত্যের পরিক্রমা আদি ও মধ্যযুগের বৃত্তরেখায় 
ধীরে ধীরে পাচটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ করে এসেছি। 'এইবার 
আমরা আধুনিক যুগের সীমারেখায় উপনীত হয়েছি। কালটিকে ১০০০ 
খ্রীষ্টাব্দ বলা চলতে পারে। ভারতবর্ষে এমনই এক সময়ে প্রাকৃত যুগ 
থেকে ভাষা ও সাচ্চিত্য আধুনিক যুগে বিবতিত হয়ে এসেছিল। উত্তর 
দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের মধাযুগীয় ভাষা তার পুরাতন খোলস মুক্ত করে দিয়ে 
আধুমিক যুগের নব নির্মোক ধারণ করেছিল। ভাষার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে 
প্রায় সমকালেই আধুনিক মারাঠী, পাঞ্জাবী, ব্রজভাষা, বাংল! প্রভৃতি 
প্রাদেশিক ভাষাগুলির অভ্যুত্থান ঘটেছিল। পার্সী ভাষায় তেমনভাবে 
বিবর্তন ঘটেনি । উংরেজী ভাষায় গত তিনশ, বছরের মধ্যে যে পরিবর্তন 
ঘটেছে, পার্সাতে হাজার ব্ধরেও তেমন পরিবর্তন ঘটতে পারে নি। এ 
কথাটার সত্য পরীক্ষিত হ'তে পারে । নবম শতাব্দীর রূদগীর রচনা 
হাজার বছর পরেও আজ পার্সী ভাষায় অভিজ্ঞ সাধারণ পাঠকের অতান্ত 
সহজে বোধগম্য হতে পারে, কিন্তু হাজার বছর পূর্বের বাংলা! সাধারণ 
বাঙ্গালীর পক্ষে আয়তু কর! সম্ভব হবে ন1। ইংরেজীর ক্ষেত্রেও তাই । 

অতি সংক্ষেপে আবার পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে পার্সীর 
তিনটি যুগ- 

(ক) হখামনীশীয় রাজাদের শিলালিপির প্রাচীন পার্পী ও অবেস্তার 
জরথুশ তীয় গাথার ভাষা (গ্রীস্টপূর্ব ৫৫*-৩৩০ )। 

(খ) আলেকসান্দার বা ইস্কান্দার শাহের সময় পারস্যের অব্যবস্থিত 
অবস্থা। এ ঘটনা ্রীস্টপূর্ব ৩৩৩ লালের পর, পাঁচশ' বছর ধরে 
একাদিক্রমে ঘটে চলেছিল । এ সময় সর্বপ্রকার সাহিত্যের দৈন্য এসে 
পড়েছিল। (লময়সীমা খ্রীঃ পৃঃ ৩০* থেকে ত্রীস্টীয় সাল ২০*)। 


৪২ পারস্য নাছিত্য পরিক্রম! 


গে) সাসানীয় বংশের প্রতিষ্ঠ। থেকে চারশো! বছর ধরে পার্সীর মধ্যযুগ 
(শ্রী: ২২৬--৬৫১)। পার্সী ভাবার মধ্যযুগের ভাষার নাম পহলবী। 

এই (গ) চিহ্নিত পহুলব্বী ভাষাই প্রাচীন পার্সীর খাঁটি ধর্মপুত্র এবং 
এই প্রবন্ধে আলোচ্যমান আধুনিক পার্সার জনক। কিন্ত মনে রাখতে 
হবে ধর্মান্তরিত জনক । কারণ ইতিমধ্যে আরবকত্তৃক পারস্য বিজয় সম্পূর্ণ 
হয়েছে। আরবীর ভাবধার। ও ভাষার রক্তপ্রবাহ এই নবীন পার্সীতে 
প্রবেশ করেছে। 

এই যুগেই পারস্য সাহিত্যের নবকলেবনপ, নবজাগরণ বা রেনেশাস। 
পাঁচশো বছরের গ্রীক সম্বন্ধ গোটা ইরানদেশে বাইকের স্তরেই সীমা বন্ধ 
থেকে গিয়েছিল, মর্মস্থলে কদাচ প্রবেশ করতে পারেনি ; কিন্তু আরব শুধু 
ধর্মে নয়, নানা দিকেই অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তার প্রধান কারণ 
একটিমাত্র ধর্মগ্রন্থ, যার নাম কোরানশরীফ | বিশ্বের খ্রীস্টান সম্প্রদায় 
বাইবেলকে ভাষান্তরিত করে মাতৃভাষায় পড়ে থাকে, তাতে কেউ ধর্মভ্রষ্ট 
হয় না। মূলের হিক্রভাষ! বা পরের গ্রীকভাষ! কোন শাসনের তর্জনী 
সঙ্কেত করে না। কিন্তু যুসলমান তার কোরানশরীফকে ভাষাল্তরিত করে 
উপাসনা করতে পারবে না। ধর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বইস্লাম-এক্য এইভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এশ্ববিক বাণীকে বিকৃত করা যায় না। “কুল ভরা 
ইল্লাহু আহাদ” '2৩] [নও দ্া& 21191, 4১758 “বল, তিনি আল্লাহ তিনি 
অদ্বিতীয়”, এ কথার বক্ত। স্বয়ং আল্লাহ । আল্লার ভাষাকে অন্য পোশাক 
পরাবে কে? 

হিন্দুর আচারে, অনুষ্ঠানে বৈদিক মন্ত্রকে ভাষাস্তরিত করা চলে না। 
তা হ'লে ধর্ম রক্ষা হয় না। নারায়ণের স্নানমন্ত্র পড়তে হবে-__-“সহত্রশীম! 
পুরুষঃ সহত্াক্ষঃ সহপাশু। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাহত্য তিষ্টদ্শাঙ্গুলম্‌,।' 
_ এই মন্ত্রকে ঠিক ঠিক ভাবে রক্ষা করতে হবে। “অহে বৃপ্রিয় মন্ত্রং মে 
গোপায়, যম্ৃষয়স্ত্রিবিদা বিদু£--তৈত্তিরীয় ব্রা্ধণ। প্রকৃতপক্ষে মন্ত্র হচ্ছে 
ঠিক ঠিক অনুষ্ঠানে ঠিক ঠিক ম্মরণ। তার অদল বদল চলে না, একটি 
বর্ণেরও নয়। তাকে ভাবাস্তরিত করা দুঃস্বপ্রেরও অতীত। ন্বস্তি নে 
ভবস্তে। ক্রবস্ত--এই বাক্যকে এই ভাবেই বলতে হবে। “আপনারা 
স্বস্তি" “স্ব্তি' বলুন”_এমন করে বললে আর্ধভারতী সমাজ মানবে না। 
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ধা বলছিলাম, ধনের মধ্য দিয়েই পারশ্ঠের সাহিত্যে আরবীয় 
অনুপ্রবেশ ঘটল। রাজকীয় শক্তির জবরদস্তিতে নয়--এ কথাটা 
পূর্বের অধ্যায়ে এঁতিহালিক দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করেছি। প্রায় সহ 
বৎসর পূর্বে কবি ফেরদৌসী আচমন করে সন্ক্প করলেন 'জমার রচিত 
শা নাম! হবে অনন্যা--পার্সী ছাড়া অন্যভাষা প্রয়োগ করব না তিনি 
যে পারবেন না, তা যে কোন বুদ্ধিমান পাঠক ভূমিকাতেই বুঝে নিতে 
পারতেন। ভূমিকাতে তিনি বলছেন -- 

বসী রপ্ত বুরদম্, বসী নামাহ, খানদস্। 
জ গুফতার-ই-ভাজী উ অজ পহছলু-আনী ॥ 

“অনেক কষ্ট করেছি, বথেষ্ট ইতিহাস পড়েছি। আরবী সুক্তি ও 
পহল-বী প্রবচন সব কিছুকেই সমাদর করেছি।' সুতরাং ভ্কানবৃদ্ধ 
কবি! তুমি আরবীভাষা ঢুকাতে বাধ্য । এত প্রবচন সুক্তি ব্যর্থ হবার 
নয়; কাজেই পার্সীর সযত্ু লালনেও আরবীর হাসি কান্না স্বভাবের 
নিয়মেই এসে পড়বে। ফেরদৌনীর সঙ্কল্পবাক্যে বীতশ্রদ্ধ আরব 
সন্তানের জুকুটি-রেখা! উল্লামে মিলিয়ে যাবে। সে আনন্দে চেঁচিয়ে 
উঠবে-_ 

আল হামছু লিল্লাহী *ল্লাহী খলকা ল্লিদান৷ 

আরবিয়া৷ আহসানা মিন্‌ কুল্লিলিসান্‌ ॥ 
--এস আমরা গুণগান করি আল্লাতালার ঘিনি এই ভাষার শ্রষ্টা, এই 
দেবভাষ! আরবী যা” সকল ভাষার সেরা ভাষা । 

ফেরদৌসীকে পরিচিত করার পূর্বে সুলতান মাহ মুদকে সম্মুখে আনতে 
হবে। ৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আফগানিস্তানের (পূর্বনাম বহলীক ) অন্তর্গত 
গজনাতে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। আলিফ তেগিন্‌ নামে 
এক ভাগ্যান্বেষী তুর্বা এর প্রতিষ্ঠাতা । তিনি ছিলেন আমাদের পঞ্চম 
অধ্যায়ে উল্লিখিত লামানী রাজবংশের একজন গোলাম ব! ক্রীত্দাস। 
৯৭৭ সালে তার আবার একজন ক্রৌতদাস সবক্তেশিন তার জামাত। 
ছয়ে ববলেন এবং পরে গজনার সিংহাসনে বসলেন। এ রই পুত্র ভারত 
বিখ্যাত বীর স্বলভান মহমুদ-_-]3. 3. :০777৪-এর ভাষায়, 'ক্রীতদালের 
ষে ক্রীতদাস মহযুদ তারই ওঁরসজাভ পুত্র।' তিনি সিংহাসনে বলেন 
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৯৯৮ হ্রীস্টাবন্দে। এ এমন একটা কাল, যখন বাগদাদের আববাসী 
খিলাফত্‌ বিনষ্ট হতে চলেছে। হারন্উর-রশীদ ও তার পুত্র আল 
মামুনের গৌরবময় রাজত্বের অবসান হয়েছে এবং খিলাফত্‌ অগ্রাহ্া করে 
মধ্য এশীয়ায় স্বাধীন হবার পাল! শুরু হয়েছে। ব্রযোদশ শতাবীয় 
মধ্যভাগে মোঙ্লোলরা শেষ আঘাত হানবে আববাসী খিলাফতের উপর । 
সেই দুরস্ত অভিযানে বাগদাদ হবে লুন্টিত এবং খলিফ! তার সমগ্র 
পরিবার সহ নিহত ভবেন। অসভ্য এই মোঙ্গোলজাতি। তারা এসেছে, 
সব ওলট পালট করেছে, তারা! সব পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে, হত্যা 
করেছে, লুষ্টম করেছে এবং সবশেষে সরে পড়েছে। পার্সী ভাষায় 
লেখা আছে-_-আমদন্দ, উ কুন্দন্দ, উ সুখতন্দ, উ কুশতন্দঃ উ 
বুরদন্দ, উ রফতন্দ ।" 

হা, সেই স্বাধীন হবার পালা । এই পালায় উঠল সামানীবংশ, 
গজনবীবংশ। এরা একের পর এক সাম্রাজ্য বিস্তার করে ফেললেন। 
এই সময়ে তুক্ণী আলিফ তেশীন গজনবী বংশ প্রতিষ্ঠিত করলেন। 
এলেন পরবর্তী সবকৃতেগীন এবং ভীর পুত্র মহমুদ 'ন্থুলতান'। 
'ুলতান' এই আরবী কথার অর্থ সূর্য, গৌণার্থে সার্বভৌম শক্তিধর 
'তেজন্বী নরপতি। মোঙ্গোলেরা এসব ক্ষেত্রে হ'তো খাকান বা স্বল্লাক্ষরে 
“খান” । মোঙ্গোল সর্দার তেমুজীন উপাধি নিয়েছিলেন--'জন্গীজ. খান, 
যার অর্থ সার্বভৌম বিজেতা। এর আগে নরপতিরা উপাধি নিতেন 
মালিক, আমীর বা মীর অথবা ঈস্পহবদ। গবিত স্থলতান উপাধি 
ধারণ করলেন সর্বপ্রথম মহমুদ। কাশ্মীরী পণ্ডিতের "ম্ুলতান”কে 
সংস্কতের চন্দন পরিয়ে করেছিলেন-_'স্থুরত্রাণ | 

স্থলতান মহমুদ ভারতে সতেরো বার লু'নকারী রূপে দেখা দিয়ে 
ইতিহাসে বনুনিন্দিত হ'য়েছেন। তার স্বর্ণ তৃষ্ণাও ভয়ঙ্কর। লুকোনো 
সোন1 আছে বলে তিনি নিজ হাতে সোমনাথ শিবলিঙ্গ চূর্ণ করেছিলেন-_ 
কাউকে দিয়ে করান নি; যদি সোন! বেহাত হয়ে যায়! যাক সে কথা। 
মহমুদের চরিত্রে আর একটি দিক ছিল। তিনি স্বয়ং সাহিত্যিক এবং 
সাহিত্য-সাধকদের আশ্রয়দরাতা। লোকে বলে তার রাজসভায় কমসে কম 
চারশে। জন কবি, গুণী এবং পণ্ডিত ছিলেন। একথা অতিরঞ্জিত হ'লেও 
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খানিকটা! সত্য। তিনি বিদ্বান এবং বিভোত্সাহী। তার রাজসভ! উত্দ্বল 
জ্যোতিষ্ষ-শোভিত জ্যোতির্বলয়ের মতোই নুন্দর ছিল। সম্ভায় ছিলেন 
উদপরী-বিনি স্বয়ং রাজকবি। বু উল্লেখযোগ্য নামের মধ্যে কয়েকটি 
হচ্ছৈ--ফর্রুখী সীন্তানী, অস্জ্দী, গজালী, মিনূচিহ্থ রী, আলবেরনী এবং 
স্বয়ং করি ফেরদৌসী । এ বিষহেও 7, তে. 0009 কটাক্ষ করেছেন। 
তিনি বলেছেন মাহমুদ ছিলেন প্রকৃতপক্ষে অন্য রাজসভাণগুলির 'পণ্ডিত- 
কুলাপহায়ী'--'4 82990 16100500962 01 11625 0050. অবশ্থা- 
স্বীকার, চিকিশুসা বিজ্ঞানী ও দার্শনিক আবু আলী ইবন পীনা (সংক্ষিপ্ত 
আবিচেলা ) এবং এঁতিহাসিক মহাপগ্ডিত আলবেরূনী সম্বন্ধে তিনি এই 
রকম দলভাঙ্গানো কাজই করেছিলেন। আবি চেম্নাকে কজা করতে 
পারেন নি। আলবেরূনী ধরা দিয়েছিলেন। “চাহার মকালা” নামক গ্রন্থে 
এর বিস্তৃত বিবরণ আছে । খারজম বা খিরার শাসনকর্তা মামুন বিন 
মামুনের সভা থেকে তিনি এই ছুটি রত্ব হরণ করতে উদ্ভাত হয়েছিলেন__ 
অতি সাবধানে, স্থকৌশলে। 

আলবেরনীর আসল নাম “আবু রায়হান” । আলবেরূনী তার সাহিত্যিক 
ছদ নাম, যাকে বলে তখলুল বা 0০70. 09 1100091 আলবেরনী অর্থ 
বৈদেশিক, 4058 £0791809:” । বেরূনী ভারতে এসে প্রায় সববিষ্ভায় 
বৃপ্শ্িত হয়েছিলেন। সমাজ্জ, সাহিত্য, জ্যোতিষ, গণিত, দর্শন-_ 
লবদিকেই তিনি বৈদেশিক হয়েও অসমোধর্ব। ভার এব ])10১, গ্রন্থ 
জগদ্বিখ্যাত। এই গ্রন্থের সম্পাদক--70:* 58০8৮. উপক্রমণিকায় 
বলেছেন--“আমাদের এই বৈজ্ঞানিক যুগেও যদি কেউ উপযুক্ত সহায়ক 
নিয়ে অগ্রাসর হয় তথাপি আলবেরূনীর সমকক্ষ হ'তে পারবে না।” সংস্কত 
ভাষায় নুপপ্ডিত, বিজ্ঞানী দার্শনিকের এই মহাগ্রন্থ প্রভূত জ্ঞান, নিপুণ 
পর্যবেক্ষণ, সূঙ্মম বিশ্লেষণ, পরধর্মে আশ্চর্য সহিষুতা, সত্যনিষ্ঠা, আত্মপ্রত্যয় 
ও বলিষ্ঠ প্রকাশের পৰিচয় আছে। আলবেরূনীর জন্ম খিবায়, মৃত্যু 
গজনীতে সাল ১০৪৮। তার বয়স তখন ৭৫ বশুসর। 

এইবার কবি ফেরদোৌসীর কথা। পার্সী প্রবচন আছে-_বদিও হজরত 
বলেছেন--'লা-নবীয়া বাদী*-আমার পর আর নবী নেই, তথাপি 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে একথা খাটে না। কাব্যের ক্ষেত্রে সত্যত্রষ্টা৷ নবী জারও 

ষ্ 


৬ পারন্ত সাহিতা পরিক্রমা! 


তিনজন আবির্ভূত হয়েছিলেন। (১) মহাকাব্যের ক্ষেত্রে ফেরদৌলী 
(২) গজলে সাদী আর (৩) কাসীদায় আমোয়ারী। 

ফেরদৌসী এলেন অপর্রিচিত এক রাজসভায়। সত্যমিথ্যা বিচার না 
করে' লোভনীয় গল্পটি বলছি।_ রাজকবি উনসরী, কবি অসজাদী ও কৰি 
ফাররূখী খুব ঘনিষ্ঠ হ'য়ে গল্প করছিলেন। এমন সময় সেখানে দেখা 
দিলেন নীশাপুর থেকে এক নবাগত। পৎথশ্রান্তের ধূলির ভন্মাবরণে 
বোঝা গেল না ওর মধ্যে কোন্‌ আগুনটা স্বলছে। রাজকবি বিনয়-বচনে 
বললেন, “ভাই সাহুব! আমরা রাজসভার কবি। কৰি না হোলে এখানে 
ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বসা চলবে না। একটি সমস্থ পূরণ করে আপনার কবি- 
শক্তির পরিচয় দিলেই আমাদের দলে ভিড়ে যেতে পারেন, নচে নয়। 
ফেরদৌসী আগ্রঙ্থী, স্বৃতরাং সম্মতি জানালেন। তখন একে একে তিন 
কবি কবিতার তিন চরণ ঝলে চতুর চরণের জন্য ফেরদৌসীর দিকে 
তাকালেন। উনসরী শুরু করলেন_-তোমার কপালে আছে চাদের 
টা্দিমা'। আসজাদী জুড়ে দিলেন--'পরাজয় মানে গুল তোমার 
কপোলে॥' ফার্রূধী এগিয়ে দিলেন-__“তোমার নয়নপক্ষন শূল সম বি'ধে। 
ফেরদৌসী বিনীতভাবে বললেন-__“সে ব্যথার শান্তি নাই শীতল প্রলেপে ? 
থামলেন না, রসিকতা করে ইতিহাসের নজীর দিলেন_ শুলের জোর 
আঘাত; গীবের বর্শাও পোশনকে এত জোরে মাঘাত করতে পারে নি। 
কবিরা খুশীতে চেঁচিয়ে উঠলেন_ দে! বারাহ , ইরশাদ, ইরশাদ! ন্বয়ং 
রাজকবি উনসরী নবাগত কবিকে স্থলতানের কাছে পরিচিত করিয়ে দিয়ে 
বললেন- শান্ত, ইতিবৃত্ত ও কবিশক্তিতে ইনি অতুলনীয়। মহামান্য 
স্থলতাঁন দকীকীর অসম্পূর্ণ শাহনামা একেই সম্পূর্ণ করতে আদেশ 
করুন। 

শাহ নাম” অর্থ রাজস্বর্গের ইতিহাস। ফেরদৌসী যাট্‌ হাজার 
মিত্রাক্ষর পয়ারে গয়ুমর্থত থেকে জমশীদের হবর্ণ যুগ অস্কিত করেছেন। 
পার্সীতে 'জাম-এ-জমশীদ্‌ প্রবাদ বচনে দাড়িয়ে গিয়েছিল। জমশীদের 
জাদুপাত্রে দুনিয়ার সব কিছু দেখা যায়-মান্ুষের সকল বাসনা বিশ্বিত 
হয় জমশীদের পাত্রে। এ কথার তাণুপর্য_জমশীদের কাল মানুষের সব 
বাসনা পুর্ণ করেছিল। কালিদাস তার মেঘদৃত ৰবাব্যে বিশালাপুরী ব! 

রী 


ইরানী সাহিত্যে আধুনিক বুগ ৪৭ 


উজ্জঞয়িনীকে স্বর্গেরই এক টুকরা বলেছেন, যেখানে সকল বাসনা পরিপূণ 
হ'তে পারে। অঙ্ঞঞাতনামা! কোন কবি শাহ জাহানাবাদের দেওয়ার্দী খাসকে 
বর রূ-এ-জমীন্‌ এক টুকরা ফেরদৌস বলেছেন। সেইরকম নন্দন রাজ্য ছিল 
জমশীদের রাজ্য ; তাই জাম্-এ-জমশীদ হয়েছিল প্রবাদ বচন। ফেরদৌনী 
এই রাজত্বকালের মধ্য দিয়ে এলেন ইবানীরক্তের পুনর্জাগরণযুগে 
সে রাজার! সাসানীয়। তারপর শাহুনামা সমাপ্ত হ'লে আরব 
কর্তৃক ইরান জয়ের মধ্য দিয়ে। এই জাতীয় মহাকাব্যধানা ইরানীদের 
প্রাণে নবজজাগরণের জোয়ার ভুলেছিল। স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমের অমর 
কাব্য এই শাহ নামা । এই মহাগ্রন্থ মহাভারতের মত বিশাল। মহস্বাত 
ভারবন্তাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে । মহাভারত কেন? না মহত্বের জন্য এবং 
বিশালতার জন্য । মহাভারতে কি নেই? ইতিহাস, সমাজ, দেশপ্রেম, 
দর্শন, বিশ্ব, বৈভব, বৈরাগ্য সব নিয়ে এই মহাগ্রন্থ । শাহ নামাও তাই। 
রাজশক্তি, যুদ্ধবিগ্রহ, স্বাধিকার চিন্তা, গ্রহণ বর্জন, ত্যাগ তিতিক্ষা_ 
সর্বশেষে পরম ওদামীম্যের বিজয়গাথা এই শাহনামা। মহাভারতের 
শান্তিপর্বে শরশয্যায় শায়িত ভীয্মের উপদেশে লোকোন্তর মহিমা! আছে, 
জঞানে-বিজ্্তানে দে উপদেশ উজ্জ্বল শিখরে দীপ্যমান। শাহনাম! সর্ধত্র 
প্রসঙ্গ বজায় রেখে অমুল্য উপদেশ বিতরণ করে গেছে। 

রাজামুরোধে ফেরদৌসী শাহ. নামায় হস্তক্ষেপ করলেন। পারস্যের 
আদিতম উৎস থেকে নির্গত হয়ে চললে! কাব্যধারা গোষুখী নিঃস্যত 
জাহ্ৃবীধারার মত-_ স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, পরিচ্ছন্ন, অকৃত্রিম অনায়াস ভক্ষিমায়। 
এ সবকয়টি বৈশিষ্ট্যই শাহ নামায় আছে। স্থলতান মহমুদ প্রতি শ্রুতি 
দিলেন, প্রত্যেক চরণের জন্য আমি তোমাকে একটি ক'রে স্বর্ণমুদ্রা 
দেবো কবি! প্রতিশ্র্ণতভঙ্গ হবে না।” কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে গেল। 
শাহ নামার মেই করুণ সমাপ্তির কথায় আমর! পরে আদব। আমরা 
আগে দেখেছি সুলতানের স্বর্ণতৃষ্ণ মাঝে মাঝে তাকে ক'রেছে নীচ, 
আত্মবিশ্মৃত, অত্যন্ত লঘুচেতা। তিনি এসব ক্ষেত্রে নিজেকে ভুলে গিয়ে 
অবিশ্বান্যরূপে খেলে! হ'য়ে যেতেন। এই ঘটনার প্রায় পাচশে। বছর 
পর কবি জামী বলেছেন-- 


৪৮ পারস্ক সাহিত্য পরিক্রদা 


শুজশত্‌ শওকতৃ-ই-মহমুদ্‌ উ দর ফসান ন-মান্দ, 

জুজ ইন্‌ কদর, কি ন-দানিত্ত, কদর-ই-ফেরদৌসী । 
সুলতান মহমুদের ইজ্জত বল আর মহত্ব বল তা একটি ঘটনার আঘাতেই 
বারে পড়ে গেল। তার এশ্বর্ষের গরিমা আর রইলো না। সম্কুচিত হয়ে 
গেছে মহমুদের কদর। যে ফেরদৌসীকে কদর জানাতে পারলে! না, তার 
আবার কদর কি? ইতিহাস নির্মমভাবে নির্লঙ্জ স্থলতানের আচরণের 
জবাব দিয়েছে । সে কাহিনী মামরা পরবর্তী অধ্যায়ে বলব। 


গজনবী যুগ__্থলতান মাহমুদ ও ফেরদৌসী 


গজনীর শাসনকর্তারা যুলে ছিলেন আমীর বা মীর। তারা আইনত 
ইরানের অধীন ছিলেন, বলা চলে-_সামস্ত নুপতি। কিন্তু মাহমুদের 
কথাই আলাদা । তিনি একচ্ছত্র, স্বাধীন এবং ধারণ করলেন গৌরবান্থিত 
উপাধি “সলতান' (খ্রীঃ ৯৯৮)। আফগানীস্তানের এক ক্ষুত্র রাজ্য 
গাজনা”_এখানকার লোকে বলে গজনী। ফেরদৌসী শাহ নামায় ইরানী 
রাজবংশের ইতিবৃত্ত দিয়ে গিয়েছেন। সেই রাজবংশের রক্তধারার সঙ্গে 
নিজরক্তধারার দুরতম সম্বন্ধ দেখাতে পারলেও পরম গৌরবের বিষয়-_ 
এই ছিল বোধ হয় সুলতান মাহমুদের অব্যক্ত বাসনা । এই জন্য তিনি 
সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন কবিকে । সেটা ব্যর্থ হয়েছিল। দিগ বিজয়ী 
স্থলভানের সেটাই বিধাতা-নিদিষ্ট পরাঁজয়। আমরা উদ্ধৃত করেছিলাম-_ 

টজশ ত শাওকাত -ই-মহমুদ উদর ফসান ন-মান্দ, 

জুজ ইন্‌ কদর, কি ন-দানিস্ত, কদর-ই-ফেরদৌসী । 
মানীর প্রতি সমাদর অভ্যুদয়ের সুনিশ্চিত সোপান। এখানে ব্যর্থ 
হয়ে আত্মগরিমার কলকল্লোল তুলেও কত শক্তিধর বিস্মৃতির অন্ধকারে 
তলিয়ে যায়_তার ইয়ত্তা নেই। ন্ুলতান মাহমুদের অনুষ্টে তাই ঘটেছে। 
অনেক গুণের গুণী হয়েও এক ভূল কাজের জন্য আজ পৃথিবীতে তিনি 
গজজনন্বী যুগ-_নুলতান মাহ-নুদ ও ফেরদৌসী ৪৯ 


ব. বি.পারস্ক সংহিতা /৫৬-৪ 


রক্তপিপাস্থ লুনকারী মাত্র। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা গেল দিগ বিজয়ী 
স্বুলতানের ধমনীতে আছে ক্রৌতদাসের না-পাক খুন । সেখানে খানদানী 
খুন খোজা বেহুদ। হয়রানি । 

এই প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে গজনীর অভ্যুদয়ের কাহিনী বিবৃত করা 
প্রয়োজন। এলিফা' অর্থ উত্তরাধিকারী স্বয়ং হজরতের সৃত্রধার। 
এই সুত্রধার নির্বাচিত হয়েছে সর্বপ্রথম স্বয়ং হজরতের ইচ্ছাদ্বারা, 
তারপর জনগণের নির্বাচন দ্বারা, কখনে। বা হজরতের পবিত্র 
রক্রধারার গৌরবেও খলিফ! হওয়া সন্তব হয়েছে। উম্মায়ী বংশের 
খলিফাদের রাজধানী ছিল দামান্কাসে--এট। পরিপূর্ণ আরব রাজ্য, 
বর্তমান ইরাকের পশ্চিমে । পরবর্তা আববাসী খলিফারা রাজধানী সরিয়ে 
আনেন বাগদাদে । এটা আরব রাজ্যে হলেও একেবারে ইরানের 
কোলঘেবা। কালক্রমে আববাসী খলিফা মামুন বসলেন বাগদাদের 
সিংহাসনে (গ্রীঃ ৮১১)। মামুনের মা ছিলেন ইরানী । মামুনের 
মাতুলকুলের প্রতি দরদ ছিল অসামান্য। তাহির নামে এক ইরানী 
সেনাপতি মামুনের বিজয় অভিযানের সর্বদাই অপরিহার্য সহায়ক ছিলেন। 
অনীম স্নেহ তাহিরের প্রতি সম্রাট মামুন পোষণ করতেন। তাহির 
ক্রমশ পূর্ব ইরানের কর্তৃত্বভার লাভ করেন। তার প্রতিপত্তি ছড়িয়ে 
পড়ে পৃ ইরানে এবং তুরানে। তাহিরের পুত্র “তল্হা” পিতার মৃত্যুর 
পয় খোরাসানকে রাজধানী করে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই 
বংশই (১) তাহেরীয় বংশ। 

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বংশ, (২) সাফারীয় বংশ। এই বংশের সাম্রাজ্য 
অব্যাহত ছিল ন্থবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ইরাক, ফার্স, খোরাদান, সীন্তান, 
ভাবারিস্তান। 

তৃতীয় উল্লেখযোগ্য বংশ, (৩) সামানীবংশ ( শ্রীঃ ৮৭৪--১০০০ )। এ 
পরন্ত চলেছিল ইরানীদের অব্যাহত গৌরবাহিত ইতিহাস। সামানীদের 
অহঙ্কার-_প্রাচীন ইরানী রাজবংশের ধারক বাহক তারাই। তাদের 
জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের সমাদর তারা! প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছেন। 
এদের রাজধানী ছিল 'বোখারা', তুর্কীস্তানে। আরব সাগর ও 
আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই বোখারা, বর্তমানে 0.9.5.-এর 


৪ পারম্ম সাহিত্য পরিক্র্থা 


জন্তড় স্ত। এরা সদর্পে ঘোষণা! করলেন ফার্সী ভাষাই রাজভাষা। 
আরবী ভাষা অন্তমিত হতে চলল। এর পরের ছুটি রাজবংশের উল্লেখ 
মাত্র করব--(8) জীয়ারীয় বংশ এবং (৫) বোনমীয় বংশ। 

এই পঞ্চশাখায় বিভক্ত ইরানী রাজবংশের পর উল্লেখ করতে হবে 
(৬) গজনবী বংশ। আলেফতেগীন »সবকতেগীন-তার পুর স্থলতান 
মাহমুদে আমরা সরাসরি নেমে এলাম । গর্জনী আফগানীন্তানে, স্থলতান 
মাহমুদ সাক্ষাত রাজরক্ত থেকে বিচ্যুত। অথচ মাহমুদের মত শক্তিধর 
সে যুগে কেউ ছিলেন না। এমন অমিত শক্তিধর সুলতান রাজসতায় 
আশ্রয় দিয়েছেন অমিতশক্তিধর এক কবিকে-তিমি ফেরদৌলী। 
ফেরদৌদী তো আসল নাম নয়__ এটি তার “তখললস্‌ বা ছল্সনাম। 
তিনি আবুল কাসিম হুসন বিন্‌ আলী তুদী। তিনি তূসের অস্তঃপাতী 
'জান' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন (শ্রী; ৯৪১)। এই স্থানের এক বাগিচার 
নাম ছিল “ফেরদৌস'। এই থেকেই তখলুস্‌ ফেরদৌসী" । তিনি ৩৫ 
বছর বয়সে শাহ নামায় হস্তক্ষেপ করেন। আরও ৩৫ বছরের চেষ্টায় 
তার কাবা সমাপ্ড হয় (মতান্তর ২৫ বছর)। যেভাবেই হোক 
ফেরদৌলী তখন বৃদ্ধ। কবির একটি ছেলে ছিল--তার ঘটে অকালমৃত্যু । 
আর একটি কন্ঠ, যার জন্য কবির কত স্থপ্র! প্রভূত ব্যয়ে জাক করে 
তার বিয়ে দেবেন। এই জন্য কবির অর্থ পিপাসা। তাই তার রাজসেবা। 
মনে করেছিলেন সুলতানের প্রতিশ্রুত অর্থ তার বাসনা পুরণ করবে। 
তিনি ভেবেছিলেন “শাহনামা” তো রাজকণ্েরই উপযুক্ত। তিনি এই 
মালা দিগ.বিজয়ী বীর সুলতানের কণ্টেই পরিয়ে দেবেন। রাজকবি 
উন্সরীর সহায়তায় তিনি সুলতানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। 

সগুকাণ্ড রামায়ণের মত সপ্তখণ্ডে বিভক্ত ঘাট হাজার শ্লোকে লম্পূণ 
পীনপিনদ্ধ এই মহাগ্রন্থ অভিনন্দিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু পরিখামে 
অভিশপ্ত হ'লো। স্থলতান প্রতি শ্লোকের জন্য একটি করে স্ব মুদ্রা 
দানের প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু ঈর্ষা প্রত্যাশার মুলোচ্ছেদ 
করে দেবার ক্ষমতা রাখে । মাগুসধের বিষদশন দংশনের জন্য স্যোগ 
খোজে। পুরস্কার দূরে থাক্‌, রাজসভায় ফেরদৌসীর ধর্ম বিশ্বাসের 
মূল্যায়নই প্রথম বিবেচনার বিষয় হ'লো। কবিকে অতি সহজে তার 


গনী বুগ- হুলতান মাহ.মুধ ও ফেরদৌসী ৫১ 


লেখা থেকেই “শিয়া” প্রতিপয় ক'রে তার উপযুক্ত শান্তি দাবী করা 
হ'লো। পুরস্কার নয়, তিরস্কারই বুঝি কবির ভাগালিপি--এ সন্দেছ 
অনেকের মনেই রেখাপাত করল। একটু কোমল-হৃদয়ের সন্ভাসদযা 
বললেন মেছেরবান্‌ স্ুলভান ! মেছেরবানী করে বাট হাজার দিনারের 
(স্ব্ণদূতরা ) পরিবর্তে বাট হাজার দিরহাম ( রৌপ্যমুদ্রা ) দেবার ব্যবস্থা 
করুদ। ওই বথেইট। হায় দিনার ও দিরহামে যে বিস্তৃত ব্যবধান। 
ধাতু দুটি পৃথক, জর ও সীম। আবার গ্ুধু স্বর্ণ ও রৌপের পার্থক্য 
নয়,-পার্থক্য যে আত্ম-সদ্মানের, দেটা কারও মগজে ঢুকল না। 
কবি ফেরদৌসী দ্বণা ভয়ে ওটা প্রত্যাখ্যান করলেন কৌশলে। তিনি 
সতাতঙ্গের প্রতীক্ষায় ছিলেন। সভাভঙ্গে সুলতান অন্তঃপুরে গেলেন, 
এদিকে কবি সেই সমগ্র মর্থ টাই সকলের মধো অস্বাভাবিক দরাজহত্তে 
বিতরণ করে নিঃশেষ করে ফেললেন । এদিকে ভয়ও আছে। রাজরোষের 
পরিণাম তো মৃত্্যু। কৰি সকলের অগোচরে অন্তর্ধান করলেন। 
আফগামীন্তামের গজনী ছেড়ে তিনি আত্মগোপন করলেন ইরানের সুদূর 
পণ্চিমে অবশ্িভ বাগদাদে । সেখানকার “বোরয়িয়” সম্াট বাহাউদ্দৌলা 
কাকে আশ্রয় দিলেন। এখানকার নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব আশ্রয় পেয়ে 
তিনি কোরানে বণিত যুস্নক ও জুলেখার প্রেম অবলম্বনে রচনা করলেন 
ত্বার কাব্য “যুস্বফ ও জুলেখা । এখানকার আশ্রয় থেকেই তিনি তীব্র 
শ্লেষেভরা ব্যঙ্গ-বিজ্রপের কশাঘাত করলেন স্থলতান মাহমুদকে । সেই 
অংশ শাহনামায় সংযোজিত মহাকাব্যের ক্রোড়সর্গ (870080335 )। 
সামান্য কিছু উদ্বাত করি।-_ 

“জ ব্ধ-গৃয়র বখ ত-ই-বদ্‌ আমদ্‌ গুণাহ:। আমার অদৃষ্টের দোষ 
এসেছে ঈর্যাক্লিষ্ট বদজবানীদের পাপ থেকে । দুঃখ এই, সম্রাট নিন্দুকের 
মিন্দার মূল সন্ধান করলেন না। 

“ছসদ্‌ বুরদু বদ্‌গৃয দর কার-ই-মন্।-আমার এই স্থমহথান্‌ গ্রন্থে, 
আমার এই দুশ্চর তপম্যার কার্ধে ওর! বহন ক'রে এনে মিশিয়ে দিল 
€হসদ্‌) ঈর্ধার বিষ, আর নিন্দায় বাণী। 

“তব্ছ শু বয় শাহ, বাজার-ই-মন্। স্লতানী বাজারে আমার 
গুণের “মন্দা ঘটে গেল। (এ হৃহখ স্বাখার আমার জায়গা নেই ।) 


২ | পারস্ঠ লাহিত্য পরিভ্রঘণ 


তবু অদৃষ্ট নিয়ে ক্রন্দন নয়। ফেরদৌসী প্রতিশোধ বিতে জানেন। 

তিনি তার গ্রন্থে “হজু' (তীব্র প্লেব ) ভুড়ে দিলেন। 

“গর শাহর শাহ, বুদ্দী পেদ্বর 

ব সর বর নিহাদ ময়া তাজ-ই-জর। 
যদি এই শৃলগানের সত্যকার কোন সম্রাট পিত! হতেন তবে আমার 
মাথা-বরাঁবর ভূষণ হ'য়ে চলে আসত সোনার মুকুট । 

“রব গর মাদর-ই-শাহু বানু বুদী। 

মরা সীম ও জর তা ব জানু বুদী।, 
যদি ওর ম! সহ্যই হতেন কোন রাজদুহিতা, তবে আনার জানু পর্যন্ত 
সোনা ও রূপোর টিবি গড়ে উঠতো। তা এ ক্ষেত্রে গোলামের যে 
গোলাম তার পুত্র দ্বারা সম্ভব হুলো না। তার জন্য ছুঃখ নেই; কারণ 
রাজবংশের দৃষ্টি আর গোলাম-বংশের দৃষ্টির মধ্ পার্থক্য তো থাকবেই। 
সামানী বংশের গোলাম আলেফতেগীন, তার গোলাম সবকৃতেগীনের 
গুরসজাত পুত্র স্থলতান মাহ,মুদ। এই এতিহামিক তথ্য শাহ নামার 
পাঠক চিরকাল মনে রেখো । 

যতোই আজব কাণ্ড হোক্‌ স্থলঙান মাহমুদ এই স্পষ্টবাদী কবিকে 

কোতল করার অবকাশ পেলেন না। সেকি বোরয়িয় সাম্রাজ্যের বাধা? 
তার সঙ্গে অন্য কিছুও আছে। সে তার দুরন্ত ক্রিগীষা। যে স্বর্ণ রৌপ্য- 
তৃষগ বছরের পর বছর ধরে স্থলতানকে মশগুল ক'রে রেখেছিল- সেই 
ভারত অভিযানই স্ুলভানকে সব ভুলিয়ে দিয়েছিল। প্রতি বছর 
বর্যাশেষে তিনি সসৈম্যে ভারত অভিযান করেছেন। সমগ্র শীত খতু 
ধরে নরহত্যা ও লুন চলেছে। গ্রীম্মের খরতাপ বেড়ে উঠলেই তিনি 
স্বদেশে ফিরে আরাম ও আনন্দের দিন যাপন করেছেন। আবার শরতে 
অভিযান! সবশুদ্ধ তিনি সতেরো বার ভারত লুণ্ঠন করেছেন। পেশোয়! 
থেকে কনোৌজ পর্যন্ত উত্তর ভারত থেকে দ্বারবত্তী পর্যস্ত সে নৃশংস 
হল্তের আঘাঁত পেয়েছে । সর্বশেষ লুণ্ঠন ভার সোমনাথ মন্দিরে। প্রতি 
বর্ধ শেষে গজনী সোনা ও রূপায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। মণি মাপিক্যের 
রোশনী তার রাজসতাকে উজ্ব্বল করে দিয়েছে। সেখানে সামান্য এক 
কবির কথা তাঁর মনের কতটুকু অধিকার করতে পারে ? 


গজনত্রী যুগ__ নুলভান মাহমুদ ও ফেরঘৌলী ৫৩ 


াখচ গঙ্ধনীর সুলতান নিজেও কবি। ঠার কাব্য কথার বিস্কৃ 
পরিচয়ের প্রয়োজন দেই । এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট হবে শুলতান 
শেষ শধ্যায় অশরণের শরণ জগদীশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে বেদিন 
এই পার্থিব জীবনের নশ্বরতা উপলক্ধি করতে পারলেন, সেদিন তিনি 
জাত্ুসমীক্ষার মধ্য দিয়ে ঠিক কথাগুলিই বলেছিলেন । 

“আমার কোশমুক্ত তরবারির অগ্রন্তাগের মৃদুষ্পর্শে শত্রুর হৃস্পন্দন 
থেমে যেতো, ছুভেছ্ক ছুর্গগুলি আমার (508০6) দণ্ডাঘাতে চুরমার হয়ে 
যেতে! । জিগীষার দুরস্ত তাড়নায় দেশ থেকে দেশাস্তরে উক্কার মতো 
ছুটে গিয়েছি। প্রতিটি আক্রমণে উদ্ভত হয়ে অনুভব করেছি--আমি 
সুলতান", সূর্বলম আমি অনামান্য, আমি অভূতপূর্ব। 'স্থলতান” এই 
নামের ভূষণ কদাচ ব্যর্থ নয়। 


“মাজ বুঝি-_রাজা আর প্রজায় কোন পার্থক্য নেই। কবরের 
মাটিতে জীর্ণ নরকপাল দেখে কি কেউ রাজা ও তার ক্রীতদাসের মধ্যে 
কোন পাথকা দেখাতে পারে? এ বাজারে সব একদর ।-."...কিন্ত বড 
দেরীতে এ তত্ব আমি বুঝেছি । যার একটি অঙ্গুলি হেলনে হাজার হাজার 
ছু মুহূর্তে ভূমিসাত হয়ে যেতো, বর্শার নূচাগ্র স্পর্শে প্রতিদ্বম্বীর ভ্রমাট 
বা ছিল্প ভিল্প হয়ে যেতো, আজ মৃত্যুর দ্বারে বসে সে ভাবছে--এক 
খোদাই কায়েম, বাকী সব ঝুট-এই জগতটা জগদীশ্বরের, আর কারও 
জয়।” 

একথাগুলি সুলতান মাহমুদেরই উপযুক্ত । কিন্ত দাওলাত শাহ বলেন 
স্এগুলির কবি নাকি সেলজুকীয় যুগের সন্জর। আবার একথাও 
শোনা বায়, সুলতান দুঃখে বলে গিয়েছিলেন, “আমাকে কবরে দিও জামার 
ছাতখান! চিৎ করে। আমি অর্থপিপাস্থ গ্রহণী মুদ্রায় হাত শুধু চিত 
কয়েছি। হাত উপুড় করে কাউকে কিছু দিতে পারলুম ন1।” 

কিন্তু ধা' বলছিলাম। অঘটন চিরকালই ঘটে থাকে। সাংবগুসরিক 
সমর বিজ্ী রণক্লান্, পথশ্রান্ত লুলতান ফিরছেন ভারত থেকে উত্তর 
আফগামিস্তাদের দিজবাসভমি গজনীতে । পথে বিজ্রোহী রাজার হুর্গ। 
ভিমি একটু খেমে হুফুম পাঠালেন, “প্রভাতে আমার রাজস্াায় আমাকে 


৫৪ পারস্ঠ লাহিতা পরিক্রমা 


কুপিস করে আমার ছাতে খিলাত, গ্রহণ করবে, দূত এই বার্তা তাকে 
জানিয়ে ফিরে আসছে। দূর থেকে তাই দেখে সুলতান উজীরকে জিজ্ঞাস। 
করলেন--ভাবছি দূত কি বার্ডা নিয়ে আসছে। উজীর বললেন-_ আপনার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা হ'লে__“রণক্ষেত্রে গদা আর অসিযুদ্ধে_নেবে 
পরিচয়। স্থলতান চেঁচিয়ে উঠলেন-_উজীর এ কার রচন৷ ? আমার 
দিল খালাস করে কে এই কথা বলেছে ? 

উজীর খাজা মঈমন্দী মাথা নীচু ক'রে বললেন-_সেই কমবখত 
আবুল কাগিম ফেরদৌসীরই এই মনোবিশ্লেষণ। আজ জলভরা৷ মেঘে 
বিদ্যুৎ খেলে গেল। পাষাণ দ্রবীভূত হ'লো। অতীতের ঘটনাগুলো আজ 
দিগবিজয়ীকে অনুতাপে দগ্ধ করতে লাগল। “উিজীর আমি ছুঃখিত। 
আমি সতাদ্রষ্টা কবিকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতে পারিনি। 
ভূমুখদের কথায় বিচলিত হয়ে সত্যজষ্ট হয়েছিলাম। উজীর চলো 
রাজধানীতে গিয়ে ষাট হাজার দিনার কবির কাছে পাঠিয়ে দিই । 

স্থলতান প্রতি শত অর্থ পাঠিয়ে দিলেন কিন্ত্ব তার রক্ষীর! রজানের 
দ্বারদেশে উপনীত হ'য়ে দেখতে পেলো! বৃদ্ধ কবির শবদেহ বহন করে 
জানাজ! গৃহ থেকে নিক্কান্ত হচ্ছে। কবির স্নেহের দুলালী কন্যা সে অর্থ 
স্পর্শ ও করলো না । অর্থ ষেমন এসেছিল তেমনি ফিরে গেল রাজধানীতে । 

সেদ্দিন খোরাসান প্রদেশে তুসের অন্তঃপাতী ক্ষুদ্র গ্রাম রজানে আরও 
একটি ঘটনা ঘটেছিল। ধর্মান্ধ এক প্রচারক মৌলবী যুসলমান সমাধি 
ক্ষেত্রে ফেরদৌসীর শবাধার নামাতে দেবে না, কারণ ফেরদৌসী 
'রাফিজী+ ধর্মদ্বেষী। মৌলবী বক্তৃতায় সে কথা স্পষ্ট করে দিলো। 
ফেরদৌসী শাহনামায় জরথুশ ত্রীয় রাজাদের জয়গান কি করেন নি? 
অনুর মজুদার উপাসকরা কি বিধর্মী নয় ?__না, শেষে ফেরদৌসী কবরে 
মাটি পেয়েছিলেন। দাওলাত্শাহ্‌ বলেন যে তার সময পর্যন্ত (গ্রীঃ ১৪৮৭) 
তুসের সে পবিত্র কবরে বহু দর্শনার্থী ভিড় করত। শোন! যায় সেই 
মৌলবী সেই রাত্রিতে স্প্রে দেখেন ফেরদৌসী ফেরদৌসে উপনীত। 
ধর্ধান্ধ মৌলবী স্বপ্রেই প্রশ্ন করেছিলেন--এ অসন্তব সম্ভব হ'লে কি করে? 
দিব্যদেহী ফেরদৌসী উত্তর করেছিলেন তার শাহনামার ভাষাতেই, 
“আমি ধর্ষে ধর্মে বিরোধ দেখিনি । ঈশ্বরের অদ্বিতীয় সর্ত| আমি মনে 


গজনত্বী যুগ লুজতান মাহমুদ ও ফেরদৌসী ৫৫ 


প্রাণে অনুভব করেছি। উর্ধ্বে অধোলোকে লব কিছুতেই ভিনি। খোদ ? 
আমি তোমার সত্তা অনুভব করেছি-'.কিন্তু তোমার রহস্য বুঝিনি 
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ফেরদৌসীর শাহ নামা 


এই প্রবন্ধের প্রারন্তেই তাতার, তুরান, তুফি- এই শব্দগুলি সুম্পষ্ট 
ক'রে নেওয়া ভাল। তাতার দেশ, তাতার জাতি। তুরান দেশ, 
তুরানী জাতি। তুকি জাতি, তুকিস্ান দেশ। এরা সমার্থক শব্দ। 
পার্সীতে তুর্কমান, তুকিস্তান, তুরান একই দেশ বোঝায়। পাস্যবাসীর 
কাছে এরা অসভ্য ও বর্র রূপে পরিচিত ছিল। ইংরেজীতে 15167 
এবং 11808: এই উভয়শব্দ বিচারে 9৪9: তাতারকেই সঙ্গততর 
রূপ বলে গ্রহণ করেছেন। প্রথমে তুকিরা ছিল খারজম (বর্তমান 
খিবা) ও চীনের মধাবর্তী বিরাট ভূখণ্ডে বিস্তৃত এক দুর্ধ্ধ জ্ঞাতি। 
মধ্য এশিয়ার এই তুক্ষি বা ভাতারেরা একদা পার্শবর্তী অঞ্চল উত্তণ 
ক'রে তুলেছিল। তুফিরা দাবী করতো জাফেতের পুত্র তুর্ক থেকে এই 
ংশের উত্পতি। কোন কোন এঁতিহাসিক বলেন, এরাই শক নামে 
এক ইন্দো-ইরানীয় জাতি। এই জাতি গ্রীকদ্দের কাছে পরিচিত ছিল 
13500চ588+ বালে । এরাই সীদদীয় ক্তাতি, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় 
49৫ 0018278? | 

এই যাযাবর জাতি প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছিল সীস্স্তানে। 
এই সীস্ম্তান বর্তমানে ইরানের অন্তভূক্ত। এই সীস্ম্তানই (সংক্ষিপ্ত 
সীষ্তান ) শকস্থান ছিল। স্বভাবধর্শে এর! দূর্ধ্ব এবং নির্দয় হ'লেও 
এদের দৈহিক সৌন্দর্য ছিল, ভাষার এশর্ধ ছিল এবং ছিল শিল্পকলার 
সমূল্লত আদশ | তুর্ক ধীরে ধীরে অর্থান্তরিত হ'য়ে সুন্দর অর্থে পর্যবসিত 
হয়। মধ্য যুগের ইরানী কবি হাফিজ শিরাজবাসিনী তৃর্কার, মানে 
স্বদদযীয় বখাল-এ-হিন।, অর্থাৎ কালো তিলের জন্য, ( হিন্দ্কালে ) 


ভি পারস্ত লাহিত্য পধিক্রখা) 


সমরফলন্দ ও বোখারার তামাম দৌলত বখশিস্‌ করতে চেয়েছিলেন । 
তুফকির সৌন্দর্য বুকুন। আর একদিকে তুর্ক তরঙ্কর। তুর্ক-ই-চীনস্, 
ভয়ঙ্কর চীনা । ইংয়েজী প্রবচন স্মরণ করুন “০ 0৯৮০ & 156৬৮ 
স্বিপজ্জনক মানুষের পাল্লায় পড়া। পার্লীতে তুর্ক-ই-আদব মানে 
অভদ্রতা। ওটা পরিত্যাগ করাই ভাল ; সেই জনক 'তুর্ক দাদন' মানে 
পরিত্যাগ করা। এই সূত্র ধরে কথা এল--তুর্ক-এ-মহব্বত, যার অর্থ 
ভালোবামার চরম বিচ্ছেদ । 

হ্যায়, মন্জুর তুর্ক-এ-মহববত, 

লেকেন শর্ত, এহী হ্যায়, 

'কতী ন ইয়াদ আয়েগী 


তোমার আরজ মধুর করি, বিচ্ছেদে সীম! টানি । 
একটি শর্ত মোটে _ 

তোমার মুরতি স্মরণের পটে, ওগো নিরুপমা সখি! 
যেন ন৷ ফুটিয়া ওঠে। 


আবার ইতিহাস অনুসরণ করি। শক জাতিকে অনাধ বলার দুঃসাহস 
কারও নেই; কারণ আগেই বলেছি--এই জাতি ইন্দো-ইরানী জাতির 
এক শাখা । শেষে এই জাতির সঙ্গে আধেতর জাতি মোঙ্গোলদের 
সংমিশ্রণ ঘটেছিল । এই সাঙ্কর্ধ ছিল খুবই ম্বাভাবিক। এদের বিস্তার 
মোঙ্গোল দেশকে স্স্পষ্ট ভাবে স্পর্শ করেছিল। এই প্রকার জাতি- 
সাহর্ষে অর্থাৎ মোঙ্গোল-তুকির মিশ্রণে যুঘলজাতির উৎপত্তি ঘটে। 
মুখলদের আর্য আদল খানায় মোঙ্গোল ছাপ অনেক এঁতিহাসিক পুরুষের 
তসবীরে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । ভারতের তৃতীয় মুঘল সঞ্রাট শাহ 
আকবরের চোখ ছুটি দেখবেন। 

চীনের সীমান্তবাদী শকজাতির একটি শাখাকে চীনারা বষ্ঠ শতাব্দীতে 
জানতো] 'তু-কিউ' ব'লে । কারো কারে! মতে এই 'তু-কিউ” থেকে তু 
শের উদ্ভব । এই তুক্কি জাতির আবার তিনটি শাখা বিশেষ গুসিদ্ধ হয়ে, 
উঠেছিল। এঁভিহাদিক ঘটনার করণ-কারণে এই শাখাত্রয় সত্যই সমুজ্ফল। 
প্রথম সেলন্ুক শাখা, দ্বিতীয়--ওথমানি শাখা, তৃতীর-_নুঘল শাখা। 


ফেরদৌসীর শাহ.নামা দি 


এয় প্রত্যেকটি শাখার শাসমকালে পানী সাহিত্যের প্রেভৃত অনুশীলন 
হয়েছিল পশ্চিম ও মধ্য এসিয়ায়, তথ! আমাদের এই ভায়তবর্ষে। 

আমার পূর্ব প্রবন্ধে অভিপ্রেত ছিল শাহনামা মহাকাব্যের সোহরাব 
রুল্তমের কাহিনী । সীষ্ভানী ইরানী রুস্তম একদা তাগাযদোষে বিড়ন্থিত 
রানী সোহ রাবের সঙ্গে দ্বম্বযুদ্ধ করতে বাধ্য হ'য়েছিল। তারা কেউ 
জানতো না! যে, তারা পিতা পুত্র। সেই করুণ কাহিনী আছে ফেরদৌসী 
রচিত শাহনামায়। গল্পটি শুমুন-__ 

রুণ্তম ইরানের দিগ বিজয়ী নীর। অবসর সময় বীরেরা মৃগয়ায় যান। 
রুস্তম মৃগয়ায় গিয়ে পথশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন একেবারে তুরানের 
সীমান্তে । ইরান তুরানে চিরকাল যুদ্ধই মিয়ম ছিল, শান্তি ছিল 
নিয়মের ব্যতিক্রম । এ ঘটন! ঘটে ব্যতিক্রমের কালে। রুম্তম্‌ গভীর 
মিদ্রায় আচ্ছন্ন। তার প্রিয় অশ্থ রাক্শ, অদূরে চরে বেড়াচ্ছিল। 
তুরানী তস্করেরা স্বযোগ বুঝে রাকৃ্শকে চুরি করে নিয়ে গেল। 
নিপ্রাভঙ্গে রাক্‌শের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে রুস্তম্‌ হাজির হন 
তুরানেরই অন্তডুতক্ত সামেনগান রাজ্যের সামন্ত রাজার দরবারে। 
স্থানটি আধুনিককালের আজার বাইজান। সামস্ত রাজা পরম আদরে 
অভাধিত করেন এই দিগ.বিজয়ীকে। সেখানে রাজারই অনুরোধে তিনি 
রাজকন্যা তাহেমিনার পাণিগ্রহণ করেন। জাত-যোদ্ধার ধমনীতে যে 
রক্তশ্রোত সে দীর্ঘ বিশ্রাম বরদাজ্ত করে না। ঘনিয়ে আসে স্বামী 
স্ত্রীর বিচ্ছেদ্কাল। রুস্তম যে সেনাপতি ! যুদ্ধের আহ্বান তাকে 
আবার ইরানে নিয়ে ষায়। যাওয়ার পূর্বে অন্তঃসত্বা তাহেমিনাকে তিনি 
তারই নামাঙ্কিত এক কবচ দিয়ে যান; ব'লে যান,__পুত্র হলে তার 
বাছুতে বেঁধে দিও।” কথা সামান্য, কিন্তু তার ঘটনার বিস্তার হয়ে 
ওঠে জটিল হয়ে। 

সামেনগান থেকে ইরানে যথাকালে সংবাদ যায়_-তাছেমিনার কন্যা 
ইয়েছে। আসলে ব'প ছেলেকে মার কোল শুন্য করে কেড়ে নিয়ে 
যাবে--এই আশঙ্কায় এই মিথ্যা রটনা। ভাহেমিনা পুত্র স্তানই প্রসব 
করেছিলেন। এই সপ্তানই “লোক রাব',_তরুণ বয়সেই বার বীরত্বের 
খ্যাতি দিগ.বিদগিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাপ.কা বেটা বাপকেও বীরত্বে 


ব৬ পারস্য সাহিত্য পরিক্রম। 


ছাড়িয়ে গিয়লেছিল। ও দিকে রুস্তম জানলেন তার জীবন ব্যর্থ হ'লে 
জীবনের বীনবত্ব-বৈভব শুন্ত বলে মনে হ'লো। অপর দিগন্তে হুরন 
বালক অজঙ্দ প্রন্্রবাণে মাকে জর্জরিত ক'রে শেষে জেদে নিলো 
বিশ্ববন্দিত বীর কুন্তম্‌ তার পিতা। জোয়ান পুত্রের পিতার কাছে 
বীরত্বের মধ্য দিয়ে পরিচিত হওয়ার বাসন! জাগলো। এই তরুণ 
ইতিমধ্যে তুরানরাজ আক্রাসিয়াবের অনেক লড়াই ফতে ক'রে দিয়ে তার 
বৃতিভোগী প্রিয় সেনানী হ'য়েছে। 
বহু দিন পর আবার ইরান-তুরানে শক্তি পরীক্ষা । যুদ্ধ অবশ্যস্তাবী। 

তরুণ সোহরাব একটি সৈম্যদলের অধ্যক্ষ । কিন্তু পিতাপুত্রের সাক্ষাতের 
সম্ভাবনা হুদূরপরাহত। রুম্তম্‌ আজ পরিণত প্রো । নবীন ইরানরাজ 
প্রৌটদের অবসর নিতে বাধা করেছেন । এটা সৈনিক শিবিরের নিয়ম। 
প্রোটরা সমর, শিবিরের কোন কাজে থাকে না -চলে যায় যবনিকার 
অন্তরালে । যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ। সৈন্য শিবির প্রস্তত। রাত্রিতে 
সোহ রাবের চোখে ঘুম নেই। তিনি শুনেছেন রুত্তম্‌ তার বৃদ্ধ পিতার 
সেবায় অবসর প্রাপ্ত জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে যাচ্ছেন দুরে, বহু দূরে 
ইরান-মাফগানিস্তান সীমান্তে সীন্তানের জাবুল অঞ্চলে । পুত্রের হাদয়ে 
হঠাৎ একটা আশার তরঙ্গ মাথা তোলে। “আমি যদি এই যুদ্ধে জয়লাভ 
করি তবুও কি বাবা আসবেন না বিজয়ী পুত্রকে আলিঙগন করতে !' 
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কিন্তু, দুটো জাতির দলগত লড়াইয়ে তো৷ একক বীরত্বের প্রতিষ্ঠা হয় 
না। হা, একটি পথ আছে। আমি বদি ছন্বযুদ্ধে ইরানের শ্রেষ্ঠ 
বীরকে আহ্বান করি ? কুস্তম্‌ স্বয়ং এলে তো কথাই নেই? যদি নাও 
আসেন, নিশ্চয় শুনবেন তিনি পুত্রের বীরত্বখ্যাতি। ন্েহালিঙনে নিশ্চয় 
তিনি কৃভার্থ করবেন পুত্রকে ; নিশ্চয়, নিশ্চয়। এইবার হৃদয়যুদ্ধে 
বিজরী সোহরাবের ললাট-রেখা মিলিয়ে গেল। চার্দের মত উত্জ্বল 


ফেব্রদৌসীর শাহ মাম] ৫৯ 


হ'য়ে উঠলে! তার মুখ। হায় অভিশগ পুত্র! সে তো জানে না, পিতা 
“কচ্ার পিতা” এই প্রত্যয় নিয়ে বনু দিন নির্ধিকারে বলে আছেন। 
প্রথম যৌবনে রুস্তমের মনে যে যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবের বেদনা 
জেগেছিল আজ সেও স্িমিত। এ রাজ্যে রুম্তমের ছেলের কথা কেউ 
কোন দিন বলেও মি, শোনেও নি। শুধু কি তাই? সামেনগানীরাও 
এ রহম্যের কিছুই জানে না। সত্য জানে শুধু তাছেমিনা আর স্বয়ং 
সোহরাব। অদৃষ্টের গ্রন্থি বন্ধন আরও জটিল হয়ে চললো । 

আজ রাত্রি শেষে যুদ্ধ হবেই। যুধ্যমান দুই শিবির অক্সাস নদীর 
অপর পারে তৈরী হ'য়ে আছে। গ্রীসে প্রসিদ্ধ 085৪ বা 8506:88 
নদীর আর্য স্কারতে নাম ছিল বক্ষু, আরবে 'জৈহুন' আজকের আমুদরিয়]। 
এটাই বন্ছলীক নদী। এই দরিয়া! হিমালয় পর্বতমালার পামীর অঞ্চল 
থেকে উৎপন্ন হ'য়ে প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে সেকালের তুরান আর 
একালের সোবিয়েত রাশিয়া নামক সংযুক্ত রাষ্ট্রের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল 
দিয়ে। এরই তীরবর্তী নগর খিবা, সমরকন্দ, বোখারা মধ্যযুগের 
এীশ্বধমপ্ডিত স্থানগুলি । 0০১ বা আমুদরিয়। শাহ নামায় উল্লিখিত 
হয়েছে 'মাওরান্লহর্। ব'লে, যার দুটি শবই আরবী এবং অর্থ “নদীর 
তার'। তাতার রাজ্যের পশ্চিম প্রান্ত 'সামেনগান” এর সামস্তরাজ- 
দৌহিত্র আজ তাতার রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে মাওর'ল্লহরে ঈাড়িয়ে স্বগ 
দেখছে তার পিতা তাকে শ্রেহালিঙগনে জড়িয়ে ধরেছে। 

রাত্রির অন্ধকার ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। কলকল শব্দে কয়ে 
যাচ্ছে বক্গু নদীর উন্মস্ত জলম্োত আরল সাগরের দিকে। খল জল 
তরঙ্গের চূড়ায় চুড়ায় বুঝি নিষ্ঠর নিয়তির ছবি দেখিয়ে চলেছে; কিন্ত 
সব এখনও অম্পষ্ট অন্ধকারে ঢাকা। কেউ জানে না, সে কি ভয়হর ! 
পিতাও নয়, পুতরও নয়। হা একটি কথা। আজ ইরানী শিবিরের 
অদূরে কুম্তম্ও শিবির ক'রে আছেন। বড় বড় সেনাপতিরা অবসর 
দিয়েও যুদ্ধের তামাশা দেখতে আসেন। কু্তমের শিবির সেই জন্য 
সোহরাব বদ্ধপরিকর । সে চায় হ্ৈরথ সমর । বে খুখী আম্মক। যদি 
জয় হয়, মনস্কামনা পূর্ণ হবে। বদি মৃত্যু হয়, ক্ষতি নেই। আয় 
খোর্ধা! সৃতডের তে। কোন কামন! বাসন! থাকে না, দুঃখ কি! 


তও পারস্য লাহিত্য পরিক্রম। 


ইয়ানী ও তৃত্বানী সৈন্যরা উদ্ধত বর্শাফলকে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। 
অশক্ষুরধবনিতে মুখর হয়ে উঠেছে বণা্গন। উজবেগী, খোঁরাসানী, 
তুকমানীরা শেষ আদেশের জন্য প্রস্তত। তুরানের ইজ্জত রক্ষা! করতে 
হবে। এদিকে সীন্তানী, শিরাজী, ভাব্রিজী, এস্ফাহানীরাও মরণ 
আলিঙ্গনের জন্য প্রস্তত। এমন সময় তুরানী সর্বাধিনায়ক 'পেরানবিসা? 
সম্মুখে এগিয়ে এসে তুরানীদের ইঙ্গিতে সংযত করলেন; আরও একটু 
এগিয়ে এসে উচ্চকণ্টে ঘোষণা দিলেন-_ 

“ফেরূদ! ইরানের সেনাপতি ! শোন, আজকের মত সন্ধি ছোঁক, 
কাল প্রভাতে তোমরা যোগ্য বীর নিবাচন করে দিও। তার সঙ্গে 
দ্বৈরধ সমর হবে আমাদের পক্ষের সোহরাবের। নিরর্থক সৈম্য নিধনে 
কোন পক্ষেরই লাভ নেই। ঘোবণার পর তুরান শিবিরে উল্লাসের 
ধ্বনি উঠলো : কিন্তু ইরান শিবির একেবারে নিস্তকধ। যোগ্য বীর 
কোথায়? বনু কষ্টে, বন্ত সাধ্য সাধনায় কুস্তমকে রাজী করান গেল। 
কিন্তু রুস্তমের কঠিন শর্ত। তিনি এই বালকের সঙ্গে লড়াই করবেন 
আত্মপরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রেখে। অত্যন্ত সাধারণ থাকবে তার 
পোশাক । তার ন্বর্ণযুকুট, তার নিজের চর্যবর্ণ, দস্তানা__কিছুই থাকবে 
না। খবরদার ! কেউ যেন ঘুণাক্ষরে্ড টের না! পায়, বালকের সঙ্গে 
লড়ছে ইরানের প্রথিতযশা অগ্রতিদ্বন্বী রুত্তম্। বলুন, মঞ্জুর? । 
সিপাহীসালার রাজী হলেন। ফেরুদ, গুদরোজ, জোআরা, ফেরাবুরজ _ 
সকলেই রাজী; কারণ তারা অনন্যোপায়। বিধাতা এই স্থযোগে 
তার ঈপ্পিত শেষ বাধনটি শক্ত করে দিলেন। এ বাধন অব্যর্থ__ 
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যিনি চিরকাল ইরানের ইজ্জত রক্ষা করে এসেছেন সেই র্তমের পক্ষে 
নিশ্চেষ্ট উদাসীন থাকা অসম্ভব । এই জন্যই তিনি মানতে বাধ্য হলেন 
এই অসমদ্বন্্ব এবং আত্মসমর্পণ করলেন এই বিরূপ সঙ্ঘটনায়। কুস্তমের 
মর্মস্থলে বে একটি কথাই আছে__রতন্‌ সবার আগে। 


ফেরঘৌসীর শাহ নামা ৬১ 


“চু ইয়ান ন বাশদ্‌ ভন্ই-মন্‌ মবাদ্‌। 
ধদি ইরানের অন্িত্ব মা থাকে, তবে আদার এই দেহ যেন না থাকে । 
'কেশ র্‌ ব ছুশ মন্‌ দহীম্‌, ? আমার এই স্বদেশ কি আমি শত্রুর 
হাতে তুলে দেবে।? জান কবুল-_ 
“হম্‌ সরু বে সর্‌ তন্‌ বকুশতন্‌ দর্থীম_ 
তার আগে আমায় গো! মাথা দেহ থেকে বিচ্যুত করে আমি আত্মঘাতী 
হব। ইনি সেই রুম্তম_-এই যুদ্ধে তিনি উদাসীন দ্রষ্টা হয়ে থাকবেন 
কি করে? 
ফেরদৌসী শাহ নামায় সোহরাব রুস্তমের তিন দিনের যুদ্ধ বিবরণ 

দিয়েছেদ। প্রথম দর্শন মাত্রই প্রৌটের হৃদয়ে অজ্ঞাতপূব পিতৃন্সেহ 
জেগে উঠেছিল। বালক | কেন এই নিশ্চিত মরণ যুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছ ? 
এস আমার শৃচ্য হৃদয় পুরণ কর। 1686679% 42010 এর ভাষায়-_ 
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পুত্রের দিক থেকে শুধু একট! জিজ্ঞাসা-_তুমি কি রুম্তম্‌ নও? উত্তরে 
কিন্তু প্রৌড়ের ক কাপে না, পাগল ! রুস্তম আসবে বালকের সঙ্গে লড়াই 
করতে! সে এখন জাবুলে পিতৃপরিচর্যায়, জাবুল অনেক দূরে ।” ছুদিন 
পরাজিভ রুত্তম লজ্জায় আনতশির। আজ তৃতীয় দিনের যুদ্ধে 
মোহ রাব পিতার চিন্তায় অন্যমনক্ক । মহাভয়ন্কর লেনাপতির কুদ্রকণ্টে 
চীগুকার শোনা গেল-তুমি যাকে চেয়েছে আমি সেই-_বালক ! 
আত্মরক্ষ। কর। সোহরাবের কাছে সব মুহূর্তের জন্য অন্ধকার হয়ে 
গেল। সেই অপতর্ক যুহুর্তে__ 

“সোবক্‌ তীগ-এ-তীজ অজমীয়ান্‌ বরু কশীদ্‌। 

বর্‌ পূর-এ-বীদার্‌ দেল বর্দবীদ্‌ ॥ 
রুস্তম বিচ্যুত গতিতে শানিত কৃপাণথান! খাপ থেকে খুলে পুত্রের দিকে 
হুশিয়ার দৃথ্ি রেখে বৃকে বসিয়ে হুৎপিণ্ড বিদীর্ণ করে দিলেন। সুষুর্ু 
বালক কেঁদে বললে--'তোমার উদ্ধার নেই। তুমি যেখানেই জাত্মগোপন 
কর- নক্ষত্রের দূরলোকেই হোক্‌, আর সমুদ্রের অতল জন্ককারেই হোক্‌ 


৬২ পারত লাহিত্য পরির্রদ। 


"আমার পিত। কুম্তম্‌ এই অন্যায় হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ কয়বেনই।” 
ওদিক থেকে উত্তর আমে কম্তমের তো পুত্র নেই--সে তো৷ এক কন্যার 
পিতা । “না! কখনো না-_এই দেখ তারই নামাঙ্কিত কবচ।' অন্ধকার, 
অন্ধকার লব অন্ধকার। লম্মুখেও জৈহুন্‌ নদীতে ততক্ষণ অন্ধকার 
ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু মানুষের রাজোর এই হাহাকারে তে নির্মম 
প্রকৃতির বুকে কোন রূপাস্তর হ'লো না! 118562৪7 £0০10-এর 
নিরুপম ভাষায় 
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এদব ক্ষেত্রে ফেরদৌসী শুধু ঘটনার বিবরণ দিয়ে নিরস্ত থাকেন ন!। তিনি 
দার্শনিক ভাব ও ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে যান এবং জগণ্ড ও জীবনের রুহস্থা 
উদঘাটনে সচেষ্ট হন। যাকে তর্কশান্ত্র কব্জা করতে পারে না, সেই 
সমাধানহীন রহুস্যাকে অনুষ্ট শক্তির অমোঘ বিধান বলে তিনি গ্রহণ 
করেন। তিনি মনে করেন, দে রহস্যরাজ্যে মানুষের ভ্ঞানগবেষণা 
নিদ্ষল হয়ে যায়, ব্যর্থ হয়ে যায় বিশ্বের সনাতন নিয়ম-চক্র। জীবনের 
এই নিষ্ঠর দিকটি প্রাচীন গ্রীক সাহ্কিত্যিকরাও দেখেছিলেন। ধীব.সের 
রাক্ত! লাইয়ুস্‌ পুত্রের হাতে মৃত্যুর বিভীষিকায় নিজপুত্রকে জন্মের 
পরক্ষণেই হাতপা বেঁধে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করেও অদৃষ্ট-বিধান থেকে 
রক্ষা পেলেন না। আর তার পুত্র ওয়েদিপুন শত চেষ্টা করেও মাতৃ- 
সঙ্গমের নিষ্ঠঠর বিধান থেকে নিস্তার পেলেন না। নিয়তিচক্র এমনই 
অমোঘ. এমনই ক্রুর। সফোরিস্‌ সেই নিষ্ঠর চিত্র দেখিয়েছেন। 
ফেরদৌসী দেখিয়েছেন পুত্রঘাতী পিতার অসহায় চিত্র। এ চিত্র বড় 
করুণ, সবার চৌখেই জল আসে। এ নিয়মের রাজ্যে অনিয়ম কেন 
আসে? বিচারের রাজ্যে কেন আসে অবিচার ? ফেরদৌসী বলেন, 
আমাদের বিচার-বুদ্ধি এখানে পরাভব মানে । এ অন্ধকারের ভিতর 
দিযে কোনদিন কারও দৃষ্টি অগ্রসর হতে পারেনি। অদৃষ্টের ছুয়ার 
একবার বন্ধ হ'লে মাথা কুটলেও আর তাকে খুলতে পারবে না। 


ফেরছৌনীর শাহ নাম ও 


ঘি খোলে তবে লে অবস্থায় জার কিছু পাওয়া বায় না। বঙ্গি কিছু 
থাকে সেও অদৃষ্ট জগতে মরণ সমুদ্রের পরপারে, ঘা কিছুতেই আমরা 
দেখতে পাই না। সেও এক মাওর -ল্নহর-_-4১০:০৪৪ 006 2155. শোক 
করো! না। মৃত্যু বদি প্রতি মুহূর্তে তার ধ্বংসলীলা না করে যেতো, 
তবে এই পৃথিবী জীর্ণতার বীভতুস স্ভুপে পরিণত হয়ে যেতো। নিত্য 
নুতন এসে এই পৃথিবীকে ুচি-শুদ্র ক'রে নব নব ভাবে আকর্ষণীয় করে 
তুলতে পারতো! না। শোক ক'রো না।_ 
“0 [099611755 81£176 0061) 8100 4889 819 8৪ 005, 

তুমি অসহায় জীব। খামোশ - শুধু চুপ করে থাকো । তোমার খামোশী 
হোক খোদার নৈবেছ্-_ 
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আধুনিক পাশ্চান্তা জগতের পাঠকেরা ফেরদৌসীর অজত্ম উপদেশ 
বিভরণকে বরদাত্ত করেন নি। আমাদের বিচারে শাহ নামার উপদেশের 
আতিশয্য নেই। প্রসঙ্গ এলেই জ্ঞানবৃ্ধ কবি তার জ্ঞানের আলোক 
দিয়ে ঘটনা ও বন্তরপুপ্তকে মালোকিত করেছেন। এ ব্যাপারে শাহ নামায় 
কুত্রাপি অপ্রাসঙ্গিক জবরদন্তি নেই। নীতিকথার অযাচিত ভারনিক্ষেপ 
পাঠককে গীড়িত করে না বলেই বিশ্বাস করি। উপদেশের অধিকার 
অভ্রিত হয় অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির নিশ্চিত লোক থেকে । মহাপ্রাজ্ঞ 
ফেরদৌসী-ভার জ্ঞানের আলোক দিয়ে দীপাবলী সাজিয়েছেন। সে 
রোশ নীতে ভ্রান্ত পথিক পথের সন্ধান পেয়ে বলে, "মোশ্কিল আসান । 
মহাভারতের শান্তিপর্ষে শরশযায় শায়িত ভীম্মদেবেরই মহোপদেশমালা 
গাথার অধিকার ছিল। ফেরদৌসীর শাহ নামাকে আমরা উপদেশের 
বজতচুর্ণে গ্রথিত এক বিরাট কালজয়ী শিল্পমৌধ ব'লে মনে করি। মনে 
হয়_শাহ.নামা-_বর্‌ ফিকির ইমারত -এ-কদীম্‌। 

এইবার শাহনামার ছন্দের কথা। এই মহাগ্রন্থ আগাগোড়া হম্ব- 
দীর্ধের একটানা ঠা নামায় একঘেয়ে হয়ে উঠেছে-_এমন কথ! পাশ্চাত্য 
ছুনিয়ার হাল জমানার সমালোচকরা বলে থাকেন। এই ছন্দের নাম 


০০ 


* আনুধাদ ( তর. 3. 9:0০) 


৪ পারস্য লাহিত্য পরিক্রম 


“মুতকারিব। লঘু গুরু গুরু ক'রে সাজান তিনটি পূর্ণ পর্বের পর লঘু, 
গুরুর একটি খণ্ড পর্ব। 
চুঁ ঈরান্। নবাশদ্‌। তনে মন্। মবাদ্‌ 

আগাগোড়া শাহনামায় এই ছন্দপ্রবাহ বয়ে চলেছে। রামায়ণ 
মহাভারতে ছন্দবৈচিত্র্য থাকলেও বনু বু অংশের অনুষ্ট,ভ ছন্দে কারও 
কর্ণপটছে আঘাত লেগেছে বলে শোনা যায়নি। মেঘদুতের আছম্ত 
মন্দাক্রাস্তা তো৷ বিরহবেদনার প্রমুর্ত ও অপ্রতিহত ছন্দ। বিরক্তিকর দুরে 
থাক সেই ছন্দই আগাগোড়া অপরিহার্য মনে হয়। লাতীন কবিদের সেরা 
কবি ৬1781) প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত একছন্দে 49:51 রচনা করেও কোন 
যুগের নিন্দাভাজন হননি । দৃহাজার বছর ধরে তীর বশ অক্ষু্ণ রয়েছে। 
তার ঘটপহিক ছন্দ (758708:9 ) তার মহাকাব্যের স্ুমত ছন্দ। 
লক্নণসেনের সম্ভাকবি আচার্য গোবর্ধন একমাত্র আধা নামক মাত্রাবুত ছন্দ 
তার সাতশ" শ্লোকে প্রবাহিত করেছেন। অন্ত্র নৃূপতি হাল রচনা করে- 
ছিলেন গাথাসপগ্তশতী একই ছন্দে। কোন কবি এর জন্য বিরূপ 
সমালোচনার সম্মুখীন হন নি। 

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল-_ আমর! যখন কাব্য পাঠ করি, তখন ছন্দ 
পাঠ করি না। উদ্ধৃত “চু ঈ রান্‌ ন বাশদ্‌”কে ছন্দ'লয়ে যেমনই সাজাই 
পাঠক্রম একটু অদলবদল হয় অর্থেরই অনুরোধে, তখন ছন্দ অস্তঃসলিল৷ 
ফন্ুধারা, অর্থ বিষমছেদ পরিহার ক'রে, অর্থেরই স্পষ্টত! সাধন ক'রে 
চলেছে। অক্ষরের নির্দিষ্ট কোক কাট। কাটা ক'রে আমরা নিজের কানেও 
দিই না, পরের কানেও তার আঘাত দিতে চাই না। অর্থ ছন্দের দাসত্ব 
করতে চায় না বলেই ছন্দকে সে আতিশয্যে বেড়ে উঠতে দেয় ন1। 

আমি গোটা মাথাটা দেহ বিচ্ছিন্ন করে আত্ম বিনাশ করব। 

হম সরু বেসরু তন্‌ বকুশ তন্‌ দহীম্‌। 

আবৃন্তিতে এমনই শ্রঃতিগোচর হওয়া প্রয়োজন । এমন পড়বো! না 

হম সর|বেসরতন্| বকুশ তন্|দহীম্‌ 

সে যুগের রাজবংশমালায় যুদ্ধের কথাই তো! বেশী থাকবে। অভীতের 
ইতিহাস তো সংঘর্ষের ইতিবৃত্ত । শাহ.নাম। প্রতিদবদ্্ীদের সংগ্রাম-সৃত্রে 
গীথা। এই সংগ্রাম-সূত্রে ফুল হ'য়ে ফুটেছে ফেরদৌসী অস্কিত চরিত্র 


ফেরযৌসীর শাহ্‌নামা ৬৫ 


রব. বি./পারস্ সাহিতা।৫৬-1 


সমূহের জ্ঞানগর্ভ নৈতিক উপদেশ। কইখসরূ ও গোদরুছ, জাল ও 
রুত্যম্‌, দারা ও ইস্কম্দর্‌, বুঝুগ্মহর ও নৌশীরবানের কাহিনী অংশ সেই 
উদ্চান-বাঁটিকার হ্ুরতি কুম্ুম। সেই সব অংশের সৃক্তিমালার সামান্য অংশ 
তুলে ধরছি 
“ন বাশন্‌ হমী নীক্‌ র বদ্‌ পায়দার। 
হম! বি, কি নীকী বু হদ্‌ ইয়াদ্গার ॥ 

এ ভূমগুলে ভালই হোক বা মন্দই হোক, কিছুই চিরস্থায়ী হ'য়ে থাকে 
না। কিন্তু এটাই একমাত্র সভ্য যে, সমগ্রতায় আমর! উত্তমেরই উপানক। 
াকেই চিরকাল স্মরণে ধরে রাখতে চাই। 

আবার দেখ, তোমার মালমুলুক, দীনার বা গ্রাম-গঞ্জ এমন কি 
আকাশছোয়া উঁচু প্রাসাদ কোন কাজে লাগে কি? ফেরদৌলীর ভাঘায়-_ 

“হুম। গনজ-ই-দীনার বর কাথ -ই-বুলন্দ, | 
ন খাহদ্‌ বুদন্‌ মর্‌ তুর! সূদ্- মন্দ | 

স্মরণ কর ফরীদূনের কথা, তিনি তো কোন ফর্রুখ ফিরিস্তা ছিলেন না । 
ভার দেহের উপাদানে ছিল না খশক্‌ বা অন্বর (400৪: )। তিনি 
আজও বেঁচে আছেন মানুষের স্মৃতিতে, বিরাজ করছেন আপন মহন্বে। 
এস, তুমিও দান কর, শুধু দিরে যাও (দিহিশ, ), মানুষ'তোমাকে ফরীদুনের 
মত স্মরণ করবে। 

বদ্ধ মনু তার ধর্মশান্ডে বলে গিয়েছেন “নাপৃ্টঃ কম্যাচিদ্ত্রয়াত কেউ 
কিছু জিডাস। না করলে, কথা বলবে না। ফেরদৌসী বলছেন-_ প্রয়োজনে 
কথা বললেও “কৃতা” গোয়িদ্‌ ব মা'নী-বসী” সংক্ষেপে অর্থ-গুরু কথা বলবে। 
91160৫6 5৪ 8০190, তুমি শুধু আপন জ্ঞানের লাআ্রাজ্য বাড়িয়ে যাও। 
জীবন বড় চঞ্চল, অতি দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। এ পৃথিবী অতিধি-খান!। 

তথাপি তোমার ক্ষণস্থায়ী জীবনে এই পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখো, 
দেখবে পৃথিবী বৈচিত্র্যে ভরা। বিভিন্ন চরিত্রের মানুষ মিসিল করে 
চলেছে। মানুষ উপাদানে এক, ভবে এ বৈচিত্রা কেন? ফেরদৌসী 
বত ও পারিপাশ্থিকতার (18159115800 80%170077)9706 ১ প্রশ্ন 
তুললেন না। তিনি নীচের ধাপে নেমে এসে একেবারে প্রত্যক্ষবাদীর 
উত্তর দিলেদ-_ 


৬ পারস্য সাহিত্য পরিক্রম! 


“ছিল-এ-ছরকসী কন্দরি আন্মজ,। অন্ত, 
রাজাউ হুরকসী, ব! দিগর্‌ গুণ, খত ॥+ 
প্রত্যেকের মন বিশিষ্ট বিশিষ্ট কামনার নিগড়ে বীধা। আবার শোন ! 
এই বিভিন্ন কামনার রং লেগে লেগে চরিত্রগুলি বিচিত্র হয়ে উঠে। 
97855800985 হ'লে এই কামনার উগ্রতায় বল্দী চরিত্রকে দেখে বলতেন 
ওল নাম [2858100.__-এটাই রোমানদের 1798810, সেটাই সংস্কৃতে 
পাশঃ। তান্ত্রিকরা বলবেন জীব মাত্রেই পাশবন্ধ, পাশমুস্ত হলেই শিব। 
“পাশবন্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদা! শিবঃ1% 
ফেরদৌসী যে কতবড় সূন্ষমদর্শী মানবপ্রেমিক তা৷ ভাবলে আজকের 
পৃথিবীর অনেকে বিন্ময়ে অভিভূত হবেন। ফেরদৌসী বুঝেছিলেন ভাবের 
দুনিয়াটাকে দুই টুকরো! করলে দেখা যাবে একটা “দৎ' আর একটা 
“অসশ । ইরানীদের রক্তের মধ্যে স্থটিহন্ত্বের এই সৎ ও অসভের চিন্তা 
মাছে । ধলা বাভ্ল্য, ফেরদৌসী 40701৮81981 09060 স্বীকার করেন। 
একথা মনে রাখতে হবে, আপেক্ষিকবাদের চিন্তাধারা তখন অবশ্থাই 
“অন্তাত ভুবন-জরণ' মধ্যে ছিল। ফেরদৌসী বিশ্বাস করেছিলেন, সেই 
সদবস্তুকে সকলে সমভাবে চাইলেই এই পৃথিবীর পটপরিবর্তন ঘটে যাবে। 
“ব খো হরকী দর জাহান্‌ দীগরস্ত, | 
তুরা বা উয় আমীজশ, অন্দর্‌ খোরান্ত,॥ 
যদি চরিত্র নিয়েই এই পৃথিবীতে ভাববৈষম্যের নিত্য কলহ, তবে চেষ্ট। 
কর সৎ মিশিয়ে মিশিয়ে বিষম চরিত্রের সংশোধন | এই সতের জাগরণে 
হবে এঁক্যের প্রতিষ্ঠা । এই বিশ্বজনীন ভাব-উন্মেষের মধ্য দিয়ে সাম্য 
“পায়দার* হবে। যুদ্ধের উন্মাদনা আর থাকবে না। ফেরদৌসী “0০৩ 
4০:10” এর স্বপ্ন দেখেছিলেন কিনা জানিনে, তবে যুদ্ধ নামক হিংসার 
প্রহসনকে থামিয়ে তিনি পাম্যাবস্থার ধ্যান করেছিলেন । 
তু রা বা উয় আমীক্তশ অন্দর খোরাস্ত, | 
ফেরদৌলী বলতে চান মানুষের অবিবেকের ফলই যুদ্ধ নামক বিজিগীষা। 
মানুষ যে সেই পরম জ্ঞানস্বক্লূপ খোদারই এক টুকরা তা সে বিস্মৃত হয় 
ব'লেই যুদ্ধ ঘটে। মহতো মহীয়ানের স্বরূপ মানুষ বিন্যৃত হয় বলেইহম্যার্থের 
সংকীর্ণতায় ঘটে থাকে যুদ্ধ । এট! পরিহার করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য নয়। 


ফেরদৌসীর শাহ্‌ নাম! ৬৭ 


মধ্যযুগের ঈশ্বর বিশ্বালী এক কবির বুল চিন্তাধায়ায় সঙ্গে পরমার্থে 
সংক্ষার-বজিত এক আধুনিক সৈনিক কবির চিন্তাধারায় সেতুবন্ধন ক'রে 
আমার এই অধ্যায় শেষ করছি। প্রথম মহাযুদ্ধে নিহত ₹/1150. 0৮ 
এয় কবিতাগুলি তার মৃত্যুর পর এই শতাব্ধীর তৃতীয় দশকে প্রকাশিত 
হ'য়ে সে যুগের মানুষকে নতুন চিন্তার পথ দেখিয়েছিল। 0৩০ 
চিরকালের জন্য বুদ্ধের রক্ত ধুয়ে মুছে পরিক্ষার ক'রে দিতে চেয়েছিলেন_ 
৭]0)80, 190, 00001) 9100 180 91098860 
চ0618 01082706 108918, 
1] 010 8০ 0 800 ৮/891) (1091) (2010) ৪6৪৮ ৪118, 
[0920 161) 60008 008৮ 115 ৮০০ 0690 10: 6817065 


সেলজুক যুগের ভূমিকা ও ওমর খইয়্যামের পরিচয় 


পূর্বযুরোপের শেষপ্রান্তে নব রোমান সাম্রাজ্যের নতুন রাজ্য ছিল 
বাইজানতিয়াম। এই রাজ্যের সমুদ্রোপকৃূলে ইয়োরোদিয়ার ঠিক 
সঙ্গমস্থলে কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্য সাগরের ঠিক সন্ধিস্থলে শেষ পর্যায়ের 
রোম সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী প্রতিষিত হয়েছিল-_-নাম 
কন্ম্তাস্তিনোপোল। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইতিহাস-বিশ্রুত প্রথম- 
গ্রীফান রোমসম্রাট কন্স্তান্তাইন। কালটা ৩০০ খ্রীষ্টাব। পাঁচশো 
বছরের মধ্যে সেই রোমান সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল। এই সময় 
৮** সালে রোমানর! বাগদাদের খলিফার সঙ্গে সন্ধির চুক্তিতে আবদ্ধ 
হতে বাধা হয়। আর একবার দশম শতাব্দীর শেষের দিকে 
বাইজানতিয়াম লুণ্ত শক্কি পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিল। তখন 
এসিয়৷ মাইমর বা রূমী ছুনিয়া থেকে মুসলিমরা বিতাড়িত হয়েছিল। 
ক্রীট ও সাইপ্রানেও মুসলিম অধিকার বিলুপ্ত হয়েছিল। রোমানরা 
ভিন শতাব্দীর আরব দাসত্ব থেকে সিরীয়াকেও বিষুদ্ত করল। এটাই 


৮ পায়ন্ক সাহিত্য পরিবক্রদ! 


বোধ হয় 'নির্বাপোশ্দুখ প্রেদীপ শিখার সর্শেষ স্বলে ওঠ। এইবার 
রপস্থলে এল মধ্য এসিয়ার কুশীয় অঞ্চল থেকে ইসলামে নব্দীক্ষিত 
তুক্কা জাতি ভাদের উন্মত্ত প্রচণ্ডতা নিয়ে। স্বভাবে যাষাবর, হাদয়বৃত্তিতে 
নৃশংস, মনোজগতে অসংস্কত এবং নাগরিক জীবনে অনভ্যন্ত এই জাতির 
আদিম লৌকিক ধর্সবিশ্বীসের অকধিত ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের বীজ 
অনায়াসে প্রাণপ্রাচুর্যে এমনই বধিত হ'লে যে, আরবের ক্ষেত্রে যে ধর্ম- 
প্রচার কোন জবরদস্তির আতিশষ্য গ্রহণ করেনি, এই সেলজুক তুকীদের 
ক্ষেত্রে সেই ধর্ম অতিদ্রুত বর্বর নৃশংসতায় পর্ববষিত হয়ে গেল। সেই 
হিংসা-জ্রোতে আর্নেনিয়া গেল, কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম উপকূলের রাজ্াগুলি 
তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ল (১০৩০ শ্রীঃ)। বিধর্মীর প্রতি আরব 
জাতির যে সহিষুরতা ছিল এই তুকাঁদের তা একেবারেই ছিল না। এরই 
অনিবার্ষ পরিণাম পশ্চিমে যুরোপের ক্রুসেড, এবং পূর্বে ভারতবর্ষে বল 
ও কৌশলে ধর্মান্তরী করণের সুদীর্ঘ ইতিহাস। বাইজানতিয়ামও সেই 
হিংসার কবলে পড়ে সর্বশেষে কন্স্তান্তিনোপোলের ধবংসের মধ্য দিয়ে 
সেই একই এঁতিহাসিক সত্য উতকীর্ণ করে গেল। সহক্রাধিক বর্ষপূর্ষের 
এক খ্রীস্টান কন্ক্তানতাইন্‌ প্রতিষ্ঠিত মহানগরী আর এক রোমসম্রাট 
কন্ম্তানতাইনের ময় চতুর্দশ শতকে মহল্মদীয় ধর্মাবলম্বী ওসমানী তুর্কী 
দ্বিতীয় মহম্মদ দ্বারা বিধ্বস্ত হয়ে গেল। চারটি নামের কি অপূর্ব 
সাংকেতিক তাশুপর্য ! ছুই মহম্মদ ও দুই কনন্তান্তাইন ! 

তুকঁদের একটি শাখ! সেলজুক-_একথা আমরা পূর্ব অধ্যায়ে বলেছি। 
সেলঙ্জুক একটি ব্যক্তি-নাম। সেলজুকের পিতা তুকাক্‌ সর্বপ্রথম ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ করে। তু ভাষায় তুকাক মানে ধনুক । এই দুর্ধর্ষ সংগ্রাম- 
প্রিয় জাতি তুকিস্থান থেকে নেমে এসে বোখারা ও সমরকন্দের ঈষৎ 
উষ্ণ আবহাওয়ায় তাদের অস্থায়ী শীতাবাস স্থাপন করতো । এই ভয়ঙ্কর 
জাতিকে সুলতা মাহমুদ নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিয়োজিত করতে 
গিয়েই পরিণামে বিপদ ঘটিয়েছিলেন। কথায় আছে--'যে দরজ। বন্ধ 
করতে পারবে না, সে দরজা কখনও খুলতে যেও না। যে আগুন 
নেবাতে পারবে না, তাকে ফুদিয়ে স্বালিও না। যে সর্বনাশ! তীর 
আর ফিরিয়ে আমতে পারবে না, তাকে নিয়ে খেল! করতে যেয়ো। না 


বেঙ্গজ্ক বুগের তৃমিকা! ও ওমর খইয়্যাষের পরিচয় ৬৯ 


মহা! বুদ্ধিমান্‌ লুচতুর ও বহুদ্শাঁ হয়েও হুলতান মাহমুদ বোফার মত 
বন্ধ দয়জ! খুলে, ফু দিয়ে আগুন ভ্বালালেন এবং তারই মধ্যে সর্বনাশ! 
বাশ নিয়ে খেলা শুরু করলেন। সেই বিষাক্ত বাণে তার বংশ উৎখাত 
হয়ে গেল। তুকী ঝশের 'তৃত্রিলবেগ' স্থলতান্‌ মাহমুদের পুত্র মাসুদকে 
সিংহাসন-চাত করে নিজে সিংহাসনে বসলেন। মহাসমারোহে তার 
নাষে "খুতবা পাঠ করা হ'লে! (১০৩৮ শ্রীঃ)। এইবার তুপ্রিলের নেতৃত্বে 
তুর্কাদের বাগদাদ লুনের পালা শুরু হ'লো। খিলাফত বিধ্বস্ত হ'লে! 
(১০৫৫ গ্রীঃ)। স্মরণযোগ্য বাগদাদে তখন আববাসী খিলাফণ্, উদ্মাফী নয়। 
আববাসীরা শিয়া! সম্প্রদায়ভুক্ত । সেলজুক তৃক্ঁরা শিয়াবিদ্বেধী কঠোর 
সৃল্লি মুসলমান । 

বিপ্লব সর্বদা অবিমিশ্র আশুভ নিয়ে আসে না। অশ্রুভের মধা দিয়ে 
কখনো কখনো শুভের প্রাতিষ্ঠা হয়। প্রাচীন যুগে গোটা যুরোপে এক 
ধ্বংসের তাগুবর চ'লেছিল। ক্ষীয়মান রোমান সাম্রাজ্য আতুরক্ষায় 
অসমর্থ । সেই স্থযোগে উত্তরে জলদস্থ্য 'ব্রাইকিংরা' (৮1108) এবং 
মধ্য যুরোপের হিং 3০০1) ও ৮1818০011রা তাগুব শুরু করল। 
5০৫৪। দন্থ্যরা তো যুরোপ ছেড়ে উত্তর আফ্রিকাকেও উত্তপ্ত ক'রে 
তুলেছিল। 69৪, 4১08159 এবং ১৯১:০০-দ্রের কুপাণ গোটা ব্রিটেনকে 
পদদানত ক'রে দিল। তুর্কো-মোঙ্গল জাতির ভুন দস্থারা আবার এইলব 
টিউটনদের দূরে হটিয়ে পশ্চিম যুরোপ পর্যন্ত এগিয়ে গেল। এইসব 
ধংসলীলার মধা থেকেই যুরোপে নবঙ্ঞাতীয়তাবোধের স্ফুরণ ঘটেছিল । 
বর্তমান যুরোপের দেশ ও জ্রাতিগুলির সমুখখান এরই কারণ-সম্ভৃত। 
শিথিল আত্মসন্িত দুঃখের মধ্য দিয়েই জমাট বেধে সুদৃঢ় জাতীয়ভাব 
গড়ে তোলে। 

আমরা যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় স্থবিশাল মুসলিম ছুনিয়! 
পরস্পর হিংসা বিছেষে জর্জরিত হ'য়ে খণ্ড বিখণ্ড হ'য়ে পড়েছিল। 
পরস্পর প্রতিতন্ছিতায় পারস্য তার অখগুতা হারিয়ে ফেলেছিল। 
মুসলিম ছুনিয়ায় এঁক্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য দুরধ্ধ শক্তির নতুন ক'রে 
প্রয়োজন হয়েছিল। সেই শক্তি এসেছিল সেলজুকঘের মধ্য দিয়ে। 
তান! একে একে পারস্য, মেলোপোতীমিয়া, সিরীয়া এবং এশিয়! 


ও পারন্ত লারিত্য পরিক্রদা 


মাইনবের ছুর্বল বাজশক্তিগুলিকে পধুদস্ত ক'রে দিয়ে নিশ্চিত ভাবে 
একপ্রকার এঁক্যের প্রতিষ্ঠা ক'রে দিল। সেই এঁক্যের ছবি দেকালে 
দেখা দিয়েছিল আফগানিস্তানের পশ্চিম প্রান্ত থেকে ভূমধ্য সাগরের 
উপকূল পর্যস্ত। কন্স্তান্তিনোপোলের পতনেয় জন্ত যতই দুঃখ হোক, 
সেও এক গুভ প্রভাতের সূত্রপাত ক'রে দিল। রোম সাস্রাজ্যের এই 
দ্বিতীয় রাজধানী মুরোপ এসিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান-গবেষণার কেন্দ্র হয়ে 
উঠেছিল। এখানকার বিশ্ববিষ্ভার ভাণ্ডার চূর্ণ বিচুর্ণ হ'লেও সেই জ্ঞানের 
তাণারীরা পশ্চিম মুরোপে ছড়িয়ে প'ড়ে তাদের প্রতিভার আলোক 
স্বালিয়ে দ্রিলেন। মধা ও পশ্চিম মুরোপ গ্রীকোরোমান ভদ্জানের 
আলোকে ভ্বলে উঠলো । এই জাগরণের নাম মধ্যযুগীয় স্থৃপ্তি থেকে 
পুনরুখান_ফরাপী ভাষায় রেনেশাস। 

সেলজ ক বংশলঠিকাকে উপেক্ষা ক'রে আমরা কয়েকটি মাত্র নাম 
ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করব। সেলজ.কের পুত্র ইসরাইলকে 
স্থলতান মাহমুদ সাত দাতটি বছর ধরে বন্দী ক'রে রেখেছিলেন গুধু 
আতন্কে। স্থলতান তারই একদা-মনুগ্রহপুষ্ট ইসরাইলকে জিড্কাসা 
ক'রেছিলেন-_প্রয়োজন হ'লে তুমি সঙ্কেত পাঠিয়ে কতটি তুকীঁ জমা 
ক'রে দিতে পার? উত্তর হলো, স্থিলতান ! একটি তীর ছু'ড়ে দিলেই 
এক লক্ষ তরুণ তুক্কাঁ মুহূর্তে হাজির হবে। আর যদি স্থলভান ! আমার 
ধনুকটা পাঠিয়ে দিতে পারি, তবে এক্ষুনি ছুটে আসবে দু-লক্ষ তুক্ী 
এহেন বিপজ্জনক গুভানুধ্যায়ীকে বাইরে রাখা যায় না বলেই মাহমুদ 
তাকে সপুত্রক কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। ইসরাইরেলের পুত্র 
কুতলমিশ কারাগার থেকে কৌশলে পালিয়ে বাচল। স্থলতান মাহমুদের 
মৃত্যুর পর স্থযোগ বুঝে ইসরাইলের ত্রাতুষ্পুত্র তুগ্রিল বেগ প্রথম 
নীশাপুরে আধিপত্য বিস্তার ক'রে খোরাসান পর্যন্ত ধাওয়া করলেন এবং 
ন্ুূলতান-পুত্র মা'সুদকে পরাজিত ক'রে গোটা ইরানে তার প্রভু 
প্রতিষ্ঠিত করলেন। খোরাসান রাজধানী হ'য়ে শতাব্দীর উপর সেলক্র.ক 
শক্তির কেন্দ্র হ'য়ে রইল। তৃত্বিলের ভ্রাতুম্পুত্র 'মাল্প আরস্লান 
সিংহাসনে বসে তার অপ্রতিহত শক্তির পরিচয় নানাভাবে দিয়ে 
গিয়েছেন। তিনি আজ মর্রার ধুলায় নিশ্চিহ্ু হ'য়ে গিয়েছেন কিন্ত 


'নেলভ্ক যুগের ভূমিকা ও ওময় খইয্যামের পরিচয় ৭১ 


একদা! তার উচ্চ শির আকাশম্পর্শা হ'য়ে উঠেছিল। তার সম্বন্ধে 
পাথরে উৎ্কীর্ণ আছে-_ 

'সয়-এঅল্প, আর্স্লান দীদী জি রিফ'ত, রফতা র বয় গরদূ ॥ 

বি-মরব! আ তা বি থাক অন্দর সর-ই অল্প আর্স্লান দীদী। 

তিনি আজ বিশ্মৃতির রাজে) চ'লে গেলেও তার প্রধানমন্ত্রী “নিজাম 
উল্ল মূলক'-_আবু আলী আল্‌ হাসান বিন ঈশাক তার অবিশ্মরণীয় 
জমহিতকর কার্যগুলির মধ্যে আজও বেঁচে আছেন। নিজাম উল মুল্ক 
ছিলেন বহু গুণের আধার, স্বয়ং পণ্ডিত এবং পাগ্ত্যের কদরদান। 
বাগদাদের নিজ্ঞামিয়া বিশ্ববিষ্ভালয় নেই যুগের অবিনশ্বর কীতি। 
এছাড়াও তিমি এস্ফ হানে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলেন একটি মহাবিষ্ভালয়। 
বাগ্দাদে নিয়ে এসেছিলেন ধর্মশান্স্ে প্রবক্তা আবু হামিদ মুহণ্মদ আল 
গজালীকে। লোকে বলতো 'লা নবীয়া বাদী”, কথাটি বাদী হয়েছে 
নৈলে মাওলান! গজালীকে দ্বিতীয় পয়গন্থর বলা যেতো। এই গজালী 
ছাড়! মন্থামন্ত্রী তার পরমবন্ধু, আবাল্যবন্ধু ওমর খইয়্যামকেও এই 
বিশ্ববিষ্ভালয় নিয়ে এসেছিলেন। আরুস্লান তখন জীবিত ছিলেন ন1। 
কাজেই মহামন্ত্রী আর্স্লান-পুত্র মালেকশা'র সঙ্গে ওমরকে পরিচিত 
করিয়ে দিলেন। নিজাম উল মূল্ক নিজেও রাজকার্য পরিচালনার দর্পণ 
স্বরূপ একটি মন্থাগ্রস্থ রচনা ক'রে গিয়েছেন। সে গ্রন্থের নাম 
'সিয়ালত মামা” । 

সেলজ,ক বংশে অবিস্মরণীয় নাম “মালেকশাহ'। মাত্র আঠার বছর 
বয়সেই তিনি বিশাল সেলজ,ক সাআাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হন। এই 
বিষ্তোৎসাহী সুলতান গ্রহনক্ষর পর্যবেক্ষণের জন্য একটি বিশাল মান- 
মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মানমন্দিরে গবেষণার জগ্য নিযুক্ত হন 
সেই বিশ্রুতকীতি পণ্ডিত, ধিনি আজ শুধু একজন কবিরূপে প্রসিদ্ধ 
হ'য়ে আছেন। তাঁর মাম “ওমর খয়্যাম্ঠ। 'ওমর" নাম “খয়্যাম্” কৌলিক 
উপাধিজ্ঞাপক তখমুস্‌ বা ছল্পদাম। তীর পূর্বপুরুষ তাবুর ব্যবসা এবং 
তাবু মেরামত করতো বলেই এই বৃত্িজ্ঞাপক সাক্কেতিক উপাধি 
“খয়্যাম। ওমরকে আরবরা জানত “খয়্যামী” বা খয়্যাম্‌ বংশ সম্ভৃত 
গথ্চিত বলে। ওমকের মাদমন্দিরের গবেষণার লহায়ক ছিলেন 


ৰং পারন্ত সাছিভ্য পরিক্রম! 


আরও দুজন (১) আবুল হুজাকফর (২) ময়মুন্‌ নজীব। ন্ুলতান 
মালেকশাহ চেয়েছিলেন একট! নতুন সাল প্রবর্তিত করতে, তারই 
নামে "মালেকশাহী' বা 'জালালী' সাল। তার শুভারস্ত হবে ১০৭৯ 
সালের ১৫ই মার্চের নবরোজ থেকে । এই সালের মাপগণনায় ব্যবহৃত 
হবে সৌরমাপ, চান্দ্রমাস নয়। 

১৮৯৭ সাল পর্যন্ত ইরানে কবি ওমরের কোন প্রামাণিক সংগ্রহগ্রন্থ 
বা প্রামাণিক জীবনচরিত ছিল ন।। জীবনচরিত নামে ছিল কতগুলো 
লোক-সমাজে প্রচলিত গালগলের সংগ্রহমালা। এগুলিতে থাকতো 
রোমান্টিক গল্লের ছড়াছড়ি। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি 
[9:005802-এর অকৃত্রিম বন্ধু, পাসী ভাষায় অভিচ্ভ্ত 11105297510 কতৃক 
অন্ুবাদিত ওমরের রুবাইয়াত্‌ সারা যুরোপে এবং আমেরিকায় নতুন 
ভাবের প্লাবন আনে । তার একটা কারণ এই অনুবাদ আক্ষরিক না 
হ'য়ে ভাবানুবঝাদ হ'য়েছিল এবং এই কারণেই তা অতি সহজে 
অকৃত্রিমতার রং-এ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় কারণ, তখনকার 
পশ্চিম দুনিয়া অতি সহজে ওমরের প্রত্যক্ষদর্শন ও অজ্জেয়বাদিতাকে 
সমগ্র হৃদয় দিয়ে সানন্দে বরণ করেছিল। ওদিকে ভালেনটিন ঝুকোভস্ষি 
(৮ 8190610 2100109580) ) রুশ ভাষায় নিবন্ধ রচনা করলেন-- 
10108: 10097558100 800. 0008 ভা 80৫611708 00868108+ | কিন্তু 
তখন রুশভাষা মুরোপে অনাদূত ভাষা । এদিকে প্রাচ্যবিষ্তাবিশারদ 
কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ডক্টর ছু. 1)6018০70 7১০8৪ রুশীয় নিবন্ধটি 
ইংরেজীতে অনুবাদ করে দলেন-_( 00010] 0 009 73০5৬] 
/$558195 9০০19ট৮ 1898, ০), সস 0 949-866 )। এই প্রবন্ধটি 
তিনি £16589810 এর অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকারূপে প্রকাশিত করেন। 
এর টাক ও টিপ্পনী সংযোজন করেন 0118 নল. 0. 1386800 1 এটা ঠিক 
১৯০০ লালের ঘটন।। এই প্রপঙ্গে উল্লেখযোগ্য- ওমরের কে) জার্মান 
সংস্করণ 7279071৩1) 7:0880১ ১৯২৮ হ্রীঃ | (খ) [00 7৪7৫ 79100 41167), 
ইংরাজী অনুবাদ, গ্রীঃ ১৮৯৮। (গ) নওল কিশোর প্রকাশিত লক্ষোরী 
লংস্করণ, (ছঘ) 00057 10081555208 87 101. 82৮0৩ এ. 102, 


সেলচ্ক বুগের ভূমিকা ও ওর খইয্যাষের পরিচন় ৭৩ 





বগুন খেকে প্রকাশিত ১৯৫২ । (৪) স্বামী গোবিন্নতীর্থ প্রকাশিত 1১৩ 
59095 ০0৫ (795. ৬ 

আশ্চর্যের বিষয় ইয়ানে ওমরের কবিরূপে স্বীকৃতি ছিল না। 4 জঠি 
€ আব্রফী ) ছিলেন সেকালের প্রথমন্তরের সাহিত্যের ইতিহাস লেখক । 
তিমি নীরব। অতি প্রসিদ্ধ দৌলতশাহু ১৪৮৭ সালে তার সাহিতোর 
ইতিহাস শেষ করলেন। এর আগে দ্বাদশ শতকে লিখিত সমরখন্দী 
নিজামী আবাদী লিখিত “চচার মকণলা' গ্রন্থে ওমর কৰি ও কাব্য 
অধ্যায়ে স্বান লাভ না করে' স্তান লাভ করেছেন জ্যোতিষী ও 
বৈজ্ঞানিকদের অধাযে। অবশ্য সেখানে ওমরের অভ্রাস্ত ভবিষ্যৎ 
গণনার নান! প্রশংসা করা হয়েছে। নীশাপুরে এই কবির সমাধিক্ষেত্ 
বর্তমান আছে । এই গ্রতিভাদী্ত মানুষটির ছিল আশ্চর্য স্মরণ শক্তি। 
তিনি এসফাহানে যা একবার পাঠ করতেন, ঠা নীশাপুরে গিয়ে অক্ষরে 
অক্ষরে মিলিয়ে দিতে পারতেন । ঝুকোভ্ক্ষির ভ্রাম্যমান কুবাই-তন্ে 
একথার বিশ্রেষণ মাছে যে, ওমর ছিলেন অভীত ভাবপ্রবাহের ধারক 
এবং বাহক। এই তন্ে ধারা বিশ্বাণী ভারা এই প্রসঙ্গে মনেক 
শা'য়রের শা'য়রীর ছায়া নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমি প্রসিদ্ধ 
কয়েকজনের নাম দিচ্ছি__ 

আবছুল্লাহ, আনসারী, আবিল খয়ের, আনোরারী, আসঙাদী, 
অন্তার, ফকরউদ্দীন রাজী, ফিরদোলী, গজালী, ক্লাল-উদ্দীন রূমী, 
কমাল-উদ্দীন সমালী, নাসীর-উদ্দীন তৃদী এবং সর্বোপরি আবু-আলী-বীন 
সীনা, ইতিহাসে যিনি অবিচেন্ন! ব'লে পরিচিত। এখানে শুধু একটি 
কথা বলতে চাই, তা হচ্ছে ওমরের মৃত্যুর কয়েকশ" বছর পরে সঙ্কলিত 
রুবাইগুলির উপর নির্ধম ব্যবচ্ছেদ চালিয়ে সত্য উদ্ধার সর্বদা অভ্রান্ত 
নাও হ'তে পারে। 

একথা সত্য দশম শতকের বোখারী অবিচেন্নার কোন কোন কবিতার 


১০ 


* অধ্যাপক 4২৮0৮ সম্পাদিত ক্ষষাইয়াতের আদর্ম হত্তজিখ্বিত 081020108০7 
রক্ষিত অয়োদশ শতকের পুখিখানাই প্রাচীনতম বলে বিবেচিত হয়ে জাসছিল । সুখের 
ব্ষর দ্বাদশ শতকে লেখা হলিখিত পুথিখানা সম্প্রতি সৃফি কবি ওমর আলী শাহ্‌ এর 
গৃহ থেকে আবিষ্কাত হয়্েছে। 


৭৪ পারস্ত আহিত্য পরিজ! 


যর্মানুসরণ কয়ে চলেছে ওমরের কো কোন কবিতা । [:8589:510 তার 
সঙ্চলনে এমন একটি রুবাই দিয়েছেন যা অবিচেল্লার রচনায় হুস্পষ্টভাবে 
দেখা যায়। আমরা 075857510 প্রদত্ত ওময়ের কবাই ইংরেজীতে শোনাই-- 

£[00 1000 27810055 980652 610০0816035 99%970810 €68/৩ 

] 108, 800. 00. 056 03009 01 98802705869, 

£001008207 & 87706 01018581180 05 6106 2:০৪, 

306 1700% 008 1185১91-11006 01 02080 10868. 
ওমরের নিজের কথায়--করদম্‌ হমাহ, যুশকিলাত, গরদূন্‌ রাহিল্‌.. :"" 
হরবন্দ কশাদহ গুদ্‌ মগর বন্দ-এ-আজল্‌।-_ পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যাত্রা 
শুরু হ'য়েছিল। অনন্ত শূন্যের সপ্ত তোরণ অতিক্রম ক'রে অবশেষে 
বৃহস্পতি বরুণের রাজ্য ঘুরে শনিচক্রের দীপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত রত্ব- 
সিংহাসনে বসেছি। সারাপথ শুধু জীবনরহন্যের গ্রন্থি খুলে খুলে এসেছি। 
কিন্তু শোন বন্ধু! প্রাণ খুলে তা কথা বলি- মৃত্যু রহস্যের মহা-খ্রন্তি 
কিছুতেই খুলে দেখাতে পারিনি । মহাকালের বক্ষে, মহাশুন্যের অনন্ত- 
বিস্তারে, মহাজীবনের মাল্যসূত্রে ই একটি স্ুকঠিন রহস্যপূর্ণ গ্রন্থি, 
যার ভোগ আছে, পরিচয় নেই ।--ড/10108919-এর আক্ষরিক অনুবাদে 
“৪৮, ৪৮৪] 10006 ৪.৭ 10909860. ৪৪5৪ 118৮ 01 1)08811). 11138 
জার্মান ভাষায় অনুবাদ ক'রেছেন--0601950 ৪] 188110 13200 
2007 817569 0119) 00£810956-088 10398 13900? ! 

ওমরের রচনায় অবিচেন্নার ভাবরাজির ছায়াপাতের কথা প্রসঙ্গেই 
বলছি। অবিচেন্নার ভ্ঞানসামআ্াজ্যের অবধি ছিল না। ধর্মশান্ত্র কোরান, 
ভারতীয় পাটাগণিত, গ্রীক জ্যামিতি, তর্কশাস্ত্ু, চিকিৎসাশান্ত্র, আধ্যাত্মিক 
প্রেমসাধনার রহস্থা_-বিশেষ করে সূফী সাধনা- অবিচেম্না সর্বত্র বিচরণ 
করে সার্বভৌম পণ্ডিত হয্মেছিলেন। সামানী রাজপুত্র নৃহ, বিন মনসূরকে 
কঠিন রোগ থেকে মুক্ত ক'রে তিমি রাজগ্রস্থাগারে লব্ধ প্রবেশ হ'য়ে 
বলেছিলেন_-আমার জীবন ধন্য । আমি এমন সব গ্রন্থ দেখার সৌভাগ্য 
লাভ করেছি লোকে যার নামও শোনে নি। 
খইয়্যাম ওমরও ছিলেন অবিচেক্লার মত বহৃদর্শা পণ্ডিত। অনেকেই 

ওমরকে জানতেন, তিনি “আচার্য” দার্শনিক" এবং “সৃষ্তি' রহস্যের 'মামিক' 


নেজজুক যুগের ভূষিক। ও ওমর খইস্যাষের পরিচয় ৫ 


পার্সী কায়দায় বলতে গেলে “়ুর', 'কয়লসূফ; ও “হজ্জতুল্‌ খল্ক/। 
কিন্ত, গৌড়! মুসলিমদের হাদয়ে লালিত, চির-প্রতিষিত বিশ্বাসের 
রাজাটাকে কবিতার মধ্য দিয়ে নাড়া দিতে গিয়েই, জাঙার মনে হয়, 
সেকালের পণ্ডিত বিচারকদের সাহিত্য-বিচার়ে ওমরের প্রতি উপেক্ষ! 
এসেছিল। তারা তাকে একজন মৌলিক বিজ্ঞানবিৎ এবং অসাধারণ 
গণকরূপে শ্বীকার করলেও মহাপপ্ডিত এবং মহাকবিরূপে স্বীকৃতি 
কিছুতেই দিতে চান নি। ওমরও ক্ষেত্র বিশেষে তাদের প্রতি বিদ্রপের 
বাণ ছুড়ে দিয়েছেন। সুচতুর ব্যঙ্গবিজ্ঞপে ওমর ছিলেন অপ্রতিদবম্্ী। 
একটি প্রচলিত গল্প বলছি । 
নীশাপূর কলেজের মেরামতি চলছে। গাধার পিঠে পিঠে ইট 

আসছে । একটি গাধ! ওমরকে দেখে কিছুতেই কলেজ-প্রাঙ্গণে ঢুকবে না 
-কেবল এদিক ওদিক করছে। ওমর বললেন, “এস লজ্জা কি? 
এখানেই তো তুমি আর এক জন্মে অধ্যাপক ছিলে। কবে ষে তুমি 
হারিয়ে গেলে বন্ধু! মানুষ তোমার কথা ভুলেই গেল। এখন আবার 
এসেছ; কিন্তু একেবারে গোল্লায় গেছ । তোমার আগেকার শানিত 
নখগুলি জোড়া লেগে লেগে খুর হ'য়ে গেছে। আর তোমার চিবুকের নূর 
উল্টে গিয়ে লেজের গোছা! হ'য়েছে। তুমি কি জায়গাটা চিনতে পারছ না? 
জানি, আজ এখানকার অধ্যাপকদের দেখে তোমার লজ্জা! লজ্জ। লাগছে। 
তাইনা? 

'আয় রফতা বে! বাজ আমদা, ব্লুম গোশতা-_ 

নামত জি মীয়ান্‌-ই-নাম্হা। গুম্‌ গশত|। 

নাথুন্‌ হম! জমা” আমদ! বে! সম গশতা 

রীশ্‌ উজ পস্-ই-কৃন্‌ দর আমদা ছুম্‌ গশত॥' 
মনে হয়, এই সব জদ্যই মৌলবী মৌলানা, কট্টরপন্থী উলেম! ও শান্ত 
পণ্ডিতদের কাছে উপেক্ষিত ছিলেন “গিয়ান্দ্দীন আবুল ফতাহ, উমর- 
বিন-ইব্রাহিম। । এই হচ্ছে খয়্যাম্‌ ওময়ের পুরো নাম। এদের মধ্যে 
কেউ কেউ ওমরকে অন্খী দার্শনিক, নাস্তিক, তুচ্ছ বন্ত্বাদী, অজ্ঞেয়বাদের 
বিলাসতিমিরে জাচ্ছন্ন, কপার পাত্র বলে উপহাসমিশ্রিত করুণ! প্রদর্শন 
করেছেন। কেউ কেউ কুন্ধ ছ'য়ে ব'লেছেন, ওমর য! দেখিয়েছেন তা 


শি পারস্ক লাহ্ত্যি পৰিক্রম? 


হচ্ছে ভ্রান্তি ও অসঙ্গতির বেতাল প্রদর্শনী । সূফী নাজনুদ্দীন রাজীয় এই 
অভিমত। দুঃখের বিষয় যে জলালউদ্দীন বূমী একদ। বলার সাহস 
রেখেছিলেন - 
আমি কোরানের মগজ তুলিয়া ভ্বালাই মোমের বাতি। 
হাড়গুলি নিয়ে কুকুরের দল, উঠিছে কলহে মাতি। 

[মন জ কোরান মগজ রা বরদাশতম্/উন্তুখোয়ান্‌ পেশ-এ-সগান্‌ 
আনদাখহম্‌] 
সেই আবর্জনামুস্ত সত্যের প্রেমিক, সূফী শিরোমণি জলালুদ্দীন-ও ওমরকে 
গ্রীক দর্শন-রাজ্যের একজন ভ্রান্ত পথিক বলে নিন্দা করে গেছেন। 

অভ্ঞেয়বাদ পলায়নী বৃত্বির কৌশল নয়। বিশ্বজগতের পরমতত্ব মানব- 
জ্ঞানের অনধিগম্য এই হচ্ছে অজ্ঞ্রেয়বাদের তাতপর্য। বৈজ্ঞানিক 
[',00168 [719207% [0516 4১800980187) কথাটি চালু করেন। তিনি 
“অভ্াত ঈশ্বরের উদ্দেশে পৃজাবেদী সম্বন্ধে 5৮ £৪এ1এর উক্তি থেকে এই 
কথার রূপ দেন। প্্রীক দার্শনিকরা জ্ভানদ্রষটাকে বলতেন 08619 
তার বিপরীত কথা /১87০৪৮০. অজ্ঞেয়বাদের কুলীন তাপসদের নাম 
ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন 8009, 13806) 00209, 9090091, 
পরমসত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার ন৷ ক'রে কেবল তাকে জ্ঞানের অতীত বলাও 
অভ্তেয়বাদিতা। নাসদীয় সূক্তও তাই। কণ্মৈ দেবায়, হবিষা বিধেম-_- ? 
--এ প্রশ্থও এ জিজ্ঞাসা থেকে আসে ।.... ক ইহ তচ্চিকেতশ ?-_বৈদিক 
ধষির অজ্ঞেয়বাদিতা । কাজেই ঈশ্বরবিশ্বাসী ওমরের অজ্ঞেয়রাজোর তথ্য 
সম্বন্ধে সরল অকপট উত্ভিকে কদাচ ভ্রান্ত পথিকের প্রলাপ ঝলে উপহাস 
কর! চলে না। 

পরবর্তাঁ সুফীরা অবশ্য ওমরের কাব্যে সৃফীতস্বের আভাস আবিষ্কার 
করেছেন ; কিন্তু একথা সত্য, সূফীতন্বের যে রহস্য সার্দী-হাফিজ-অত্তার- 
রূমীর কাব্যধারায় প্রচ্ছন্ন থেকেও পাঠকের হাদয়কে মৃগনাভির সৌরভের 
মত উন্মত্ত করে তোলে, ওমরের রুকাইয়াতে কখনে! তার স্পর্শ অনুভব 
করা যায় না। ওমর-বিন-ইব্রাহীম বহুদর্শী, জ্ঞানের রাজ্যে তিনি প্রায় 
সারভৌম, গণিতবিজ্ঞানে তিনি প্রায় অত্রাস্ত, ব্যঙ্গবিজ্রপের শাণিত 
প্রহারে তিনি অদ্বিতীয়, কিন্ত সুফীর প্রেম উন্মাদনায় কিছুতেই তিনি 


লেলজুক যুগের ভূষিক! ও ওমর খইয়্যাষের পরিচয় ৭৭ 


পাঠককে উন্মত্ত করে তুলতে পারেন মি। তার কাব্য পাঠককে ভাবায়, 
চিন্তা করায়, ধ্যানে নিমগ্ল করে দেয়; কিন্তু আনন্দাভিযেকে উন্মত্ত করে 
তুলতে পারে না। জগ ও জীবনের ধ্যানে নিমগ্ন এই ধাধি-কবির কাব্য- 
পরিচয় আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ে দিতে চেষ্টা করব। এখানে শুধু তার 
জীননের শেষ কটি দিনের একটু কথা বলছ্ি। 

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব থেকে তিনি আবু "অলী বিন সীনা বা অবিচেল্লার 
শিফা বা 'আরোগ্াতন্ত্' পড়ছিলেন । এই গ্রন্থের একটি বিশেষ অধ্যায়ে 
তিনি ধ্যানমগ্র হয়ে যেতেন । এই অংশে অবিচেম্না বু এবং একের তত্ব 
বিশ্লেষণ করেছিলেন । এই অংশে এসে ওমর ্বপ্লাবিষ্টের মত বলতেন-- 
“আয়, খোদা! আমি তোমাকে গুধু আমার খণ্ডিতজ্ঞানের আলোকেই 
দেখে গেলাম। সীমার দীরার ভেঙ্গে দিয়ে তুমি তো৷ বান্দাকে অসীম 
রাজ্যের ছবিটি দেখালে না। আমার জীবনের সব চাইতে বড় ছুঃখ র'য়ে 
গেল এইখানে, ফা গফরলী ফান মা'য়ফতী য়াক্‌ রসীলতী-আলীক্‌। 
দর্শনশান্দ চিরকাল বলে এসেছে 897538061৮9 08108910810) বিষয়ের 
মভাবাপ থেকে আমাদের সর্বদাই বঞ্চিত করে চলেছে । একদা ভারতবর্ষে 
ভাটু মীমাংসকরাও বিষয়কে শুধু জ্াততা-লিঙ্গক অনুমান বলে ঘোষণা 
করে” আশ্চর্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। এত বড় একভন দার্শনিক 
কবিকে সাধারণ স্তরের একজন অজ্ঞেয়বাদী বলে” এবং তার দার্শনিক 
দৃণ্টিতঙ্গীকে স্বপ্নাবিষ্টের অসংলগ্ন প্রলাপ বলে উপহাস করে” তার দেশের 
এঁতিহাসিকেরা তার প্রতি অমর্যাদা করে গিয়েছেন। ওমর তার 
সমপাময়িক সমাজে অপাংক্তেয় হ'য়ে গেলেন 1159109৪য০১০975-এর 
তত্বাভাস দিতে গিয়ে। গ্রীক দর্শনের এবং হিন্দু দর্শনের আত্মার দেহাস্তর- 
সংক্রমবাদ দে সমাজ ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেছে। এদিকে আধুনিক ছুনিয়া 
শুধু তার রুবাই নিয়ে মন্ত হয়ে উঠেছে। আধুনিক জগতে যার উচ্চতম 
প্রশংসা, সেই গণিত-জ্যোতিষ-বলাহিত দর্শনের একজন নিষ্ঠাবান প্রবক্তা- 
বূপে ওমরের যোগ্য মূল্যায়ন এখনও বোধ হয় দূরে আছে। 


৭৮ পারস্ত সাহিত্য পরিক্রমা 


ওমর খইয়্যামের রুবাইয়াত, 


যখনকার কথা বলছি, তখন ইংল্যাণ্ডে নম্মান বিজয় সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে । 
উত্তর-পশ্চিম ভারতে স্থলতান মাহমুদের বংশধরগণ গজনী থেকে বিতাড়িত 
হ'য়ে পাঞ্জাবে আশ্রয়গ্রহণ করেন। পূর্ব ভারতে বল্লালসেনের পিতৃদেব 
বিজয়সেন সগৌরবে সিংহাসনে লমানীন। সেই সময়টায় মধ্য এসিয়ায় 
মধা বমসী অধ্যাপক, সার্বভৌম জ্ঞানের অধিকারী ওমর খইয়্যাম নীশাপূর 
মহাবিদ্যালয় থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন । এই অবসর গ্রহণ বয়সের সীমা 
তাতিক্রম করার জন্য নয়, মভবাদে এবং জীবন ও জগ দর্শনে সহকর্মী 
অধাপকদের সঙ্গে সগোত্রতা রক্ষা কর। আর তার পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছিল 
না। এই সম্যটাই তিনি সূফী মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন। 
কিন্তু আমি মনে করি, মহাজ্ভানীর বিচার বুদ্ধি এবং পুংখানুপুংখ 
বিশ্লেষণপদ্ধতি কখনো সূফীতত্তের ভাবোচছানে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। 
এই জন্য তার রুবাইগুলিতে জ্ঞানের উপায় এবং উপকরণের তাক্ষ 
বিশ্লেষণ আমাদের সর্বদা সজাগ ক'রে রাখে ; আখির জলে এবং প্রেমের 
বন্যায় আমরা! দ্ুকুল হারিয়ে বসি না। গণিত, জ্যোতিষ, বিজঞ্তান ও 
দর্শনের পণ্ডিত কখনো দিশেহারা বা উদ্ত্রাস্ত হন না। স্থগ্রিকর্তাকে 
প্রেমময়রূপে, ভালোবাসার একমাত্র বিগ্রহরূপে ধারণা করেও ওমর 
খইয়্যাম উচ্ছুসিত হ'য়ে ওঠেন না। স্ষ্টির পরিহাসের মধ্যে কি তাৎপর্য, 
তাই ভিনি খুঁজে বেড়ান এবং সমাধানহীন সৃষ্টি প্রহ্থেলিকার জন্য তার 
কাছে আহত অভিমানের নানা প্রশ্ন তোলেন। লক্ষণীয় বিষয় এসব ক্ষেত্রে 
তিনি দীন-ই-ইসলামের আশ্রিত। কুরান্‌ শরীফের মহাবাণী তাঁর বু 
প্রশ্নের সরণি নির্মাণ করে চলে; কিন্তু সকল প্রশ্ের উত্তর তিনি 
কোন ধর্মশাস্ত্রেই পান না। উদাহরণরূপে আমর! একটি রুবাই উদ্ধৃত 
করছি-_ 


ওমর খইয়্যামের রুবাইয়াত, ৭৯ 


রূজী কে শবদ্‌ ইজস্সম! ন্‌ শক্ত, । 

উদ্দম্‌ কে শহদ্‌ ইজন্লজ মুন কদরত, 

মন্‌ দামন্-এত, বগীরম্‌ অন্দর সো?'এলত, 

গ্‌য়েম্‌ স্বনম্‌ আব আইয়া জন্‌ বিন কোতেলত, ?% 
হেদিন এই মহাকাশে চরম বিশ্লোধ ঘটবে এবং মহাস্স্টির সব কিছু টুকরো 
টুকরো হ'য়ে যাবে, প্রাণের সকল চেষ্টা জাধারের ঘন ঘটায় এলো 
মেলে! হ'য়ে যাবে, সেদিন তোমার আচল ধ'রে জিজ্ঞাসা করব-__হে 
আমার প্রেমময় প্রড়! তুমি এই পাপের খেলা কেন খেলেছিলে ? 

কি কঠিন সংযম তার চরিত্রকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল, আজও অনেকে 
সেই ক্ষুদ্র এবং বৃহ খবরটি জানার অবকাশ পান নি। “ওমর আলীশাহ, 
বল্ধী' নামে প্রসিদ্ধ এক সুফী কবি ও ইতিহাস-প্রেমিক সেই ইতিবৃত্তের 
ইঙ্গিত দিয়েছেন। ওমর খইয়্যাম সুলতান আলপ. আর্সলানের জনৈক 
আমীরের কন্যাকে ভালবেসেছিলেন। তার নাম ছিল হালিম! বেগম?। 
হালিমা! যে বাগদত্তা এই ঘটনা পরে জানা যায়। ওমর ক্ষমতা ও 
সমৃদ্ধির উত্তঙ্গ শিখরে বসেও তার পাণিগ্রহণে অন্তরে ও বাহিরে কোন 
প্রকার উচ্চু্খল অসংযম প্রকাশ করেন নি। তার মানস স্থুন্দরী হয়তো 
কাবোর ছুঙ্ে় পর্দায় শুধু কখনো কখনো! অস্পষ্ট ছায়াপাত ক'রে গেছে 
»-৮101085580078 (5109 1089 80751590. 5811008 000000080. 01)81- 
£9৪ ০: 11006 900 [09:587816) [0008] 4.11-51781)-77780011081 
[১:51805 60 7300828 3559818 10085158601 07090911055 88,00.] 
তিনি যে একদা সূফী মতের চত্বরে পদসধশার করেছিলেন সে ইতিহাস 

সকলেই জানেন। একটি কুবাই এই তথ্যকে ভাল করেই বুঝিয়ে 
দিয়েছে। কোন আধ্যাত্মিক গুণীর কাছে ওমর তার কবিতার বিষয়বস্তুর 
নির্দেশ চাইলেন। সেই গুণী শেখ কবিকে বিষয় ঠিক ক'রে দ্িলেন। 
বস; নান, রও্গান ও গ্‌লর্‌ (রুট, ঘি ও ডুমুর) নিয়ে কাব্য গাথা 


০০০ 


+ এই বিশ্ব কি চিরস্থায়ী? কোটি কোটি লক্ষত্রলোক ও নিহারিকা পৃপ্জ দিয়ে দু এবং 
'অপরিদৃউ বিশ্ব ক্ষয়ের পথেই চ'লেছে। 'ব৩৩0100? বলে অতি ক্ষুদ্র পরমাণুরও দেহ আছে, 
এবং ক্ষয়ও আছে। হৃলের যে সৃক্মতম, ভার ক্ষয় থেকেই অনুমান কর! চলে-__এ বিশ্ব ক্ষয়ের 
দিকে বা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে । 


পারম্ত লাহিভ্য পরিক্রম। 








বিস্তার ক'রে! না, জমীন, জর ও জেদান! ( মাটী, সোনা এবং মেয়েছেলে ) 
নিয়েও কাহিনী গাখার প্রয়োজন নেই। তুমি ছোট বিষয় নাও--লিখতে 
লিখতে বুঝতে পারবে, সে কত মহুু। মসী, মন্যাধার, অক্ষর কিছুই 
খুজতে হবে না। সব পাবে, সব তোমার হৃদয়ে। বিষয় জেনে নাও-_ 
শরাব'। সেই নিয়ে যাবে তোমাকে এই পৃথিবীর পুরাতন সংগম থেকে 
মানস ভোগের তুরীয় লোকে। 

0৪৮০৪-এব অনুবাদের ভাঁধায় রুবাইটি শুম্ুন-_ 

48118505৮০৮ 07986100 ] ৪0960191০06 
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1306 00100450615 10 109801061 ৪7090 1009 : “1১610, 

400 1801915 7799%৮810 820 11911) 119 11) 5008611, 
আমি এই মহাস্থগ্টির দুভেন্রয় রহন্যে হাত বাড়িয়ে লেখনী চাইলাম, 
ফলক অনুসন্ধান করলাম। জানতে চাইলাম স্বর্গ ও নরকের বার্তা; 
কিন্তু আমার শেখ _দানেশমন্দ, বিচক্ষণ অধ্যাপক চতুর চাহনি নিক্ষেপ 
করে আমাকে বললেন-_-ওমর ! য! চাও, মনের মধ্যেই তুমি সব পাবে 
-কলম।, কাগজ, জন্নত ও জাহান্নাম-_সব। শরাব খাও, যার চুমুকে 
চুমুকে চমক। 

সেই চুমুকই দিয়েছিলাম__ 
খিয়াম অগর জবাদহ, মস্তী খশ্‌ বাশ্‌, 
বালা লহ রখী অগর নশম্তী-__খ শ্‌ বাশ্‌। 
টুন আখির কার নীস্ত, খোআহর্‌ বুদন্‌, 
অন্গার কেহ নীস্টী চু হম্তী খুশ্‌ বাঁশ্‌॥ 
দেখি, ভেতরে কথা ফুটছে-_খয়াম্‌; যদি স্ুরায় মাতাল হয়ে থাক তবে 
খুশী থাক। যদি কোন টাদনদনীর সঙ্গ পেয়ে থাক তবে খুশী আছ। 
যখন এখানে কোন কাজ আর থাকবেই না, তখন সংকল্প নাও এই সকল 
নাস্তির মধ্যেই অস্তি ফুটিয়ে তুলবে। খুশী থাক। 
এমন একটা ভাবের তুরীয় লোকে তিনি সমাধান-হীন প্রশ্নগুলির 
সীমাংসার চেষ্টা করেছেন। লব সমস্যার সমাধান তিনি পান নি। মৃতুযু- 
রহস্য এবং এই ধরার বৃকে বারবার স্সাসা যাওয়ার তাশপর্য তিনি বোঝেন 


ওমর খইয়্যামের বাইত ৮১ 


বু বিএপারঙ্য সা হিতা/:৬-৬ 


মি। দার্শনিক অকপট ভাবে তা' বান বার গ্বীকার করেও গেছেন। 

ফোন কোন খয়্যামীর ব্যাখ্যা কিছুতেই মানতে রাজী নন যে, তিনি 

দেছান্তরসংক্রান্তি ডার বিড্ঞানবুদ্ধি দিয়েই অনুভব করেছিলেন। 

গ্রীক দার্শনিকর। দেহান্তর সংক্রমবাদ বা 4006691) 1985 01:0818, 

( 0888108০1৮৩ ৪০০1) বিশ্বাস কা'রেছিলেন। এতত্ে স্বীকৃতি ন! 

দিলে খ্য্যামীর রুবাইগুলি প্রাণ হারাবে বলে আমি বিশ্বান করি। 

মন্থাপ্রকৃতির মুলরূপে চিতশক্তির ধারণা অলদ কল্পনা বা রহহ্যবাদীর 

জচিম্যানীয় তব্বমার নয়। শারীরবিভানসম্মত পরীক্ষিত সত্য । শারীর- 

শান্্রীরা জড় প্রকৃতির মধো চেতনা পর্যবেক্ষণ ক'রে ক'রে মূলের চেতনা 

লীকার কারে নিয়েছেন। এরা বলেন, জ্যোতিবিজ্ঞানীদের, শূন্য থেকে 

শিরম্ুর ভাইড্রোজেন সৃষ্টি পরম্পরা বা পদার্থবিজ্ঞানীদের মহাশুন্য 

ধেকে অকারণে অন্পরমাণু সৃথ্ির তথ্য গ্রহণযোগ্য নয়। নোবেল 

পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক ৪1 প্রায় মর্ধশতাব্দী পূর্বেই দুষ্টিশক্তির 

ক্রিয়াবিক্রিয়ার তবালোচনা প্রসঙ্গে এই চিতশক্তির ইন্দ্রজাল স্বীকার 
করেছিলেন । বিজ্ঞানীরা যেখানে চেতনাকে ঘাতপ্রতিঘাতের স্বয়ংক্রিয় 
প্রত্যাবর্তন শক্তি মাত্র মনে করেন__শারার-শান্্রীরা সেখানে থামতে 
চান না। তারা বলেন সর্বত্র এক চেতনার খেল! ঘটছে । নক্ষত্রমালাও 
প্রাণেরই স্পন্দনে স্পন্দিত (15151708 0:880180) )- তার! প্রাণ পায় 
এবং প্রাণ হ্বারায়। তাদের জ্বলে ওঠ এবং নিভে যাওয়া চেতনার 
আবির্ভাব এবং তিরোভাব। মানুষ হাইড্রোজেন পুড়িয়ে পুড়িয়ে বাঁচে, 
নক্ষত্রর। সেই হাইড্রোজেন গলিয়ে দিয়ে দিয়ে বাচে। অঙ্গার অক্সিজেন 
এর সঙ্গে মিশে প্রাণ তৈরী করে। সিলিকন্‌ নামক অস্থির পরমাণু 
আবার অক্িজেন-এ মিশে মিশে পাহাড় তৈরী ক'রে চলে। ' আদিতে 
আছে এক চেঙনারই স্পন্দন । বিশ্বের বিচত্র রঙ্গশালায় প্রাণেরই 
খেল! চলেছে রূপ থেকে রূপাস্তরে,. আবির্ভাবে এবং তিরোভাবে। 
মহাবিজ্ঞানী ওমর খইয়্যাম এই প্রকার এক ভিত্তির উপরই তার অনুভূতি- 
গুলি সাজিয়ে দিয়েছেন। এখন আমরা তারই আস্মাদনে প্রবৃত্ত হই। 

খার ইকহ, বস জের পায়ে হর জেবা নীন্ত। 
জুলফ, সনমে ও আবরূ-এখান! নীস্ত, ৷ 


্ পারস্য সাহিত্য পরিক্রম 


হর খশত্‌ কেহ বর কন্গরহ আয়ুব নীস্ত, 
আঙ্গুশ ত. ও জের-ই-রো! সর সাত নীত্ত, ॥ 


পায়ের তলে জমিন যাহা কাটায় ভয় আজকে এই । 

যে রূপসীর অলক ভূক. এই জগতে সে আজ নেই। 

ইমারতের উচ্চ বাহার হাতছ্ছানিতে বলছে যেন, 

“উজীর-শা"র আঙ্গুল-শির গর্বে তোলা”, আমায় চেন। 

অন্থাত্র তিনি বলছেন--ন্ুভব করার চেষ্টা করবে, যেখানে আজ 

নানা রঙ্গের গোলাপবাগ পেখানে বা আছে কত শাহের জমকালো 
সমাধি। কালো জমিনে গজিয়ে ওঠ! নরম কচি কন্দলী-কুস্ুম হয়তো 
সূচনা করছে কোন লাবগ্যময়ীর নরম দেহ, যা কত নাজুক হাতের 
স্পর্শ পেয়ে কত না দরদে প্রোথিত হয়েছিল। আবার দেখ__ 

হর সবজ কে বর কিনার-এজুয়িরুস্ত, অস্ত | 

গুঁয়ী কি জ লব এফিরিশত খুয় রুত্ত, অস্ত, 

পা বর সর-এ-সবজহ! বখণরী ননহী; 

ক-আন্‌ সবজ  খাত্বই-মাহ রূয়ি রুস্ত আন্ত ॥ 


নদীর তীরে সবুজ আভা ওই যে লতা! দুলছে বায়। 
কোন রূপসী কতই সাধে কবর থেকে তুলছে তায়। 
পায়ের চাপে গুড়িয়ে দিয়ে পথিক ! তুমি চলবে নাকো, 
মাটির বুকে নিরুপমার অধর-শোভা ভাবতে থাকো ॥ 
কুমোরের পুতুল গৃহে একদিন ঢুকেছিলাম। দেখি, একতাল 
মাটিকে সে কি নির্মমভাবে ডলেপিশে চলেছে। বিশ্বাস করে বন্ধু! 
আমার কানের ভেতরে যে কান আছে সেখানে পুতুলের ক্রন্দন 
্টনলাম_“জীগংরী দোস্ত, ! একটু আন্তে আস্তে হাত চালাও । আমিও 
যে একদিন তোমারি মত রুক্তমাংস মেদমজ্জার দেহ নিয়ে বর্তমান ছিলাম, 
আজ আমার এই মাটির রূপ।, 
ওমরের চিন্তাাল আরও দূরে প্রসারিত হয়। বিধাতাও আমাদের 
পুতুল করে এই দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছে। পুতুল নাচের খেলার শেষে 
তিনি পুতুলগুলোকে অনস্তিত্বের অঙ্ধাকার সিন্দুকে নিক্ষেপ করছেন-__ 


ওমর খইর়্যামের রুবাইত ৮৩ 
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ওমরের নিজের ভাষায়-- 

অক রায় ভকীকী নি অজ রয় মন্সাজ। 

মাল জবগুগানীম্‌ বর ফলক ল অবশ বাজ; 

বাজী চি ভমী কুনীম্‌ বর নব ত'রজ্দ্‌'; 

রফত।ম্‌ ব সন্দক-এ অদম্‌ যু বাজ। 


রূপক নহে, সতা কথা বিধির খেলা বলছি আমি, 

পুতুল য়ে খেলার তরে ধরার বুকে আমরা নামি) 

খেলার শেষে সেই বিধাতা নিঠর হাতে মোদের তরে 

আধার-ঘেরা তোরঙ্গ, মাঝে, আর জানিনে তাহার পরে । 

কিন্তু দূর থেকে একটা অস্পন্ট আভাস যেন ভেসে আসে। 

অপ্রবুদ্ধ মনে স্মরণ হয় যেন চলেছি, কেবলি চলেছি। পুরাতনের বেড়া 
ভেঙ্গে ভেঙ্গে নতুনের খেল! প্র হয়। জীবন তো একটা চিতুশক্কি। 
শক্তির কি শেষ শাছে? তার রূপান্তর হয়, কিতা নিনাশ অসম্ভব । 
আমি খয়াম্‌, ভাবুর বাবসা আমাদের চোদ্দ পুরুষের ব্যবসা__ আমার 
দেহটাই তে! তাবু, কিন তাবুর ভেতরে গাছেন রাজা । অণু হলেও এক 
বিরাট চেতনার অংশ। সেই রাক্ঞাধিরাক্তের ছুকুমে এই তাবুর 
তাক্ষাগড়ার খেল! চলে। 
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খয়াম শোন, তোমার দেহ তাবুর বোঝা,--ছড়ান আজ £ 
ভিতয়ে তার খেলে বেড়ায় রাজার রাজা মাথায় তাজ। 
নিয়ত মোকর ঠার হুকুমে আজের তাবু গুটিয়ে চলে। 
আর এক মাঠে নতুন ক'রে কালের খেলা খেলবে ঝ'লে। 


ই পারন্ঠ সাহিত্য পরিক্রমা! 


সবই সত্য; কিন্তু অনন্ত কালের বুকে আমার এই আস যাওয়ার মানে 
বুঝলাম না। 

দৌরী কেহ দর উ আমদন রো রফতনই-মাস্ত, : 

উ রা নি ব্দায়ু নি নিহায়ত, পয়দান্ত। 

কস মী ন জন্দ্‌ দমী দর ইন্‌ মালী রান্ত? 

কীন্‌ আমদন্‌ অজ কুজা, রো৷ রফতন্‌ ব কুজান্ত। 


আকাশের ঘৃণিপাকে আলা যাওয়া নিয়ম বেশ। 

ঘোর! ফেরার যাত্রাপথে কোথায় আদি কোথায় শেষ? 
প্রাণজগতে দমের খেল! অথ্থহীনের অথ ভাবো । 
প্রকাশ আর অপ্রকাশের তন্বকথা কোথায় পাবো? 


জ আআবরদন্‌ এমন্‌ ন বুদ গরদূরা সুদ ঃ 

রো জ বুরদন-এ-মন্‌ জাত বো! জলালশ, নফজুদ্‌। 
বো হীচ কসী নীজ দো গুশম ন শুন্দ) 
কাররদন্‌ রো বুরদন্ই-মন াক্ত বহর চিতান্ত ॥ 


আমার মাপা, হাসির খেলা ধরার তাতে কোন বা লাভ ? 
আমার চোখে মরণ নামে-খোদাতালার এ কোন্‌ শাপ? 
কান শোনেনি কারুর কাছে গুপ্ত কথার মর্মস্থর। 

চোখ দেখেনি, মা'লুম কোথা আলোর মত মৃত্যুপুর ? 


এটাই তো৷ ওমরের কাছে বড় প্রম্ম মনে হয়েছিল। কঠোপনিষদে 
বালক নচিকেতা মৃত্যুর কাছেই ম্বত্ুর স্বরূপ জানতে চেয়েছিল এবং 
অক্ষর-ব্রন্মের তাতপধ বুঝেছিল। কাপিল দর্শন কোন্‌ বুগে বুঝিয়ে দিয়ে 
গিয়েছে এক সৃক্ষমতম মহা প্রকৃতির স্থল পরিণাম এই জগণ, কিন্তু তা" জড় 
ছাড়া আর কিছুই নয়। এই রূপ, রস, আলোর তরঙ্গ, ভাবের এই বিচিত্র 
খেলা, অর্থহীন নয়। একজনের জন্যই হচ্ছে- দে আমি-_সে চৈডন্যরূগী 
পুরুষ। জগতের আদিতেও যা, অন্তেও তাই। চেতন পুরুষ ও জড় 
প্রকৃতির অনন্ত খেলা । ক্রমবিসাত্রী জগ আবার একদিন চরম সংকোচে 
_সেই সৃচ্ষমতম প্রকৃতি পুরুষে বিলীন হয়ে যাবে। আবার আরস্ত, 


ওমর খইম্যামের রুবাইত ৮৫ 


আবার শেষ। এই সাখাতক জ্ঞাঙজ তাপল ওমরের জানা থাকতেও পারে, 
মাও থাকতে পারে। প্্াচা প্রত্তীচ্যের মিলনতীর্থ জান্দ-ই-শাপুর 
বিশ্বধিষ্ঠালয়ের এঠিহছোর অন্রযুত্ি বাগদাদ বিশ্ববিভ্যালয়েও চলেছিল। 
পেখানে গ্রীক দর্শনের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনেরও অধ্যাপনা অসম্ভব কিছু 
দ্রিল না। এমরের পূর্ববন্ঠী পরিব্রাজক মহাজ্ঞানী আলবেরনী ভারতীয় 
মার্তাসমুত আধায়ন করেছিলেন। 

ওমত খষ্ইয়্যাম দ্রাশনিক কবি। তিনি ভাব-তম্ময়তায় বোধির রাকো 
অনেক কিছু অপরোক্ষাম্নভূতির বিষয় করেছেন। একটু আগেই তার 
পরিচয় দিয়ে এলাম । তিনি ভার ক্রমোদ্ভিছ্ভমান অস্তিত্ব স্বপ্রময় অবন্যায় 
অনুভব করেছেন। কিন্ত মুত্র প্রশ্নে প্রচলিত শান্ত্রগুলিকে স্বীকার 
করেছেন বলে মনে হয় না। 
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এখানে ওমর নির্মম প্রতাক্ষবাদী। একটু কাবোর চারুকলার মধ্যে 
এখানে প্রনল প্রত্যক্ষবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে। কিছু জড় বল, আর 
যাই বল--এই্ সির চমক আছে। সাংখা যোগীর কাছে এই পৃথিবী গুধু 
নয়, এই বিশ্বটাই মহ্ারল্গশালা, তাতে রঙ্গময়ী মহাপ্রকৃতি নৃত্য করে 
চলেছেন। কালিদাল প্রকৃতিকে 'পুরুষাথ-প্রবতিনী' বলেছেন এবং 
পুরুষকে 'তুদ্দশী” ধলেছেন। ওমর বলেছেন-_অনভ্ত জীবন ভরে? এই 
সগ্রির রঙ্গশালায় নৃত্যকলা দেখেও হো চেতন পুরুষের বাসনার শেষ 
হলো না। একে ছেড়ে তো আমরা যেতে চ'ই না 

10 &816851০0 1 ৬৯৪ 0:০08105 60 01100) 

8১00 19811560 0011)111£ 11010 1119 096 07009: 86 16 

[51100810110 8 16858, 8181] 81110108098 

৯05 10 005 ৬0110 ৮৪ 08009, 0২ %৮01010, 01 আ৪:৩, 
জীবনের চমকটা কিছু ওমর বেশ ঘটা করেই অনুভব করেছেন। 
আমাদের সেই কথা--ওর চুমুকে চুমুকে চমক। 


৮৬ পারস্য সাহ্তা পরিক্রমা 


বলছিলাম--প্রচলিত কোনে! ধর্ষশাস্ত্রে সমাধানের শেষ কথ। তিমি 

পান নি। মহান্ভারতে আছে ধর্মরূপীবকের 'কোন্টি খাঁটি পথ, এই 
প্রশ্নের জবাব যুধিষ্ঠির দিয়েছিলেন-__“শ্'তি বা! বেদ ভিঙ্গ ভিন্ন কথ! 
বলে__ এক কথা তো কেউ বলে না। শ্রুতির অনুসরণ করে, স্থৃতিগুলিও 
নানা মতের কারবার করে। এমন কোনও যুনি দেখলাম না, ঘিনি 
ভিন্ন কথা না বলেছেন। আমি দেখছি_ এই সমহ্যাজর্জরিত জ্ঞানের 
জগতে “মহাজনো যেন গতঃ স পল্থাঃ।” ওমর খইয়্যাম যেন পরীক্ষা 
নিরীক্ষায় ক্লাস্ত হয়ে একই সরে কথা বলছেন__- 

90009 70008710108 ০0, & 00067108 &00 091181, 

90108 08686970967 9810 07850006 8180 ৫0০), 

91700089717 ০ 01 10101108 18518 1,108 00109 

ড/160 : ০018, 005 8৮ 18 08160910086 00] 60181, 


কেউ বা ভাবে তন্বকথা, কেউ বা মানে পরম ধন। 

শরীয়তের বিধি বিধান, সেলাম ক'রে অনুক্ষণ। 

অনিশ্চিত দোলায় দুলে কারুর প্রাণে জাগছে ভয়; 

পরম গুরু হাক দিয়েছে_বাধানো পথ কারুর নয়” ॥ 

অনিশ্চয়ের অন্ধকারে, জীবনমৃত্যুর ধরবসত্যে এই পথিবীর-__ এই 

মহা প্রকৃতির রঙ্গশালায়, এই জীবনের পাওয়াটাকে অস্বীকার করে লাভ 
কি? এটা তো নগদ। নগদ সিন্দুকে রেখে স্থদের চিন্তা করো না। 
অতীত অতীত, ভবিষ্যৎ অনাগত । নগদটা হাত ভরে তুলে নাও 


রুজী কি গুশত, অন্ত, অজ উ ইয়াদ মাকুন্‌। 

ফরদা কি নিয়ামদ অন্ত, ফরিয়াদ মাকুন্‌। 

বর নামদ্‌ রো গুজশত, বুনিয়াদ্‌ মাকুন। 

হালী খুশ বাশ, উ উমর বরবাদ মাকুন ॥ 

অতীত যাহা ভেবো না আর, অনাগতের ভাবনা পিছে। 
হবার ধাহা| ঠিক হবে তা, অভিযোগের কারণ মিছে। 
অতীতে আর ভবিষ্যতে ভিত গণড়ো না, গুণীর গুণী! 
বর্তমান খুশীর কথ। তোমার মুখে আজকে শুনি ॥ 


ওমর খইয়্যামের রুবাইত ৮৭ 


'লায়ে খলু সংসারে দ্বে এব মধুরে ফলে। ফাব্যাম্ৃতরসাম্থাঘঃ 
স্গমঃ মুজনৈ: সঙ্ক।' এই বসার লংসারে ছুটি মাত্র মধুর কল আছে। 
তৃতীয় লোভনীয় বন্ত আর মেই। একটি কাব্য-নুধাপান, অপরটি 


আভিরূপ 


সজম। ওমরের কাছে আননের উপকরণ তিনটি--(১) 


একগোষ্ঠ। সরস কাব্য (২) রঙ্গীন সুর (৩) “অবলা চ কোমলা”। বস্‌! 
চতুণী দোপপন্ভতে-_ 


& 8০001 07650. 1770 1:107 5% €10981 01 1908108 
48 010 ৪00৭1991106) 1111 8 1081, 1101 23079 
9101১171160 119 6৮০0 910105 211 108 17188 09897 : 
৮118৮ 98112 10010 46 $1)৮% 020 1118 11)10106 ? 
এক গেয়াল। রঙ্গীন সুরা, কান্য গোছা মোদের হাতে; 
জান বাচাতে একটু রুটি মিলিয়ে নেবো তাহার সাথে। 
সেদেশের সে মরুর বালু- ভোক ন' কন শুন্য জন; 
শাহান শা'র সকল সুখ, তুচ্ছ করি সিংভাসন। 


এটাই ওমরের কাছে 12601778] 201710185 - আনন্দের িমুতি। এই 
10 জীবনের মহাসঙ্গীত। এটাই এই পৃথিবীর নগদ গাওয়া। বাকী 


লন সুট। 
ধরো না। 


মন ভূলানো স্থগের ছবি শাহ থেকে আমার কাছে তুলে 


11785 ৪ (1১৮ 15061) হল ১6]0৬91160 111) 11098718) 
1 819৮6] 11)81 £781)68-7790187 1088 100 01০9 

১7 19081) 8 10108-891717) 018001 8010 (0 ০011)9। 
111)008)) 0181801 0101018 0960119 ১০০৪ £1960 98 
কেউ বলেছে-_বেহেম্টা পরী-ভরী-সমুভ্ভল। 

আমার কান্ধে আঙ্গুর-স্থধা সবার সেরা, তোরাও বল। 
দুরের খাব, তুচ্ছ করে" নগদ যেটা সেটাই তোল। 

দূরের ঢাকে শুনিস না রে কান-জুড়ানো মধুর বোল। 


কিছু মা, কিছু না, দুনিয়ার দর্শন শাস্গুলি ভীবদের তত্ব একটু একটু 


দেখেছে। 


পহুঃখব্রয়াভিঘাত” থেকে মুক্ত করে” আদর্শ জীবনস্বাদ আবার 


কেউ দিতে পেরেছে নাকি ? মানব জীবনের লাধ্য নয় পূর্ণতা। স্পর্শ করা 


৮৮ 


পারস্ত সাহিত্য পরিক্রমা 


জীবনে সুখ আছে, দুঃখ আছে। কালিদাস বলবেন-_জীবনের চক্রু- 
নেমি স্থখ ও ছুচখকে কখনো! উপরে, কখনো নীচে নিয়ে আবতিত হ'য়ে 
চলেছে--এইজন্/ কেবল দুঃখ, কেবল সুখ কারও জীবনে স্থায়ী হয়ে 
থাকে না।-_“কম্যাত্যন্তংস্থখযুপনতং ছুঃখমেকান্ততো বা। নীচৈগচ্ছত্যু 
পরি চ দশ! চক্রনেমিক্রমেণ ॥" কালিদাসের কথা ব্যক্জিজীবনের খগ্রূপের 
কথা। ওমর মহাজীবনের মাল্যবন্ধান বিপুল দেশে এবং অনন্ত কালের 
বক্ষে মেলে ধরেছেন__ 
[0119 0895888, ৬1081 18 1381000) 2 ৬৬৪ 15 13880050 1 
21)6 000 8118--800010 99 0819 $517911)91 ৪501) 1019: 
01 এ৪967 10108 00 1 1000 (1080 1008 &/9£ ৩৪ 
1118 03001000086 1:99]) 1091 10104--06662:7081060 000756.. 
জীবন চলে, বাহলীক আর কোথা বা তোর বাগদাদ ? 
প্রাণের পাতে মিষ্টি ওঠে, কোথাও শুধু তেতোর ন্দাদ। 
থামবে না তে! কোথাও তাহা, চলবে সে যে পথের শেষ। 
আমরা যাব, আকাশ পথে টাদের আলো থাকবে বেশ॥ 
আজ বিদায়ের পাল। ঘনিয়ে এসেছে। স্মরণে জাগছে স্গ্টিক্ষণে 
আমার শষ্টা ধীরে ধীরে বর্ণবিন্তাস করে আমার কানে কানে বলেছিলেন 
“মুহবব৯- মীম্‌ হে. বে, তে এই চতুরক্ষরী মহামন্ত্র। তারপর বর্ণগুলিকে 
আমার দিলের চৌকোয় একটি একটি করে বলয়ে দিয়েছিলেন। ওখান 
থেকে দিলের একটি অংশ কেটে নিয়ে একটি চাবী তৈরী করে আমার 
হাতে দিযেছিলেন--তমাম কুফল কেলীদ “116 0188167 1৪৮০ 
কিশ্বতালককুঞ্চিকা ৷ হৃদয়ের চাবি দিয়েই হৃদয়ের দুয়ার খোলে এবং দ্রুত 
খোলে। “হম্র! হম্‌, হম্‌ অন্দর গির্দ৮। আবর আমদ্‌ রো বাজ সর-এ- 
সবভ্তহ গৃয়িত্ত | বে বাদাহ, আর ঘোয়ান্‌ নমী আয়ীদ্‌ জীল্ত,। মেঘ 
ফসলের মাথায় জল ঢেলে বলে দিয়েছে; বাতাস ছাড়৷ লাল ফুলের বাহার 
দোলে না। প্রাণের উপাদানে প্রাণ আসে । একথ! ঠিক হলেও, জানবে 
প্রেমহীন জীবন নিষ্চল।--80:০: %:20016 920218-_প্রেমই বিশ্বজয়ী । 
পাপ কি কিছু করে গেলাম? তাও জানিনে। আল্লাহ, তালা তো? 
অমানবীয় দৃঢ়তায় আমাকে গড়েন নি। আমিতো! একতাাল মাটি ছা 


ওমর খইয়্যামের রুবাইত ৮৯ 


আয় কিছু নই। তিনি জানেন হুঃসাধ্য দৃঢ়তা মানুষের পক্ষে অসম্ভব | 
জথচ তিনি আদেশ করেন 'পাপ থেকে বিরত হও" । এ কেমন আদেশ ? 
এয তাতুপ্য কি “তুমি ভেলতে পারো, পড়ে যেও না" । দে কি “1580, 
১1৮ 7857 511? ! তুমিই বখন সৃষ্টিকর্তা, তখন দোষ দেব কাকে ? 
'কসীরা চে গোনভ, আফ রীনন্দহ তুয়ী।' জানিনা খোদা! তোমার 
আন্তিপ্রায়! আমার অধ্যাতি তো যাকে বলে “মার্শ ও ফর্শ, একেবারে 
খোদার সঙ্ভা থেকে মানুষের ফরাশ পযন্ত ছড়িয়ে গেল। 

“বদনামী-মন জু আরশ ও কুরসী বগজশত,1--সত্য কথা শোন, 
মোটের উপর মামার জীবনে আনন্দ নেই ; আমার যে সহধমিনী নেই-_ 
পর পর শরান পার গেলেও আর আনন্দ আপে না। 

“ফী আলজুমলাহ খুশী নীল্ত অগর দস্ত, দাত, | 
মদ কাসহ, পয়াপই কেহ আ রূশ, বগজশত॥ 

তবু আমার হৃদয় কীদে “ন্তরা দাও, ইলম্‌ দাও'-আমি প্রেরণা চাই, 
মামি জান ট1ই, শিখছে চাই, শেখাতে চাই। শোন বন্ধু, এই প্রার্থনার 
পর আমার নিশাসে প্রশ্থাদে পেয়ে গেলাম 'আলিফ'। আমার হৃদয় 
বললে-_'নস' এ যথেষ্ট । 'লা ইলাহা ইললালাহ,। আর কি? “আল্‌ 
বকারা€* অংশের প্রথম ছুটি বাণী ক্টে এল__ 

(১) বেস্মিল্লাহ আলরহমান্‌ আল রহীম্‌_-ঈশরের নামে বলছি তিনি 
করুণাময়। 

(২) আলিফ লাম্‌ মীম্‌, তিনটি নাম চিরস্মরণীয়__আল্লাহ, তার 
প্রেরিত দূত জেব্রাইল এবং পয়গম্বর মোহম্মদ । 

আলিফ অ'মার হাদয়ে মুদ্রিত হয়ে গেল। আল্লাহ £ আমি যে ইনপান্‌ 
--এই মহাস্থষ্ট্ির প্রেমিক, আমার ধর্ম যে ইসলাম্‌, আত্মসমর্পণ । এর 
চাইতে বড় কথ! আর কি আছে ? 'আমীন্ তথাস্ত। এই প্রার্থনা, আমার 
সৃন্মম দেহ যেন উর্ধ্বগার্মী হয়। তখন-_ 

কঙ্স'লের চুর্ণগুলি গুড়িয়ে নিয়ে মাটির মাঝে, 
সেট মাটিতে পাত্র গড়ে শরাব ঢেলে তোমার কাজে, 
পানোত্সবে ধন্য হবে! আবার হবে হাত্র! শুরু । 
নতুন খেলায় মাতিয়ে তুলে ধন্য ক'রে! প্রেমের গুরু ॥ 


টি পারম্ত সাহিত্য পরিক্রমা 


শোন বন্ধুগণ £ যাওয়ার আগে উচ্চকন্টে বলে যাই-_জামি খোদার 
প্রশস্িতে কাব্যগাথা গাখিনি। 
খোদ'র তারিফে যুক্তার মাল! গাথে নি ওমর সত্য বাণী; 
তাহার ভুরতে পাপের পরাগ নজরে পড়িবে একথা মানি । 
রোজ কেয়ামতে জানিবে তথাপি জাহির হইবে এ মগফুর১ 
খোদার কসম্‌, ওমর সেধেছে ইলাল্লাহ প্রাণের সর । 
তোমাকে কখনে। ভুলেও আমি জীবনে “ছুই” বলিনি। তুমি আমার 
জ্ঞানের রাজোর ছুর্ভেছা প্রাকার ভেঙ্গে দিয়ে আমাকে সবটুকু দেখালে 
না। সে তোমারই মঞ্জি। যেটুকু জ্ঞান দিয়েছিলে তাই দিয়ে যেটুকু 
বুঝেছি, তাই বলেছি। আমার ভভ্তান-বুদ্ধির অগোচরে অনেক কিছু 
রয়ে গেল। ভুমিই তো সর্বময় কর্তা । জানাও নি,জানি নি। বিদায়। 
এ আসর ভেঙ্গে দাও প্রভু। 


'অল্পাহ-। ইনসান, ইসলাম, আমীন সব কটি কথাহ আরবীতে আলিফ দিয়ে শুরু 
“আলিফ আসার এই হাৎপর্ধ। যোগীদের অযস্ম জপ অজপারমত ওমরের আলিফ. 
নাসিকায় অনবরত ধ্বশি হচছ 'ভংস', যার মান অঙইংস ১ আমিই ব্রক্গ এর লাম অন্গপা 
যার অর্থ যতন বিন- জপা1। যোয়ীরা এই যত প্রচার করেছেন প্রতিদিন ২১৭ ৬০০ নার 
এই অন্গপ; চলছে । প্রশ্বাসে হং নিশ্বাসে সঃ। এই অজপায় চলে প্রাণের খেলা । জপ 
ফুবিযে গেলেই পরমায় সমপ্ত- মুসলিম বিশ্বাস করে জদ্যস্ত্র নিমত আল্লাহ এই ধ্বনিতে 
স্পলিদত হল চলেছে এবং ই কান বন্ধ করলে মগজের নিরজর “ছ' ধ্বনি য়ংক্রিয় 
পন্থায় শ্রতিগোচর হয়। 

১। মগফুর-খোদার কাছে ক্মাপ্রাপ্ত। 

২। ইলালাহ--_এক ঈশ্বর, একমেবাদ্বিতীুম্‌। 


[ওমর আলী শাক আফগানী' ওমর খইয়ামের ম্বতার কিছুকাল পরেই লেখা হাদশ 
শতকের প্রাটনতম পুথি আবিষার করেছেন। সেই প্রামাণিক পুধির ইংরেজী অনুবাদ 
করেছেন আৰ্ুুনিক ইংরেজ কবি '০১6:৮ 078৮65| এই প্রবন্ধে ইংরেজী 'তষ্ঠমা সেই 
ইংরেজ কবিঘ়।] 


ওষর খইয্যামের রুবাইত ৯১ 


সুফী সাহিত্যের প্রথম যুগ 
ও বাব! তাহির উরিয়ান্‌ ( ১১শ শতক ) 


এইবার পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসে সূফী কবিদের পরিচয় লিপিবদ্ধ 
করার সময় হয়েছে। যে কারণে আমরা ওমর খইয়্যামকে একজন 
পুরোমাত্রার সুফী কৰি বলিনি তা পৃবের প্রবন্ধে বলা হয়েছে। যা কিছু 
সূফী তস্বে উদ্ভাসিত ত! ওমরের শেষ জীবনের রচনা বলে অনুমিত 
হ'য়ে ধাকে। ওমর ছিলেন মঞ্চা বৈজ্ঞানিক এবং গাণিতিক । দার্শানক 
মতবাদে তিনি অজেভয়সার্দী। অথচ সময় সময়, বিশ্বাসের আলোক শিখায় 
জগণ্ড ও জীবনের এক শিয়হ-শল্তর অস্তিত্ব বিছাতস্ফুরণের মত তার 
চিকে আলোকি5 করে দিয়ে যেতো । তার সেই বিশ্বাসের রাজ্যে 
অস্ট। কিন্তু এক ভিন্ন একাধিক হাতে পারে নি। তার জীবনের শেষ 
কথাও ঠাই । খন তিশি আঅলিচেনার 'শিফ? গ্রন্থের 'এক, শা একাধিক 
নামক পরিচ্ছেদে ধানমগ্ন হ'য়ে ছিলেন। দেইক্ষণে তিনি বলেছিলেন 
'আলাহ'। আমি তোমাকে মামার হন্তানের সীমা দিয়েই বুঝতে চেষ্টা 
করেছি। সে সম্পূর্ণ কিনা তা তো ক্ষানিনে প্রভু! তুমি আমাকে 
সীমাবদ্ধ জ্ঞানের জন্য ক্ষমা করো। কিন্তু প্রভু, আমি তোমাকে ভুলেও 
কোন দিন এক ভিন্ন দুই বল নি। মানুষকে সঠি করার রহস্য কিন্তু 
বুঝে নিয়েছি 

'দাশী চেহ, বুদ আদম্থাকী খইয়্যাম্‌ ? 

ফানুশ খিয়ালী বে! চিরাগ দরওয়ে ॥' 

মাটির গড়া মানুষটিকে চিনতে পার খৈয়াম কৰি ? 
ফানুশ তাহা খেলার লাগি চিরাগ তাতে উক্তল ছবি। 

আত্মার অধিশশ্বর শক্তি প্রবাহের চেতনা মনে হয় তিনি কোনদিনই 
বিসঞ্জন দিতে পায়েন নি। 

“অজ শিত্যঃ শাশতোহয়ং পুরাণো 

ন হল্তে হন্যমানে শরীরে ॥' 


রী পারস্য সাহিত্য পরিক্রমা 


নিত্য শাশ্বত এই আত্ম! । দেছের বিনাশে এর বিনাশ মেই। এ ভাবনা 
তীর জীবনের শেষ প্রান্তেও দৃঢ় হয়ে বর্তমান ছিল। 'তামাম্‌ শুন--সব 
শেষ ভয়ে গেল-__এমন স্পধিত কথা কোন্‌ মুর্খ উচ্চারণ করবে? 
এখন খাঁটি সুফী কবিদের কথায় আদি। হামাদনী তাহির বাবার 
ডাক নাম ছিল “উন্িয়ান্ ব! “নাঙ্গাবাবা” | তিনি ছিলেন বিরল বেশ এক 
সরল মানুষ; মম তার একেবারে খোলা ; রেখে ঢেকে কথা কইতেন ন। 
- তাই তিনি উরিয়ান (9%:09590) | এই উরিয়ান বাবাকেই আদি যুগের 
সূফী কৰি বলা হ'য়ে থাকে । ওমর খইয়্যামের রুবাইগুলির দঙ্গে তুলনা 
করলেই বুঝা যাবে, উরিয়ান বাবার কুবাইগুলি কত সরল অথচ ভাব- 
গন্তীর। সেখানে খুব রঙ্গের বাহার, সেখানকার রংগটলিও অকুত্রিমভাবে 
দেশী ভেষজ রং, কদাচ আমদানী করা বিদেশী রং নয়। তার রচনায় 
খইয্যাম কবির গুঢ়গভীর তন্ব-রসের রহস্য বা উচ্চ কোটির জন্তান- 
গবেষণার পরিচয় না পেলেও, এই সূফী সাধকের সরল কথা আনন্দের 
সঙ্গে পরমার্থের সন্ধান দেয়। বেদান্ত ভাষ্যের সঙ্গে ঠাকুর রামকৃষেণের 
কথামুচ তুলনা! করলে যেমন মনে হয়, এও তেমনি । 
শোনা যায়, জয়ং ভূঘ্বিল বেগ সেলজক তার এক বিজ্তয় অভিযানে 
মদনের কাছে “খিদ্র্, নামক ক্ষুদ্র এক পাহাড়ের নীচে এই সুফী 
সাধক উরিয়ান বাবার সাক্ষাশ পান। তিনি অশ্বপুষ্ঠ থেকে নেমে এসে 
ভক্তি ভরে এই সূফী সাধকের হস্ত চুম্বন করেন। তাহির বাবা বলেন, 
“তুকী সন্তান তুঘ্বিল বেগ! তুমি ঈশ্বরের সন্তানদের নিয়ে কি খেলা 
খেলতে চললে ?' সুলতান বললেন, “আপনি বলন। আমি আপনার 
ভুকুম তামিল করব।” বাবা কুরান শরীফ থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় 
এক স্তর আবৃত্তি করলেন। নিশ্চিতই আল্লাহ মানুষের কাছে ন্যায় 
এবং সুভ প্রত্যাশা! করেন। 
ইল্লাল্লাহ, ইয়ামোরো বিল আশ্দলে ওয়াল এহ.সানে 
ওয়াইতাএজিল। কোর্বা ওয়াইয়ান্হা আ+নিল 
ফাহ.শা-এ ওয়াল মুন্কারে ওয়াল বাগইয়ে। 
ইয়াএ জোকুম লা'ল্লাকুম্‌ তাজাকারন্‌ 8” (সুরা ১৬৯১) 
৪1117 81180 90)0806 308$108 00. 606 00108 ০01 ৪০০০. 0 


সুফী সাহিতোর প্রথম যুগ ৯৩ 
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স্বলভান গুনে তার পৃরবর্তী অভিধানগুলির ধ্বংস যজ্ঞের কথা স্মরণ 
করে কেদে ফেললেন। বললেন-_'বাবা, তোমার জয় হোক । আমি আজ 
থেকে খোদার আদেশই পালন করব। উরিয়ান বাবা ঠার ভাতের আংটি 
দুলভানকে পরিয়ে দিয়ে বললেন--“এই তোমার মহা সাম্রাজ্য । মানুষকে 
ভালবেসো। শ্যায়-নীতি থেকে ঝ্চ্যিত হয়ো না।'--এই ঘটনা একাদশ 
শতকের মধ্যভাগে ঘটেছিল। 
তাহির, বাবা সাবু” অলী বিন্পীনা_যাকে সংক্ষিপ্তভাবে 'অবিচেক্া 

বল! হয়, তার সঙ্গে ধর্মতন্তের আলোচনা করতেন । কাজেই অবিচেম্নার 
সমসাময়িক হলেন উরিয়ান তাহির বাবা। সত্যই এই উরিয়ান সূফী 
ছিলেন মন্তক্তব বা অর্ধোম্ম। স্্গীয় প্রেমের দিব্যবিভার ছটা তার মুখকে 
যেন সর্বদা উজ্ছ্বল করে রাখতো।। ১1০৪৭ এর মুখমগুলে দিব্য আলোক 
দেখে যেমন লোকে বলতো--179 1788 889) ৫০৫” উরিয়ান ধাবার 
যুখে চোখেও তেমনি এক স্বর্গীয় জ্যোতি দেখা যেতো । বাবা তাহির 
আবী ও পারসী উত্তয় ভাষাতেই তার গাথা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। 
ঈশ্বর ও মানুষের সাযুজ্য সাধন। তার রুবাইগুলির মর্কথা। খোদা 
মাগ্ুষেরই হৃদয়ে আছেন। তাকে বাইরে খোজা নিক্ষল। আমাদের 
দুঃখ কষ্টের মূল সেই খোদা থেকে জুদাই বা বিরহ। “ফানা” বা 
আাস্কাসমর্পণের মধ্য দিয়েই আসে 'ইকদলী' বা লাধুজ্য-- সাধকের 
আনন্দোতসব। সে আনন্দের সীমা নেই। 

সীর আমদম্‌ আয় খোদায়ে অভ্ত হস্তী খবীশ, 

অন্ত তঙ্গ দিলী ও অজ্ঞ তহুয়ী দস্তী খবীশ.। 

অজ নীন্ত, চু হস্ত মীকুনী বীরুন্আর 

জীন নীস্ত্রীম্‌ বহর মত, হস্তী খীশ.॥ 
খোদা! বুঝি না আমাকে অজ্ঞেয় রাজ্যের শুন্যতা থেকে এই সৃষ্টির 
বৈচিত্র টেনে এনে তোমায় কি লাভ হয়েছে। আমি যে আমার 
অস্তিক্ষের মধ্যে সর্বদাই বিরক্ত হ'য়ে চলেছি । আমি যে আমার হৃদয়ের 


হি পারস্য সাহিত্য পরিক্রম। 


সম্কীর্ণতায় দিকেই লজ্জিত হ'য়ে চলেছি। আয় খোদা! আমি যে 
আমার দৈন্যে সর্ধদা পীড়িত হচ্ছি। শুনি, এ আমার অস্তিত্বের পবিত্রতা । 
বুঝি না, প্রভূ--এ কেমন পবিভ্রতা-_ 
“মান রোজ, কেহ তুসন্‌ ফলক জ্রীন করদন্দ, 
ও আরাইশ. মশতরী ও পরওয়ীন্‌ করদন্দ | 
ইন্‌ বরু দনসীর মা জদীবান্‌ কজা 
মা-রা চেহ গোনাহ, কি কিসমত্‌ মা ইন করদন্দ ॥ 
-যেদিন থেকে মহাপ্রকৃতি আসমানের এই জিন কশেছে আর 
দৌস্পিতর্‌ গ্রহপতি বৃহস্পতি ও কুত্তিকাকে সেই কিনে সাজিয়ে 
দিয়েছে, সেইদিন থেকেই কি আমিও আমার অদৃষ্টচক্রে ঘুরছি ? 
সেকি আমার পাপ? না না,সে আমার কিসমত। 
“দিলী দীরম্‌ খরীদার-ই-মহববত__ 
কল্ত উ গরমস্ত, বাজার-ই-মহববত | 
লিবাসী বাফতম্‌ বর কামত্- ই দিল্‌ 
জ পুদ্‌ই-মিহনত্‌ রো তার-ই-মহববত্‌ ॥ 
_আমি এমন একটি হৃদয়ের অধিকারী যে পর্দা ভালোবাসার খরিদৃদার। 
এবং এইজন্যই আমি দেখি আমার প্রেমের বাজার বড় তেজী। 
ভালোবাসা দিয়ে আর নিয়ে আমার আর ফুরসত্‌ থাকে না। দুঃখ- 
শ্রমের পড়েন সূতো৷ আর প্রেমের টানা মৃতো দিয়ে আমি ঠিক হৃদয়ের 
মাপ নিয়ে নিয়ে ঝলমলে বসন চৈরী করে চলেছি। 


সৈয়দ আবিল খযের 


এরপর উল্লেখযোগ্য সূফী কবি সৈয়দ আবিল খয়ের। ইনিও সেই 
একাদশ শতকের সাধক সূফী কবি। ইনিই সর্বপ্রথম ধর্মের প্রেরণায় 
ভাগবতী ভাবধারাকে রুবাই ছন্দরূপে হৃদয়গ্রাহী ক'রে প্রকাশ করেন 
এবং সবসাধারণের ভালবাসার বস্তু ক'রে তোলেন। বড় কথা এবং 


সৈয়দ আবিল খরের ৯৫ 


সুঙ্গসতন্ব এত মনোহারী ভ'তে পারে, লোকে জাগে তা জানতে পানে 
বি। সুফী নামক প্রেমধর্মে উন্মাদনার সঙ্গে যে অনিবার্ধ এক আকর্ষণ 
আছে, তা সে যুগের মানুষ আবিল খয়েরের কবাই পড়ে জানতে 
পারল। সেইজন্য আবিল খয়ের কুবাই রাজ্যের সর্বপ্রথম প্রিয় 
কবি। 

বাবা ঠাচিরের মত ইনিও ইবন্ই-সীনার সান্লিধ্যে এসেছিলেন । 
গধিচেক্সা ও আবিল খয়েরের পরস্পর গুভ সম্মেলন এবং হস্য সংলাপ 
সম্বন্ধে এক গল্প প্রচলিত তাছে। কৌতৃঙলী জনতা জানতে চাইলো 
বাব খয়ের অবিচেল্পাকে কেমন দেখলেন। বাবা বললেন, “আমি যা 
নিত্য দেখকে পাট এই পণ্ডিত তা জানেন দেখলাম” সেই কৌতৃহলীরা 
আবার অবিচেক্লাকেএ একান্তে প্রশ্ন করলেন_-“এশিয়ার শ্রেষ্ঠ পঞ্চিত। 
বলুন বাবা খয়েরকে কেমন দেখলেন ?' অবিচেক্লা সহজ সরলভাবে 
উত্তর দিলেন, 'আমি হা জানতে পেরেছি, দেখলাম এই সাধক তা নিত্য 
প্রতাক্ষ করেন।' দুটি প্রশ্নোস্তরের অপূর্ব সঙ্গতি দেখে সেদিনের 
কৌতুহলী জনগণ যুগপৎ স্তম্তিত ও আনন্দিত হয়েছিল । 

এই দরবেশের জীবন ঘটনার ঘনঘটায় পূণ নয়। নীরব সাধকের 
সমগ্র ভীবন শান্ত ও সমাহিত ছিল। পার্সী প্রণনচনে আছে-_এমন 
ভ্রীবন আছে যা কর্ধের নয় ধ্যানের, এমন মানুষ আছে যারা জঙ্গম 
জগতে বাঁচে না-মাত্সার জগতে বাচে; তার দেহময় নয়, মলোময় বা 
চিচ্গায় (4১11 ১০৩1 )। আবিল খয়েরের জীবন ছিল এমনি ধরনের । 
তার ছোট ছোট কথাগুলে। রপ্ের মত উদ্জ্বল__রত্েরই মত মহামুল্য। 
এই মিঙবাক্‌ ধ্যান-সমাঠিত দরবেশকে দেখলে আদর্শ গুরুর কথা স্মরণ 
হয়। আমাদের শানে শ্রেঠ গুরুর লক্ষণ--তিনি কথা বলেন কম, 
একটু যা বলেন তাতেই শিষ্তের সকল সংশয় ছিন্ন হয়ে যায়। 'গশুরোস্ত 
মৌনং ব্যাখ্যানম্‌, শিশ্যান্ত ছিন্ন-সংশয়াঃ।' তার কাছে প্রশ্ন হলো সূফী 
ধর্ধ কি? তিনি উত্তর দিলেন, “বাবা! মাধায় ঘা কিছু আছে তার 
সবটাই ঝেড়ে ফেলে দাও। ভাতের সবটা বিলিয়ে দিয়ে শৃহ্য হয়ে যাও। 
ছুঃখ আসবে, বিচলিত হয়ো না।' এসব শুনে শ্রীমদ্ভগবদ্গ্মীতার চতুর্থ 
অধ্যায়ে ভভ্তাননযোগের স্মরণ হয়। 


৯৩৬ পারস্য সাহিত্য পরিক্রমা 


'কর্মপ্যকর্ম ঘঃ পশ্বেদকর্মণি চ কর্ম বঃ। 
স বুদ্ধিমান মনুস্বোযু স যুক্তঃ কত্নুকর্মকৃত ॥ 
ষেটা! নকলের কর্ণ, সেটাকে বুঝবে অকর্ষ। আর যাকে দুনিয়া অকর্ম 
বলে, সেটাই মনে করবে আঙল কর্ম। এ কর্ম যে করে সেই মনুষ্য 
সমাজে বুদ্ধিমান্। সে সর্ব কর্ম সমাধা! করে নিষ্ষাম হয়ে আগ্তকাম 
হয়েছে। পসাধকদের জীবনকে আমাদের মানদণ্ডে মাপা চলে না। 
সকলের জাগরণে মুখর দিবাভাগকে সাধকরা গভীর রাত্রি মনে করেন। 
জেগে থাকলেও তখন তারা নিদ্রিত। আর নীরব নিশীথে চলে তাদের 
জাগরণের পালা। 
“বা নিশা সর্বভূতানাং তন্তাং জাগতি সংঘমী । 
যন্ঠাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতঃ মুনেঃ। 
হাতের জিনিস বিলিয়ে দাও। আমাদের শানে আছে, দ্রব্ময় যঙ্ঞ 
থেকে জঞ্ঞানময় যঙ্জ শ্রেয়। পাখিব দৌলত এবং তাই দিয়ে মাহাত বস্তু 
দিয়ে কামযজ্ঞ্ হয়, জ্ভানযজ্্ হয় না। সূফী সাধক জ্ঞানযজ্ঞের উপদেশ 
দিতে মস্তিষ্ক ধোলাই করার ব্যবস্থা আগে করলেন। দানযভ্ে্৪ পবিত্র 
হয়ে ধ্যান সমাধির মধ্য দিয়ে দিব্যদর্শন ঘটবে। বাবা আবিল খয়ের 
আর একটি মূল্যবান কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ঈশ্বরের সঙ্গে 
মানুষের ব্যবধান স্বর্গ আর মর্তের নয়। ঈশ্বর আর মানুষের মধ্যে 
আছে স্বার্থপাধনের কালো পর্দা । সেই পর্দাই খোদাকে দেখতে দেয় ন।। 
পর্দ। ছিড়ে ফেলে দাও, তার দিব্য বিভা নয়ন-গোচর হবে। তখন 
বুঝবে তুমি তারই অস্তিত্বের এক টুকরে!। এই দিব্যদর্শনে ঘটে 
“খোদাযি'_-এটাকেই বল! চলে 'বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধি! । 
আবিল খয়ের বলেন, জীবনের কণ্টক পথের কোন বাধা নয়; জ্ঞান 
দিয়ে দিয়ে, সহিষুণত। দিয়ে দিয়ে তোমার চলার পথকে লার্থক করে তোল । 
হে আমার প্রাণ! আমি তো আমার এই খোরাসানের খাওরানের 
প্রান্তরে এমন কোন কাটা দেখলাম না যে, আমার জীবনায়নের সহায়ক 
না হয়েছে। 
“জানা ব জমীন্‌-ই-খারবান্‌ খানী নীন্ত, 
কস্‌ বা মন্‌ রো রুজগারী মন্‌ কারী শীত্ত, ৷ 


সৈয়ষ আবিল খয়ের ৯৭ 


ব* বি./পারস্থ সাছিতা1৫৯-+ 


বয়ঞ্চ বলি,_'বা লুত্বফ, রো নঘাজিশ, জমাল-ই-তূ মরা । 
দয় দাদন্-ই-স্থদ হজার জান- আরী নীল, & 

ছে আমার দুঃখ যেদনা! তোমার কমনীয় আদরে, তোমার সৌন্দধে, 
তোমার শত হাজার প্রাণের দাদনে ধশ্য হয়ে উঠেছি। এই সাধকই তার 
অনুগত শিষ্াদের শেষ প্রার্থনার উদ্থর দিয়েছিলেন তিরস্কারের ভাবায়। 
শিল্যুরা জানতে চেয়েছিল মৃত্যুর পর তার কফিন ধরাতলে রক্ষা করার সময় 
কোরান শরীফ থেকে কি মন্ত্র পড়া হবে। তিনি বলেছিলেন, গাবিত্র 
কোরান এইসব তুচ্ছ ব্যাপারের অনেক উর্ধেব। আমার মৃতদেহের সঙ্গে 
ওসব সংশ্লিষ্ট করতে যেও ন:। তোমরা একবার ভাবতে শেখ. মৃত্যু 
কি মহান্! এই মৃত্যুর দ্বার দিয়েই বন্ধু তার প্রাণের আঙল বন্ধু ফিরে 
পায়। এই শেষ প্রয়াণকে মহান বন্ধুর সঙ্গে মহামিলনের এক সেতুরূপে 
জেনে । এ জীবনটা ছিল দুখেপূর্ণ ; দেখ মৃত্যুর পর আনন্দময় অস্তিত্বের 
প্টরু হলো। এ জীবনটা ছিল শুধু কথার লহরী মাত্র। মৃত্যুর পর 
হলো আলল কাজের লূচন!। 

'বেহতুর অজ ঈন্‌ দর জহান্‌ হম চে বুরদকার 

দে বর দোস্ত রফত, ইয়ার বর ইয়ার। 

আন্‌ হম অন্নুহ, বুদ্‌ রো ঈন হম শাদী 

আান হম গুফতার বুদ বে! ঈন্‌ হম করদার ॥ 
গমগ্াপঙ্গ মনে এলো 1751010% বিষপাত নিঃশেষ হয়ে গেছে। 
সোর্রশাতীসের অঙ্গ অসার হ'য়ে আসছে। চক্ষুর দৃষ্টি ঝাপসা । রোরুদ্ভমান 
প্রিয়তম শিষ্য প্লাতোকে ভিনি ক্ষীণ কণে ধমকে দিলেন। মূর্খ! কাদ 
কেন? আমার গানন্দ হচ্ছে। নতুন জ্ঞানের আলোক পেতে পারি । 
মৃত্ার রহশ্য যদি কিছু থাকে তা এইবার আমার কাছে আবিষ্তিত-হবে। 

মৃত্তার সময় আবিল খয়ের বলেছিলেন, “শিষ্গণ ! যদি পার আমার 

সমাধিশ্তস্তে আমার শেষ কথাগুলো! উত্কীণ করে দিও-_“আল্লাহ, । তুমি 
একবার ডাক দিলেই শুনবে আমি তৈয়ার। যদিও জানি, আমার মরদেহের 
ওপর আডে-- মাটির ভারী চাপ। ফক্রেনো আমি তোমার হয়েই ছিলাম, 
তোমার ভয়েই আছি। আমার চুর্ণ অস্থি মাটি হয়ে গেলেও আমি 
তোমারই ।" কথাগুলি বাবা খয়েরের সমাধিস্তুন্তে আজও উতকীর্ণ রয়েছে। 


৮ পারশ্থা সাহিত্য পরিক্রষ 


সুফী মতবাদ্‌ ইসলাম ধর্ণের রহুম্তকখা। অনেক মুসলিম পণ্ডিত এই 
মতবাদের সূচনা কোরাণ শরীফের মধ্যেই আবিষ্কার করেছেন। এমনও 
কথ! আছে, হজরত মহন্মদ আপন জামাতা হজরত আলীকে তার মৃত্যুর 
কিছুদিন পূর্ব থেকেই এই রহস্যবাদের আলোকে কোরান ব্যাখ্যা গুনিয়ে 
চলেছিলেন। এই মতবাদ যে অনৈঙ্গামিক নয়, বরঞ্চ কোরান-অনুমোদিত 
সে কথা সৃফীর শিরোমণি ভলালউদ্দীন রূমীর কথাতেই আমরা বুঝতে 
পারি। তিনি বলেছেন-আমি যা বলে চলেছি ভা কোরানের মগ-জ.। 
আমি তাই গ্রহণ করেছি, আর হাড়গোড় সব ছড়িয়ে ফেলেছি। কুকুরের! 
তাই নিয়ে মারামারি করছে। 


মন জ কোরান মগজ রা বরদাশতম্‌। 
উত্তরখোয়ান পেশ-এ সগান আনদাখতম্‌ ॥ 
--সুফী ধর্ম কোরানেরই সারাশুসার বা মগজ? । 


অনেক পণ্ডিত এই সুফী মতবাদে ভারতীয় ৪পনিষদিক প্রেমধর্মের 
সন্গান পেয়েছেন। কেউ বা দক্ষিণ ভারতের আড়বার সম্প্রদায়ের 
প্রেমসাধনার দূরান্বয় সাধন করতেও সাহসী হয়েছেন । পাশ্চান্য পণ্চিতগণ 
অভিনব প্রাতোনিক মতবাদে উজ্ভীবিত এই রভশ্যাবাদ_-একথা প্রচার 
করেছেন। কেউ কেউ সেমীয় ধর্মশান্দ্রের প্রেমোপাসনার ইঙ্গিত 
দিয়েছেন, বাইবেলের সলোমন সঙ্গীতের প্রমাণ উদ্ধত করে। কেউ 
বলেছেন “ইরানীদের রক্তধারায় ছিল এই প্রেমোপাসন।-অবেস্তা তার 
প্রমাণ। প্রেমময় উপাসনার এই পদ্ধতি কত প্রাচীন এবং কোন জাতির 
মধ্যে এই সাধনার বীজ প্রথম মস্কুরিত হয়েছিল-_তার বিশ্লেষণ “জিড্ভাসা, 
থেকে প্রকাশিত মত্প্রণীত 'সৃফীমতের উৎস সন্ধানে নামক গ্রন্থে 
বিস্তৃহভাবে আলোচিত হ'য়েছে। ইস্লামিক রহস্যবাদ নামক সূফীতন্বে 
ঈশ্বর কখনে! প্রেমিক, কখনো! প্রেমিকা হয়ে আবিভূতি হছন। সর্ধদাই 
তার আবির্ভাব রহস্য-ঘেরা হ'য়ে থাকে। 

সৈয়দ আবুল খয়েরের কয়েকটি কুবাই এখানে অনুবাদ করে দিয়ে 
তার রহস্য সাধনার ভক্কিরম তুলে ধরতে চাই। 


সৈয়ঘ আবিল খয়ের ৃ্‌ ৯৯ 


(১) 
ক্ষমা ক'রো মোরে, বদি খাই শুরা, যদি বা ঢালিয়া চলি 
সখ! আর প্রেম মিলিয়ে মিশিয়ে, খুলিয়া সকলি বলি। 
ঠা মাথায় কথা বলি ববে, বন্ধুকে পর ভাবি। 
স্বরায় সোহাগে বেসামাল যবে, থাকে ন! হৃদয়ে চাবি। 
(২) 
পুছিল'ম ঠারে- কেবা ম্রন্দর ? কোথায় তাহাবে পাই ? 
উত্তর হ'লো, যুর্খ! রোব না-লআামি আছি, আর নাই। 
প্রেম ও প্রেমিক, প্রণয়াস্পদ তিনের মিলনে নামি 
শোভা ও যুকুর, চোখের আালোক-সন মিলে মিশে আমি । 
(৩) 
'ক্গোক চাই সামি, মাথ। ছিড়ে যাখর_করো মোর উদ্ধার 
তায় কথা চাঁড়। কছিও না কথ, নহিলে শক্তি কার? 
এ বাধিতে নাই অন্য ওষুধ । বাহিরে লাগাও খিল 
জাদয়-কাবাব, শোৌণিত-শরাব--দুয়ে কর মহফিল। 
(৪) 
জ্কান-যোগী যারা রহস্য নোঝে, নিঃশেষ করি আমি, 
একে মিশে যায়, থাকে নাকো কিছু আমি হ'য়ে যায় “তুমি? । 
হ্বৈতজঞষ্ঠানের সীমা পার হ'লে হুমি' আমি? একাকার ; 
দু'য়ে মিশে এক, সংনিশ শুধু, লায়লাহী মানে যার । 
এই সন তঞ্জমার মধা দিয়ে আমরা যে মুলের রসোপাসন! আস্বাদন 
করলাম, তাতে বুঝি তিনি সূফীতন্বের কত বড় মামিক ছিলেন। দেখা 
যায়, তার নিবিড় অনুভূতি রহম্থোর রূপ ধরেই আমাদের কাছে এসেছে। 
সে ইঙ্গিত দেয়_স্প্ট করে কিছু বলে না। অথচ তার প্রকাশের রূপ 
ও বঙ্গে এক প্রকার মানস-সন্তোগ সম্ভব হয়। সুফী ও বৈষ্ণবের প্রেম- 
সঙ্গীতে এই কলাকৌশল কারও দৃষ্টি এড়িয়ে মায় না। ঈশ্বরের মৌলিক 
পরিভাবনায় তার স্বকর্তৃত্ব, সর্বমঙ্গলমঙ্গল্য কূপ কোন স্মানেই বিন্দুমাত্র 
ব্যাছুত ছয় না। তিনি রুত্র-ভয়ঙ্কর নন, তার এশ্র্ই বড় কথা নয়-_ 
এটাতেই সুফী-বৈষবের মিতালি। তিনি হুন্দর-_অনন্ত সৌন্দর্যের শেখর, 


১৩৬ পারস্য সাক্ছিত্য পরিক্রম। 


পাধিব সকল সৌন্দর্যের উত্ম। সুফীর রুবাই ও গজল, এবং বৈষঃবের 
পদাবলী একাধারে উপাসনা এবং অপাধিব সৌন্দর্ষ-সম্তোগ। মানুষের 
চিত এতে পবিত্র হয়, উন্নমিত হয়। বৈষ্বের সঙ্গীত পাথিব মোড়কে 
. জাটা একখানি স্বর্গের চিঠি! সূষীর সঙ্গীত মাটিতে মূল রেখে অনন্ত 
শূন্যে তার শাখা পল্লব বিস্তৃত করে চলে। রুহস্তোর এক প্রকার ইঙ্গিতময় 
ভাষা,মাছে। রহশ্যবাদী কবির! দেই পরিভাষ! বা সন্ধাভাষা বাবার করে 
চলেন। সূফীদের কলেজ্গার কাবাব মার দিলের রস্তু, তাদের শরাব আর 
সাক তাদের মহফিল আর হমদলী, নিবিষ্ট হয়ে ধ্যানের মধা দিয়ে 
বুঝতে হয়। এখানকার ইয়ার আর দেস্ম, গাশিক আর মা'শুক কখনোই 
ছুনিয়াদারীঠে নেমে আপে না। মধু মাঁদরায় রক্ত নয়ন, যুক্ত বেশীতে 
শবরী-র অন্ধকার, চন্্রাননে পুণিমার মহোতুসব' কখনই পৃথিবীর কামোতুসবে 
পরিণত হ'ভে চায় না। মনে হয় মেন সে লৌন্দর্__ 

“অন্তরে বাভিরে বিণে শূন্যে জলেস্থলে 

সন ঠাই হছে সধময়ী আপনাকে 

করিয়া হরণ, ধরণীর একধারে 

ধরিয়াছে একখানি মধুর মুরতি।' 
এই উৎ্বে ঠাই না পেলে সুফীরা কাদেন_ 

ম্যায়নে ক্যা খভা কী হ্যায় 

কৌটা জাম মহা মিলভ।-_ 

-সাকী। (হামার সুরার সভায় 

পান করে সব দিল্‌ যে হারায়? 

কোন দোষে তায । আমার বরাত 

বঞ্চিঃ্» সে পাত্র ভ'তে? 
অনন্ত তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে আছি । ভোমার “দবাবিভা আমাকে পাগল 
করেছে। আমার খোঁজার শেষ নেই । আমি থামতে জানিনে, থামব 
সেদিন যেদিন পাব নির্বাণ--112২0108 18790 11) 0001709 1718887009 01 
50190? 1 
এই ভাবসাধনার ইঙ্গিতময় ভাব! দিয়েছেন আবিল খয়ের তার মাজারের 

উধর্ব গীঠে। ওগো সাধক ! ওগো মুসাফির ! আমার নাম ধরে ডেকো, 


সৈর়ঘ আবিল খয়ের ১৪০১ 


আমি দাড়া দেব। তোমার কদমের পবিত্র স্পর্শে আমার অস্থিচুর্ণ রঙ্গীন 
হ'য়ে উঠবে। তারা লীরব ক্রন্দনে জানাবে আছি, ওগো আছি, এখনও 
প্রাণময় ভয়ে আছি। 
কতদিন পর ইংলগ্ের কবি 15005591) ভার কল্পনায় পাথিব প্রণয়িনী 
৯1৮-এর জন্য ধরার তলে থেকে প্রণয়ীর জ্ন্দন শুনিয়েছিলেন_ 
+0308 19 50001108 20৬ 0৮0) 200৬ 8৬889 1 
8/879 1088: 80 2110 ৪. 019৫, 
১19 159৮ ৬0001010952 0062 800 098) 
৬৬816 10 8811) 11) 00 6৮:৮1)% 060. 
7 00588 ৯9810 10687 1)8 81)0 0981) 
11840 1 1810 101 ৬ ০91101৮4198 ; 
৬৬০৪]৫ ৪%11 2)4 (1812)018 9770:0): 1397 1981) 
4100 019589072) 00 10011019804 760.” 
অশরীরী তোমার হাএয়াই পায়ের হাল্কা ছোয়া গেয়ে আমি কবরের 
নীচ থেকে নীল-লোহিত রঙে পুষ্পিহ হায়ে উঠব । আমি কি মরি? 


অল গজ'লা 


সেলছুকু সাহ্তা-পরিক্রমায় একবার আমরা অল গজ্জালীর উল্লেখ করে 
এসেছি । অল গজালী ছিলেন সম্াটু আংর্সলানের পুত্র মালেকশার অত্স্ত 
প্রিয়পার। সেলগ্ুক সাআজা আরুন থেকে মাররান্নহর বা বক্ষুনদের উত্তর 
পযন্ত বিভ্তুত ছিল। একদা সেই শ্রবিষ্তৃত সাম্রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন 
অল্প, আসলানের মন্ত্রী, পরে তার পুত্র মালেকশার প্রধান মন্ত্রী 
নিজাম-উল-মুল্ক। তিশি ছিলেন সবগুণের আধার। এই গুণাকর 
রাজরনীতি-ধুরন্ধর মহামাত্য ছিলেন স্বয়ং পণ্চিত ও পাগ্ডিত্যের উৎসাহ- 
দাতা। মালেকশার রাজসস! বিক্রমাদিত্যের রাজসভার মত বন্ুরত্ে 
বিভূষিত ছিল। জল গজালী, ওমর হইয়্যাম এরাই দেই সব রত্ু। 


১০২ পারস্য সাহত্য পরিক্রম! 


প্রকৃতপক্ষে মহামন্ত্রী নিজাম-উল-মুল্‌কের প্রচেষ্টায় সর্বদিকে সাম্রাজ্যের 
মান উন্নীত হ'য়েছিল। তিনি নীশাপৃরে ও এস্ফাহানে ছুটি উচ্চমানের 
মহাবিদ্তালয় প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন। বাগদাদে বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠা তাকে 
বিশ্বন্দিত ক'রেছিল। এই বিশ্ববিস্ভালয়ে তিনি এনেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত 
পণ্ডিত অল গজালীকে ; ভুলভাবে উচ্চারিত হয়, তশদীদ দিয়ে “অল- 
গজ্জালী”। তীর সম্পূর্ণ না-_ইমাম আবূ হামিদ মোহম্মদ অল গজালী। 

একাদশ শতকের মধ্যভাগের কিছু পরে (১৬০ খ্রীঃ) অল গালী 
খোরাসান রাজ্যের তৃদ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তখন অল্প, অর্সলাঁন 
দিগবিজয়ী সেলজ,ক লমাট। প্রথম জীবনে পিতৃদেবের এক সূফী বন্ধুর 
ক'ছে গঙ্গালীর বিষ্ভাভ্যাস শুরু হয়। তিনি কিছুদিন শিক্ষা গ্রহণ 
ক'রেছিলেন গুরগানে। সেখানে শিক্ষাপ্ডরু ছিলেন ইমাম অবু নসর অল 
ইসমাইলী। এই গুরগান থেকে শিক্ষার সমগ্র বিষয়গুলি টীকাটিপ্ননীতে 
লিপিবদ্ধ করে তিনি দেশে ফিরে আমছিলেন। এমন সময় একদল দস্থ্য 
তার সর্বস্ব লু্টন করে নেয়। গজালী দক্থাসর্দারের কাছে কাতর মিনতি 
জানান_“ফিরিয়ে দাও। ওসব কাগজে আছে আমার জ্ঞানের বিষয়।' 
দত্যসর্দার হেসে বলে, মামি নিয়েছি এক গোছ! কাগজ । তোমার জ্ঞান 
তো নিই-নি। এমন অলহায়ের মত কীদছ কেন? বুঝেছি-_-এসব বিষয়ে 
জ্ঞান তোমার নিষ্ষল হ'য়েছে। জ্ঞান থাকে ভেতরে, বাইরে নয়।' অবশ্য 
দন্যুলর্দার সব ফিরিয়ে দিয়েছিল। গজালী পরবর্তী-জীবনে নিজেকে 
স্টধরে নিলেন। সব বিষ্ভাকে তিনি মগজে পুরেই রাখতে পারতেন ; 
বই দেখার প্রয়োজন হ'তো। না। মন্তিক্ষের শিরায় শিরায় অভ্রান্ত বিদ্যার 
অধিকার পেয়েই তিনি পরবর্তী জীবনে বলতেন__“এইবার হাজার দন্থ্যু 
একলঙ্গে এলেও আমার জ্ঞানের ভাগুার লুট করতে পারবে না।' 

এর পরবর্তী অধ্যায়ে গজালীর নীশাপুরে আগমন। এখানে আসার 
পর তিনি এমন নৈষ্ঠিক পাঠক এবং শাস্তরার্থের অভ্রান্ত মাগিক হ'য়ে উঠলেন 
যে, তার শের সৌরভ চারদিকে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়লো । ঠিক এই সময় 
নিজাম-উল-মুল্ক একাদশ শতকের শেষের দিকে ( ১০৯২ গ্রীঃ) তাকে 
বাগদাদের নিজামিয়। বিশ্ববিস্ভালয়ের অধ্যাপকরূপে নির্বাচন করে নিলেন। 
গঙ্ঞালীর মধ্যে ছিল অনন্ত জ্ঞান-পিপাসা। পরিক্রম। ছাড়া জ্ঞানের পূর্ণতা 
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ঘটে না। তিমি জাপন ভ্রাতাকে অধ্যাপঙ্গার ভার দিয়ে প্রত্রজ্যায় বার 
হ'লেন। প্রথমে এলেন মকাশরীফে। কিছুকাল পরে আরামাইক রাজ্য 
সীরিয়ায় উপনীত হ'য়ে কিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, গ্রন্থধানার নাম 
'ইয়াহিয়া-মল্-উলুম-উদ্দীন' যার অর্থ_ ধর্গতন্ত্ের পুনরুজ্জীবন। আরবীতে 
লিখিত এই মন্কাগ্রান্থের পার্লী অন্ববাদ তিনি নিজেই সমাধা করেন। 
অন্পুবাদিত গ্রন্থের নাম “কীমিয়াই-দ'আদত", অর্থ হ'লো- আনন্দের 
রসায়ন । সত্যই এহ এম মান্তষের জীবন-রসায়ন। ম্শ্থ জীবনের 
প্রশান্তি আনার ক্ষমতা এই গ্রন্থের মধো আছে। বাগদাদে ফিরে 
এসে গঞজ্ালী এই গ্রন্থ থেকেই উপদেশ প্রদান করতেন। বাগদাদ 
বিশ্ববিষ্ভালয় ভেড়ে ঠিনি পুনরায় ফিরে আসেন নীশাপুর মহাবিষ্ভালয়ে। 
কেন যেদ মাতৃড়মি ভসনগরী আবার ক্টাকে টেনে নিয়ে গেল। এখানে 
এসেই তিনি শেষ নিঃম্মাস পরিহাাগ করেন (১১১১ হ্রী:-তখন তার 
বয়স মার ৫২ বছর পূর্ণ ভ'য়েছে। 

অল্‌ গজালীর জ্ঞানের লীমা ছিল না। নানা-দেশের শান পুরাণ, 
মানা জাতির ইতিহাস, ধর্শাস্থ ও দর্শন শান্া, ধর্মতন্ত্রের নিগুঢ রহস্য 
সর যেন করামলকবণ তার হাতের খেলায় পরিণত হ'য়ে ঘেতো। সব 
বিষয়ের তৌলন পন্থায় বিচার ছিল তার অভান্ত কৌশল। তার 
বিচারমল্লভায় বড় বড় পণ্ডিত পরাজিত হয়েও বিষুক্ধ হ'য়ে যেতেন । 
তারা বিস্ময়ে অবাক্‌ হ'য়ে ভাবতেন পয়গম্থরের মুখে “লা নবীয়া! বাদী, 
কথাটাই বাদী ভয়ে বাধা দেয়, নৈলে অল্‌ গ্জালীকে আমর! দ্বিতীয় 
পয়গম্বর রূপে বরণ করতে পারতাম ।” পণ্ডিত স্ুযূতী একথ! বলেছিলেন 
বঙ্ধে শোনা বায়। 

অল্‌ গঞ্জালী তার আত্মকথায় বলে গিয়েছেন--“আমার তারুণো 
অনতিক্রান্ত বিংশতি বধষে, আমার মনে পড়ে, আমি সর্বধাই আমার 
বিচারবুদ্ধিকে জাগ্রত করে সব বিষয় বুঝে নিতে চেষ্টা করতাম। 
জ্রমোদভিষ্থমান জ্ঞান-গৌরবে কিছুটা আত্মগরিমাও অনুভ্ভব করতাম। 
পঞ্চাশ বছর বখন পূর্ণ হলো তখন দেখি আমার সম্মুখে এখনও 
অনধিগভ গভীর জ্ঞান-সমুদ্র বিস্তৃত হয়ে পড়ে রয়েছে । আমি গ্চধু 
তার তরঙ্গ উত্ক্ষেপগুলি দেখেছি। তার সীমাহীন বিস্তার, গছন-গুঢ় 
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ভলদেশ এবং ছুকত্তীর্য ভ্রমিগুলি এখনও আমার আয়ত্ের বাইরে। 
আমার অভিজ্ঞভা অবশ্বু বথেষ্ট হয়েছে । আমার জান। বিশ্বের সধ ধর্মের, 
সব সম্প্রদায়ের ধর্মশান্্রগুলি বিচার করে দেখেছি । দেখেছি অবিশ্বাসীর 
দ্ধ, অন্ধ ধর্মবিশ্বানীর মুঢ আস্ফালন। কোন গুগু রহশ্যাবাদীর 
গোপন সাধন পদ্ধতিও আমি অ-দৃষ্ট, অ-স্পৃষ্ট করে রাখতে চাইতাম না। 
রুমী দুনিয়ার দেব-চতবরে ভ্রমণ করে এবং প্রাচীন 'ইরানীর অগ্নি 
উপাসনার বেদি প্রদক্ষিণ করে, সব শেষে মানিকীয় সমন্থয়বাদের বিশ্রাম- 
শিলায় উপবেশন করেও দেখেছি ।' এত সন্তবেও অল্‌ গজালী তার 
তারুণো অভিনন্দিত সূফীর প্রেমধর্মে তার বিশ্বাসকে দুঢ় করে 
রেখেছিলেন । এ ক্ষেত্রে তিনি মুল ইস্লাম থেকে বিন্দুমান কেন্দ্রচাত 
হননি । এইজন্য এই দিগ বিজয়ী পণ্চিতকে সকলে ভভ্ভভুল-এ-ইস্লাম 
বা ইসলামের প্রমাণ পুরুষ দলে সম্মানিত করে শিয়েছে। 

আহুচরিতে তিনি আমারও বলে গিয়েছেন জ্কানের পিপাসা আমাকে 
অন্তরে বাহিরে কখনও স্থির ভয়ে বসে থাকে দেয়নি । আমি সর্ষদা 
চেষ্ট! করেছি নানা মতের সার উপলন্দি করতে। আমি বুঝেছি সতাই 
ঈম্মর এবং একমাত্র ঈশ্বরেই সনাতন সত্যকে উপলন্দি করা যায়। 
আমার ক্রমোদ্ভিদ্যমান বাক্তিত্ের মধ্যে৪ আমি তারই শক্তি অনুভব 
করে এসেছি। তিনিই 'মামাকে জান! থেকে অজ্ঞান রাজ্যে পরিচালিত 
করে আনছেন। তিনিই আবার অঙ্ঞানার অন্ধকারে আালো জ্বালিয়ে 
আমার জানাকে সার্থক করে তুলছেন। এই '্ভাবে আমি পুরাশুনের 
পাতা ঝরিয়ে ঝরিয়ে নতুন রাজ্যে অভিযান করে চলেছি। আমি 
বুঝতে পেরেছি পুথি-পত্রের হ্ানকে আাত্স্ত করে না নিলে প্রকৃত 
হ্ানের স্ফুরণ হয় না। অন্তরের জারক রসে জীর্ণ হলে তা জীবনের 
অনুকুল হয়ে ওঠার অবকাশ পায়।” গথম জীবনে দল্যতস্তে লাঞ্ছিত 
হয়ে বোধ হয় তার এই শ্রকার বোধোদয় হয়েছিল। 
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সুর্ফীমত্ের বিস্ৃতি--_-আবুল হুসন্‌ 


সূফী সাহিত্যের বিহঙ্গাবলোকন প্রসঙ্গে যে সব তান্ধিক এই তন্ব- 
বসের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন, এইবার তাদের কথ! সংক্ষেপে বিবৃত 
করার সময় হয়েছে । নান! কারণে আবুল হলনের নাম তুলে ধরার 
ইচ্ছে হচ্ছে; কারণ সূফী তন্বকে এই মনীধী বিশদ করে ব্যাখ্যা 
করেছেন। ইনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখনকার ইরানেরই অন্তর্গত 
গজনাতে। বাপ করেছিলেন পর পর গঞজনারই নিকটবর্তী দুটি গ্রামে 
একটি "জুমার, আপরটি হিজরীর । ভার শেষ জীবন কেটেছিল 
ভারতবসের লাককোরে। এইজন্য আবুল হসনের পরিপূর্ণ পরিচায়ক 
নামটি হ'লো--'আবুল হুসন্‌ আল জুল্লানী, অল ভুজরীরী, অল লাহোরী। 
তিনি ছিলেন 'গঞ্ বখশত নামে পরিচিত এক সূফী গুরুর প্রিয় শিদ্ু। 

হুজবীবী বন গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্ত অধিকাংশই কালের কবলে 
বিনম্ট। ভার নহ্টাবশিষ্ট একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম_-কিশ.ফ.-উল- 
মহজ্‌বা। যার অথ রহস্টোর উদ্মোচন-__0092408 ০1 019 99০: | 
গুঢ়তম বস্ত্র আবরণ ভেদ না করলে, সত্য দেখা দেয় না। ঈশোপনিষদে 
আছে জ্যোতির্ময় পাত্র দিয়ে সত্যের মুখ আবৃত কর! মাছে। ওগে! 
পৃষণ_-সৃযদেব! তুমি পরম জ্যোতির আবরণ খুলে দাও-_ 

শহুরণুয়েন পাত্রেপ সত্যন্থাপিহিতং মুখম্‌। 
তত্বং পৃষন্নপারৃণু সভ্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥' 

ভুজনীরী 'কশ.ফ-উল'মহজ বে' তত্তবের আবরণ ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত করে 
দিযেছেন। এই মুলাবান্‌ গ্রন্থখান। বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সৃফীতন্তের 
গবেষক নিকলসনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। সূষীতন্তবের এমন 
কোন দিক নেই যা” হুজবরীরী স্পর্শ করেন নি। “কশ ফ-উল-মহজ.বে'র 
বিশদ আলোচনার পূবে আমরা ভ্জরীরীর নামের সঙ্গে জড়িত গ্রন্থ- 
সমুহের নাম উল্লেখ করি। 


২৯৯৬ পারস্ক সাহিত্য পরিক্রমা 


দেকালের সাহিতাকর! স্বার্থ ও পরমার্থ উভয় বিষয় নিয়েই অঙ্গ 
কবিত' রচনা! করতেন। এই পরমার্থ-সাধক কবিও তা করেছিলেন। 
কবিত। সংগ্রহকে পার্সীতে 'দদীবান্ বলা হয়। হুজবীরীর অবশ্যই 
কবিতা সংগ্রহ বা দীবান ছিল। এট মনে রেখে আমরা আসল জায়গায় 
আদি। নন ও সৃফীধর্ষ বিশ্লেষণ সাতটি গ্রন্থে পরি- 
বেশি হয়েছিল। সূফী তব্বের মহা সরোবরে অবতরণের এই সাতটি যেন 
সাটি বাধান ঘাট। (১১ প্রথম গ্রন্থ, “মিনহাজ-উদ্দীন'__নামটির অর্থ 
তর্বপাধনার বাধান রাজপথ । (২) দ্বিতীয় গ্রন্থ, 'কিতাবউলফনা বে! 
বক” । ফন। এবং বকার অর্থ আল্লায় লয়ুক্তি এবং জীবন্মুস্ত অবস্থা । 

জাবপুক্াবস্থ। বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। একটা যৌগিক কৌশলে 
(গীতার “যোগঃ কর্মন্্র কৌশলম্‌' প্মরণ করুন) মানুষ সর্বস্ব হারিয়েও 
সবন্ব (পেতে পারে। ভগবানে আত্মলমর্পণই সেই কৌশল । এই অবস্থায় 
আস্মঠার (98০) লয়প্রাপ্তি ঘটে । তখন কর্ণ থাকলেও সে করে 
ফলাকাঙ্ক্ষ। থাকে না। থাকে না বলেই ভামস এবং রাজস বুত্িগুলি 
স্তিমিত হয়ে যায়। ঈম! নেই, দ্বেষ নেই, নীচতা নেই, ক্ষুদ্রতা নেই। 
মনের উতক্ষেপ নেই, বিক্ষেপ নেই; আছে স্থর্ধ এবং শাস্তি। আচার্ধ 
গোঁড়পাদ এই অবস্থাকেই জীবশ্ুক্তাবস্থা বলেছেন। (প্রমাণ গৌড়পাদ- 
ক'রিকা ৩1৪২) 

“দা ন লীয়তে চিত্তং ন চ বিক্ষিপাতে মনঃ। 
আনঙিনমনাভাসং নিষ্পন্নং ব্রঙ্গ তৎ তদা ॥ 

এই নিষ্পন্দ চিত্ত নিয়েই জীব ব্রহ্ম ্বরূপে উপনীত হর। বিদেহ না হয়েও 
এই দেহ নিয়েও এই যে নিত্য প্রাপ্তি, তারই নাম জীব্যুক্তাবস্থা। সূফী 
মে এই অবস্থার নাম বিকা”। এই পরম রহস্য কথা ভারতের যোগীরা বুঝে- 
ছিলেন। এই রহম অনুভূতি সৃফীরা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন। 

রহম্যউপাসনা বা 81550101820 স্হজ কথায় ধ্যান এবং লমাধি। 
এখানে শ্রীষ্টধর্ম, ইস্লাম এবং ভারতীয় দর্শন অপূর্ব সঙ্গতি রক্ষা করে 
চলে। দ্বাদশ শতক থেকে ইসলামে এই রহস্যাবাদ জোরদার হয়ে 
চারদিকে ছড়িয়ে বায় এবং সর্বধর্মনমন্য়ের পথ সুগম করে দেয়। এর 
সার কণা বোধিচিন্তে (156518100) পরমানন্দ স্বরূপের উপলবি। 


সুফীমতের বিস্তৃতি _আবুল হসন্‌ ১৭৭ 


উপমিষদের জানন্দরাপমনতম এবং কোরান শরীফের ঈশ্বরের শতন'ম 
মালার মধ্যে অল্‌ হক এবং তল কাফী বিশেষভাবে প্ররণীয়। এই প্রসঙ্গে 
নিউ টেক্টামেণ্টের 8177) 1105 55 0:19 11011) 21 1716ি 
কথার ভাতুপর্যগ জন্মধাবলীয়। 

প্রাচীন গ্রীক দশনের রভস্থাণাদও লমসূরে গ্রাণিত হয়ে আছে। 
ধানের মধা দিয়েই গুমোস বা আস্মাকে পরমেশ্বরে অভিন্নরপে উপলকি 
কয়া যায়। এই একাত্বাতার উপলব্ি মাসে সমাধির মধা দিয়ে। 1810 
বলেছেন ছুই জীল, দেহটা নয়। দেহের পরিণাম এবং তুচ্ছজতা 
ভিন্দু দশনেও স্দীকত। এইএ্রাকার রহশ্যানুড়ুতি মভাখানী বৌদ্ধরাও 
শিকার করে গিয়েছেন। হচ অবস্থা তারা নখুর সকল কিছুর মধো 
আবিনশ্খর বৃঙ্গকে প্রভাক্ষ করহেন। এ সব ক্ষেতে আপরিভাধ হলো 
যোগের করকোৌশল, ধান এলং সমাধি । 

(৩) এরপর ঠঠীয় গ্রন্থ অস্রার্উল্-খিরক বো মিশ্নতত, পোশাক 
র$শ্য ও দৈল্য বোধের ভাপ । রচনা সাধনার অনুকূল পোশাক 
পরিচ্ছেদের কথা এই সুফী সাধক উপেক্ষা করেন নি। বেশডুঘা 
আন্তরভাবের উদ্দীপনা বিধান করে। আট সার্ট পোশ'কে কোমরবন্ধ, 
লাগিয়ে তলোয়ারে হাত দিলেই জ্চিগীষা এবং জিঘাংসা জণগে। বিল'সীর 
মনোভাবই নির্ধাচন করে নেয় বিলাশের আঙ্গসজ্ভা এবং প্রনাধন। 
প্রব্রজিত বৈরাগী বখন ভৈক্ষামাণে পরিতুম্ট। তখন ভার যে পোশক 
তার নাম হয়েছে ভেক-_ভৈক্ষা২-ভেক্খ -ভেক। এই তেকবন্্ গিরি- 
মাটিতে রঞ্িত বলে টগোরিক বসন। ত্ান্রিকদের সাধনার লক্ষ্য এবং 
উপায় আনন্দ। ঠাদের নামেও “আনন্দ' আনুসর্গ (4062১) ূপে গলিত 
হয়। তাদের নসন রক্জবর্ণ_আনন্দের প্রতীক । বৌদ্ধদের কাধাযবন্ু 
বিষয়ে অনাসক্কির ঘ্োতক। শ্রেহাম্বর ?জনদের শুভ্রবসনে পবিত্রতার 
ভান জাগিয়ে তুলতে সাহাম্য করে। আমাদের শাশ্বত অশন-বসনের 
বিচার ক'রে সাক, ব্রাষ্তসিক এবং তামসিক কক্ষতয় নিদিষ্ট ক'রে 
দিয়েছে । সূফীর। সবপ্রথমে ছিলেন সূফ বা পশমি বন্ত্রপরিহিত-অতাস্ত 
কর্কণ পশমি বু । অতি সাধারণ সে সঙ্ভা বিলাগ বসনের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহের ফলে গৃহীত হ'য়েছিল। অনেক পরবর্তীকালে কোন কোন 


১৪৮ পারন্ঠ সাহিত্য পরিক্রম। 


সুফী সম্প্রদায় অতি দৈগ্যের প্রেরণায় “খিরকহু বা জোড়াতালি দেওয়া 
বহিবাল ধারণ করতেন । আরবী শব্দ খিরকা! মানে পাটি জাতীয় চটের 
বসন বা তালির বদন। এদিকে দেখ! যায়_-ইসলামী রহস্যবার্দী সূফী 
এবং শ্বীধ্টান রহম্যাবাদী ধর্মবাজকরা একই রং নির্বাচন ক'রে ফেলেছিলেন ; 
সে রংকালো। সাধারণভাবে দেখতে গেলে এর তাশুপর্য অনাড়ন্থর । 
কিন্তু এতেই কি শেষ? রহস্যবাদীর পোশাকেও কোন রহস্যের ভ্যোতনা 
থাকতে পারে। 

খীপ্টান এবং যুললিমে অনৈকোর মধোও যে যে ক্ষেতে একোর 
সন্ধান পাওয়! যায়, আমর! নানাস্থানে তা" বলে এসেছি । আরব ও ইতদী 
পুরাণের সমক্ষেত্রে পদসঞ্চার যে কোন পাঠকের দৃষ্টি মাকর্ষণ করবে। 
ঈশ'-যুলা ঈশ্বরের বার্ভাবত পয়গম্বর বলে ইসলামে স্বীকৃত। ইসলামের 
সূফী মতবাদ এবং শ্রীন্টধর্মে রহস্যাবাদ যথাক্রমে খলিফাদের ও খ্রীষটধর্ম 
যাজকদের অবাঞ্িত অশাস্গ্ীয়এউহিকতার প্রতিবাদেই জন্মগ্রহণ করেছিল। 
কিন্তু উভয় সম্প্রদায়েই কুষ্ধর্ণের প্রতি প্রবণতার কারণ কি ৭ আমাদের 
একটি নিগুট় কারণের কথা মনে জাগে । এক একটি রং এক একটি ভাধের 
ছ্োোতনা করে, একথ। পূর্বে বলে এসেছি। রহচ্যবাদীরা রহস্যসাধনার 
অনুকূল রং নিবাচন করে নিয়েছিলেন। কালো একপ্রকার যবনিকা 
(5918970)। এই যবনিকার অন্তরালে থাকে আলো। আল্লাহ্‌ অল্‌ 
নূর বা পরম জ্যোতি। আবরণ উন্মোচনের জন্য এ দের গুরুরও প্রয়োজন 
হয়। উপনিষদে আদিত্যবর্ণকে তমস্‌ বা অন্ধকারের অন্তরালে ভাবা 
হয়েছে। সেই জ্যোতি কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়। তখনকার 
কথা হয় _“জানামি দেবং পুরুষং পুরাণম্‌ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাত | 
শ্বীষটধর্ণে এই আলোর উপলন্ধি তিনটি তন্তবের মধ্য দিয়ে আসতো । 
9 780] সে আলো! সহজে দেখতেন | “101” বা ত্রয়ীর উপলব্ধিতে 
ত্রিমৃতির তত্ব আছে_]0)9 80015000599, 2009 ০1 
৫:০৪৮-_পিতৃত্ব, পুত্রত্ব এবং দিবাশত্তি--যাকে বল! চলে কারণ, কার্য 
ও সংযোজনশক্তি। এই তিন ভিন্ন হয়েও এক । এই প্রসঙ্গে অনুভববেদ্ধ 
করতে হবে 705 02181081910 1 তারপর, ধ্যানগম্য করতে হবে 


সুীষতের বিস্তৃতি আবুল হসন্‌ ১০৯ 


আবির্ভাবতব্ বা 10050801901 এসব রহস্য কালো ববনিকায় আবৃত 
থেকে পধু ভাগ্যবাদের কাছে ধরা দেয়। 
একমুঠিগ্রয়োভাগা ব্রক্ষা বিসুমহেশ্বরাঃ_ এই হচ্ছে ভারতীয় পুরাণের 
রস্যাবাদ যা ব্রক্মাবিষুমহেশ্বররূপ ত্রিশক্ির একা ও সামগ্রন্য বিধানের 
মধ্যে নিক্িত আছে । গৌড়ীয় বৈষঃবগণ ঈশ্বরের অনন্তলীলার মধ্যে 
মানবলীলাকেই পরোজছম বলে গ্রহণ করেছেন। এই মানবলীল। 
অছৈতের ছ্ৈহাদ্ৈত পথে এসে শেষ হয়েছে । এই উপলব্ষিটি গৌড়ীয় 
নৈধ'বদের রহশ্যকথা। মহাপ্রভু স্বয়ং এর প্রমূর্ত প্রমাণ। কুষ্ণরাধা 
শর্কিমান ও শক্তির অভিন্ন বিগ্রহ-কিন্।ু একদ। পৃর্ণেরই এক অপৃ্ণ 
কামনায় দ্বিধাবিভক্ক হয়েছিল। আবার এক অতগ্ুবাসনায় সেই দুয়ের 
এক হয়ে যাওয়াই গৌড়ীয় সম্প্রদায়-স্বীকৃত চৈতন্যহব। এ সন্বঙ্ধে 
ব্যাখ্যাবিশ্রেষণ না করে ছুটি শ্লোকের উদ্ধৃতিমাত্র দেবো । 
“তাধা কুষপ্রণয়বিকৃতিহ লাদিনী শক্তিরম্মা 
দেকাস্মানাবপি ডুবি পুরা দেহভেদং গতো তৌ। 
চৈশ্গ্যাখ্যং প্রকটমধুন! তদ্দয়খৈঃক্যমাপ্তং 
রাধাভাব ছাতি শ্ুবলিতং নৌমি কৃমঃ স্বরূপম্‌ ॥” 
এবং শ্্ীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদূশো বানয়ৈবা 
স্বাছ্ো৷ যেনাদুতমধুরিমা কীদুশো বা মদীয়ত। 
সৌখ্যং চাস্থা৷ মদমুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভ 
ভ্ঠাবাঢাঃ সমজনি শচীগর্ভ-লিঙ্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ 
কুষ। কালো, তার মধ্য মাধুযের আলো । শমী রাধার অঙ্গবান কলো! 
অন্তরে মহাভাবের আলো। এই কালো-আলোর ধৃপছায়ায় বিশ্বের রহস্য 
লাধন! আত্মগোপন করে আছে। 
এই কালোর লালো পাখিব এশ্খধে প্রমন্তগণ বুঝতে পারতো না। 
এটাকে একটা ভেকমাত মনে করে তারা উপহাস করেছে। একাস্ত 
বৈধীভক্কির উপাসক উলেমারা সূফীদের কালো পোশাক বরদাস্ত করতে 
পারতো না। অনেকে আবার এই জাতীয় বিধর্মী গ্রীষ্টানী পোশাক দেখে 
দ্বণায় এব! ব্রেশধে ফেটে পড়ডে!। একটি ছোটু কাহিনী বলি। যখন মহম্মদ 
বিন সলম্‌ ( ৭৮৪ গীঃ) বলরায় এলেন, তখন তার সামনে এসে ফাড়ালেন 


১১৯ পারস্য সাহিতা পরিক্রম। 


সূফী ফকরদ্‌ অল্‌ সন্জী। তার পর্িধানে ছিল কালে! বসন। সলম্‌ 
হুকুম করলেন--“জীয়। অল্‌ রূহবী', ছেড়ে ফেলো! এই খ্রীষ্টানী বেশ, এই 
কালে! আবরণ । 

আবুল হসন্‌ লাহোরে প্রাণভ্যাগ করেন (১০৭০ গ্রীঃ)। এই প্রসঙ্গে 
স্মরণ রাখা ভালো একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী মধোই এই সূফী ধর্ম তার 
সমগ্র রহস্য কথা নিয়ে মধ্য এসিয়া থেকে যাত্র। করে উত্তর আফ্রিকায় 
বলাহিত হ'য়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। মধ্যযুগ থেকে হিন্দু সাধু- 
সন্তদের মতে এবং জুফীদের মতে ক্রমশ মিতালি বেঁধে উঠেছিল। 
পোশাকেও ভারতের গৈরিকবসন সূফী ফকিরের বহিবাসের পরিবর্তন 
ঘটিয়ে চলেছিল। কালো ও গৈরিকের এই অগোচরে মিলন গুধু 
কৌতৃগ্ছল ও কৌতুকাবহ নয়__-অনুসদ্ধিত্হুর অনুসন্ধানের বিষয়। হুসন্‌ 
জুল্লাবীর চতুর্থ গ্রন্থ “কিতাব-অল-বয়ান লহ লিল অয়ান্”, সতসঙ্গ এবং 
সদালাপ বিষয়ক। “ভ্যজ দুর্ীন সংসর্গং ভজ সাধু সমাগমম্ চির প্রচলিত 
কথা । পঞ্চম গ্রন্থ 'বহর-উল-কল্ব” হাদয় রূপ মহা সমুদ্রের কথা। 
অনন্ত সমুত্রে লহরী লীলার বিরাম নেই, মানুষের হৃদয় তরঙ্গেরও শেষ 
নেই। এখানে ডুব দেওয়াই আসল কথ! । কিন্তু মানুষ কি অত সহজে 
তা পারে? বাউলের গানে আছে-়ুবতে কিরে সবাই পারে? 
রূপসাগরের তরঙ্গেতে যায় রে ভেসে।' তার যষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে-অল 
রীয়াত, লহক-উল-এ-আল্লাহ*__অর্থ শ্বাসযন্ত্রটিকে আল্লায় বেধে দেওয়া। 
পরবতী যুগে বাউল গেয়েছেন_“দমে দমে লইও নাম'। ্ারই জন্য 
তো সকল সাধ্য সাধন তন্ব। তিনি অলদলাম্‌ _লকল মঙ্গলমঙগল্য, অল্‌ 
আজিজ, সর্ধশক্তিমান্ এবং অল মআলিম্‌, সর্বজ্ানের বিধান। তিনিই 
আাবার সব্প্রেমের অনন্ত সমুদ্র, অল বাদুদ। তার সপ্তম গ্রন্থের নাম 
“কাশ ফ-উল-মহজ্ব'। এই রহস্থা উম্মোচন নামক গ্রন্থখানার উল্লেখ 
পূর্বেই করেছি। তত্ব সমুদ্রের এই সগুতীথ সাধক সূকী হুজ্রীরী, 
জুল্লাবী, লাহোর আবুলহসন্‌ মজবুত ক'রে বেঁধে দিয়ে গিয়েছেন । 

শেষ গ্রস্থখান! পঁচিশটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত হ'য়েছে। অধ্যায়গুলির 
পরিচয় দিলেই গ্রস্থপরিচয় সম্পূর্ণ হবে। (১) প্রথম অধ্যায়-_*ইল্ম্‌” 
বা তত্বজ্ান। .এই জ্ঞানের পথে পা দিয়েই সাধক বুঝবে, পার্থিব এর্ধ্য 


হুফীহতের বিস্তৃতি-_আবুল হলন্‌ ১১১ 


থেকে মুক্ত হতে হবে, এই লত্য। (২) দ্বিতীয় অধ্যায় 'কক্র্ বা 
দাঞিদ্র্য। (৩) তৃতীয় অধ্যায়ে পুফীতন্তের স্বরূপ বলেই তিনি (8) 
চতুথ অধায় 'খিরক্‌' বা বসনতত্বে এলেন। (৫) পঞ্চমে এসে বললেন 
-"রহিবাসের প্রয়োজন থাকলেও অঞ্তশুদ্ধির প্রয়োজন তার চাইতে 
বেশি। এইই অংশের নাম শ্বফরৎ বা পবিত্রতা । তারপর ( ৬-১৪ ) ষষ্ট 
থেকে চতুর্দশ অধ্যায়ের মধো আবুল হুসন্‌ স্্দীর্ঘ অবকাশে “ইমাম' বা 
ধর্মগুরুদের কাহিনী বলে নিয়েছেন । (১৫) পঞ্চদশ অধ্যায়ে তিনি 
বলেছেন 'মরী ফু ব। তন্বজ্ঞ'নের কথা । (১৬) ষোড়শ অধ্যায়ে আস্মোৎসর্গ 
বা ফনার কথা আছে। (১৭) সপ্তদশ অধ্যায়ে আছে একান্তিক নিষ্ঠার 
কথা, যার নাম “ইমান । (১৮) অক্টাদশ পরিচ্ছেদে অবশ্যপালনীয় 
কতকগুলি শৌচাচারের কথা আছে । (১৯) উনবিংশ অধ্যায়ে প্রাথনার 
আশ্চর্মশক্তির কথায় পরিপুণ। এর নাম “ম্বল্বাত্‌'। (২০) বিংশ 
অধায়ে 'জাকাত,' বা দান-মাভাত্বা। (২১) একবিংশ অধ্যায়ে সর্ববিষয়ে 
সংযমের কথা । এই অংশের নাম শ্লৌম -মাহার বিহার, বাক, সর্ববিষয়ে 
স্বৌম। খামোশী বা বাক্সংঘমও এই পরিচ্ছেদের বিশেষ প্রতিপান্থ 
বিষয়। (২২) শ্বাবিংশ অধায়ে আছে ভীর্থপরিক্রমার কথা-__বিশেষ করে 
হজ | (২৩) ব্য়োবিংশ খণ্ডে আছে 'স্বহব' বা অনুশীলন তন্ব। (২৪) 
চতুধিংশখণ্ডে তিনটি বিষয় আলোচিত হয়েছে । (ক) মকাম বা বাস্তু, (খ) 
ছাল বা অবস্থা এবং (গ) তম্কিন্‌ বা যোগতন্ব। (২৫) গঞ্চবিংশতিতম 
বা শেষ পরিচ্ছেদ আছে__সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে তাবাবেশে নৃত্যের কথা। 
এর নাম সূফীরা দিয়েছেন-_“সমা” | 

এইসব আলোচনার মধ্য দিয়েই বুঝে নিতে পারি কেন গৌড়ীয় 
বৈধব সাধনায় এবং সৃষ্কী সাধনায় বিজাতীয় বৈরভাবের অভাব ঘটেছিল। 
'খিরকধারী একনিষ্ঠ সাধক হরিদাস বাইশ বাজারে বেত্রাহত হয়েও 
ইমান পরিত্যাগ করলেন না। কেন এই যবন হরিদাস মহাপ্রভুর এত 
প্রিয় ছিলেন, পুরার সমুদ্রতীরে তার সমাধিতে কেন তিনি নিজহাতে 
মাটি তুলে দিয়েছিলেন। সূকীর প্রেম সাধনা সর্ধর্ষের মিলন সেতু গড়ে 
দিতে পারে। এই প্রঙঙ্গে স্মরণযোগ্য, অদ্বৈতাচা বরেণ্য ত্রাহ্ধণ এবং 
শাস্ুজঞ পণিত হয়েও ভার পিতৃদেবের শ্রান্ধাগ্রভ্তাগ এই যবন হরিধাসের 


১১২ পারম্ক সাহিত্য পরিক্রম। 


হাতে তুলে দিয়েছিলেন। শ্রাদ্ধা গ্রভাগ প্রিয়তম এবং পুজনীয়ের হাতে 
তুলে দিতে হয়। মন্ত্রটি হচ্ছে “্ইদমন্নং কক দেয়ম্‌ ?* উত্তর হবে “্ইষ্টায় 
দীয়তাম্। যবন হরিদান ছিলেন গোস্ামী প্রভুর এমনই প্রিয়পাত্র। 


নাসির খুসরো 


নাদির খুলরে! প্রথম জীবনে স্থলতান মহমুদের রাজসভার এখখ 
দেখেছিলেন। - তথ্পুত্র মস্'উদ্রের সঙ্গেও তার পরিচয় ঘটেছিল 
*€সফরনাম১১। মস্*উদ্‌ ১০৪১৮ সালে হগরীল বেগের হাতে 
পরাজিত হন। ম্ৃতরাং নাসির একাদশের মধ্যভাগে কবিপ্রসিদ্ধি 
অর্জন ক'রেছেন, এ কথা বলা ঘেতে পারে। এই কৰির সর্বাঙ্গীণ 
পরিচয় ছিল-_হুকীম নাপির খুলরে! বিন. হারিল কবাদিয়ানী। কবাদিয়ন 
ছিল বল্‌্খের নিকটবর্তী । এরই কাছে সেলভূক রাজধানী খোরাসান। 
কেউ কেউ কবিকে খোরাসানীও বলতো! । নাসির ছিলেন একাধারে কবি, 
দার্শনিক এবং পরিব্রাজক। েকালে প্রব্রজ্যা ছিল ভগ্জতান মাহরণের 
অপরিহার্য অঙ্গ । ভন্তানী বলে পরিচিত হ'তে হ'লে এই সোপান উত্তীর্ণ 
হ'তেই হবে। কবির দীণ সাত বচ্ছরের ভ্রমণ-বুন্তান্ত মাছে তার “সফর- 
নামা" নামক গ্রন্থে। সহজ সরল গঞ্ভে লিখিত এই গ্রন্থখানা বড স্তখপাঠ্য । 
তার এই ভ্রমণ-বৃন্থকে এই কয়টি দেশে সীমাবদ্ধ কর! চলে-_পৃবের দিকে 
তুকিস্তান, আফগানিস্তান; হিন্দোস্তান ; পশ্চিমে এসিয়া মাইনর নামক 
রূমী ভুনিয়া, পবিত্রভূমি মক্কার সঙ্গে সমগ্রা আরব; তারপর বায়ে হেলে 
মিসর দেশ। 

পূর্বের ধর্মবিশ্বাসে স্থন্নী মুসলিম নাসির খুসরোর মিসর ভ্রমণই কাল 
হ'লো। জাতিতে পার্গা কবিকে মিসর যেন কোন জ্াছুমন্ত্রে আকর্মণ 
ক'রে নিলো। তিনি ইসমা*ইলী খলিফাঞ্চ অল মুস্তনসির বিশ্লাহর 


4 ইসমাধইিলী খিসাকত সপ্ন ইমাম উসমাইলের নামান্তিত। এই সম্প্রদায় তাগ্রা 
ব। ফাতিমী নামেও পরিচিত | এখ্র! শিয়!। 


নাসির খুসরো ১১৩ 


ঘ. বি./পারস্ায সাহিতা/৫৬-৮ 


যশোগানে মেতে ওঠেন। তার রাজসভার বর্ণনা, সেনাবাহিনীর বর্ণনা, 
স্থশাসনের যশোগাথা শিয়াদের খুশী করলেও সুপ্নী সেলভ,ক সম্রাটের 
রোধবন্ছি প্রত্বলিত কারে দ্েয়। দেশে কবি ফিরলেন বটে, কিন্তু জীবন 
বিপন্ন বূঝে ছদ্মবেশে তিনি দ্বিতীয়বার ভ্রমণে বহির্গত হন । এবার তার 
অভ্ভাতবাস। লেমিনগানের মালভূমিতেই হিনি বিশ বছর কাটিয়ে দেন। 
অনেকদিন পরে প্রৌডত্ের শেষ সীমায় তিনি দেশে ফিরে এসেছিলেন । 

এই অভ্ভ্ঞাতবাদ থেকে কবি নাপির খুসরো মৃদুমন্দ প্রবাহিত পশ্চিমী 
ভাওয়াকে (79005) তার খোরাসানী বদ্ধু ও বিদ্ধ পণ্ডিতদের উদ্দেশে 
দূত ক'রে গাঠিয়েছেন। মনে হয় যেন, রামগিরি-নির্বাসিত ক্ষ মেঘকে 
দুত ক'রে পাঠ'চ্ছে অলকায়, তার প্রিয়ার রাজ্যে । বাতাস ! তুমি যাও, 
সোজা পুবদিকে যাও; আমার অভিনন্দন জ্ভাপন করো খোরাসানী 
পণ্ডিতদের $ ঠারা আমার প্রাণের বন্ধু--'দিলী ইয়ারান্, ৷ কায়দাশ্ুলিও 
যেন ঠিক মেঘদূতের কবি কালিদাসের অভ্যন্তকৌশল “হে আমার 
অপ্রতিহ্ত সখা, পূর্বমুখী বাতাস! তুমি আমার কুশলবার্তা এবং 
অভিনন্দনের বাণী জানিয়েই কিন্তু আবার দ্রুত পশ্চিমে চলে এসো৷। 
খবর ঠিকভাবে পৌছলো কিনা, তাতো আমার জানতে ইচ্ছা হয়”_তাই 
বলছি দ্রুত চলে এলো । চিনুটা তো আমার স্থির করতে তবে । 

মেঘদূতে বিরহী যক্ষ উত্তরমুখী মেথকে খবর পৌছে দিয়েই দ্রুত 
দক্ষিণদিকে চ'লে আসতে বলেছিল -_ 

“সাভিজ্জান প্রঠিতকুশলৈস্তদ্‌ বচোভির্মমাপি। 
[ডঃ কুন্দপ্রলবশিথিলং ভ্রীবিতং ধারয়েখাঃ ॥' 

ওগে। দূত মেঘ! আমার এই প্রাণ প্রভাতে ফুটে ওঠা কুন্দফুলের মত 
শিথিল । এই বুঝি বুন্তুচাত হ'য়ে যায়। তুমি এই কথাটি মনে রেখে 
আলক] থেকে দ্রুত ফিরে এসে, আামার প্রিয়ার কুশলবার্ঠা জানিয়ে, 
আমাকে জীবনের এই শিথিল বুস্তে ধরে রেখে যেও। তবে তো বাকী 
চারটি মাস কোন গতিকে বেঁচে থাকতে পারবো ! 

নিজনাসচ্যুত প্রবাসী কবি বলছেন, 'ভুমি খোরাসানী বন্ধুদের কানে 
কানে বলো-উুকী শাসনের উদ্ধত অহঙ্কার আর কয়দিন ? বিশ্বত্রাস 
জাবুলী স্বলহান মহযু'দই তো চলে গেলেন, আর এই দেলজ.ক তুর্কী ! 


১৯৪ পারন্থ সাহিত্য পরিক্রম। 


সব যায়, মবই যাবে । এটাই তো এই নর ছুনিয়ার অবিনম্বয় সত্য। 
আমার কোন দুঃখই নেই; কারণ আমি আত্মাকে আবিষ্কার করে 
ফেলেছি। .আমার ভাগ্যের চেয়ে, আমার আত্মা বড়। ভাগ্য পরিবতিত 
হয়, অনন্তের অংশ এই আত্ম! অপরিবর্তনীয় এবং অবিধবংসী | 

কবির শেষ জীবন কাটে বদখ শানের নিকটবর্তী যম্গানে। এই 
পণ্ডিত, কবি ও দার্শনিক জ্ঞানের নিকষ পাষাণ খোরাসানী ব'লে 
আজিও পরিচিত। পার্পী ভাষায় বল! হয় হুজ্জতুল্‌ই-খোরাসান। 
১০৯৩-১০৮৮ এই ছিয়াশী বছর তিনি জীবিত ছ্বিলেন। নে যুগের 
লোক ঠিক বুঝতে পেরেছিল ইসলাম-শাস্ট্রে জান্কিরী বা সনাতনী পণ্ডিত 
বাতিনী বা মরমী হ'তে গিয়েই তার জীবনে দুধিপাক টেনে এনেছিলেন । 
_-কিস্ত্র কবির বিশ্বাসের রাজ্যে কোন স্থুবিধাবাদের গোঁজামিল ছিল না। 
কৰি সর্বদা নির্ভীক, স্পষ্টবাদী এবং যুক্তিনির্ভর। ব্যক্তপরিচয় এবং 
ছদ্সপরিচয়_-এই দ্বিবিধ ভ্রমণের বৃত্তান্তে ভরা নাম্গির খুসরোর দুটি 
গ্রন্থের এইবার একটু পরিচয় দেই। (১) “দফর নামা” যার উল্লেখ 
পূর্বেই করেছি। (২) দ্বিতীয় গ্রন্থ কিতাব-ই-জাছুল্‌-মুলাফিরীন্‌ 
(ভ্রাম্যমানের সঞ্চয়ন )। দুটি গ্রন্থেই দেকালের বিশ্বপরিচয় এবং বুদ্ধি 
ও ভ্তানের সঞ্চয়ন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ।-নাসির দেখেছিলেন 
বাগদাদ, গজনা, হিন্দোস্তান, খোরাসান, মাজন-দরান, আমুদরিয়া, 
রায়, সিন্ুদেশ, সীস্তান্, এস্ফাহান্‌ এবং জাবুলিস্তান্। নিম্নলিখিত 
ব্যক্তিবর্গের কথা তার জানার রাজ্যে ছিল- আদম, ঈভ, নোয়া, শেম, 
হাম, আব্রাহাম, সারাভ, মোসেস্‌্, জোঞ্টআ, দানিয়েল এবং স্বয়ং 
বীশুগ্রীধট। বাইবেল যে তিনি কি নিবিষ্টভাবে পড়েছিলেন, তার 
পরিচয় পাওয়1 যায় এ ধর্মগ্রন্থের রচনারীতি ও বচনভঙিমার অনুসরণে । 
পার্সী মুতবেরার মধ্য দিয়ে নিম্নলিখিত প্রবাদ ও প্রবচনগুলি ধরা 
পড়ে। 45856108  195115 091026 ৪৮%)176)  81385/81 & 1001 
809020108 6০ 1718 60119 10000. 13856750011 10 ০0 1807) 
198,৮90 81051 6000 060511 8%5 61003 01086 007708.+ 

তিনি জানতেন গ্রীক দার্শনিক সোক্রাতীস, প্লাতো, আরিষ্তোতল 
ও ইউক্লিদকে । তিনি জানতেন রোম সম্রাট কনস্তানতাইনকে ইরানী 


নাসির খুষরে। ১১৫ 


দিব্যদর্শী জমলীদকে। ফেরেদুন এবং আনদ্শীর পুত্র শাপূর সম্বন্ধে তার 
পরিচ্ছয় ভ্ঞান ছিল। বিভিগ্ন ধর্মসম্প্রদার এবং তাদের মতবাদ সম্বন্ধে 
তিনি সচেতন ছিলেন। য়ি্দী ধর্ষশাা, খ্রীষটধর্ম, সমন্থয়বাদী মানিকীয় 
মতবাদ তিনি ভাল করে জানতেন। ঠার ভ্ঞানের রাজ্যে এসেছিল 
দ্বৈত এবং অবৈতবাদী হিন্দু দর্শন ও জ্যোতিক্ক পৃজারী-সেবীয় সম্প্রদায়। 
তারপর তিনি বিচার কারে দ্েেখলেন--বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের 
ভিন্ন ভিন্ন মত, সর্বোপরি তিনি ছিলেন একাধারে জাহিরী বা সনাতন- 
শান্রী, অন্যদিকে আবার বাত়িনী বা মরমিয়া। এই মরমিয়ার মর্ বা 
রহশ্যকথাকেই তিনি বাহিরের চাইতে বেশী মূল্যবান মনে করতেন। 
আনুষ্ঠীন গৌণ, অন্তরের অন্ুভবই মুখ্য। 

এই বাতিনী নাসিরের সঙ্গে তার জনৈক পর্নটক বন্ধুর ভীর্থ পরিক্রমা 
বিষয়ে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। বন্ধু মক্কাশরীফ পরিক্রমা করে 
এসেছেন। তিনি প্রশ্র করলেন বল, সেই পবিত্র মন্দিরকে তুমি 
কিভাবে সম্মানিত করেছিলে ? দি কেমন করে মনুষ্ঠানের পোশাক 
ইভ রাম" ধারণ করেছিলে? তুমি কি সেই পোশাকে আল্লার কাছে 
উচ্চকণ্ে ঘোষণা করেছিলে “আমি হাজির, আমাকে আদেশ কর'_ এই 
তহু রিম নুষ্ঠান কিভাবে সেরেছিলে ? তুমি কি হৃদয় দিয়ে বলতে 
পেরেছিলে-'আমার ভীবনে, হে প্রভু! তোম'কে ভুলে যাওয়ার 
অনেক 'ভারাম' পুঞ্তীডৃত হ'য়ে আছে। আল্লাহ, তুমি আমায় লব 
হালাল করে দাও। বন্ধু পুদ্ধ মুখে বলেছিলেন 'অত তে! কিছু বুঝিনি । 
নাসির বললেন_বল! কবুল কর-তুমি কি বলতে গেরেছিলে_ 
আল্লাহ--এই আমি প্রস্তুত আছি, তুমি আদেশ কর। “লবিবক্‌।, 
তুমি কি আরাফত, পৰতে উঠে আ'রিফ হ'য়ে ম'রিফত' কিছু পেয়েছিলে ? 
উত্তর হ'লো অত কিছু বুঝিনি। নাসির বললেন তীর্ঘযাত্রা! তোমার 
মিশ্চল হয়েছে বন্ধু! তুমি নিজ্কেকে শ্দ্ধ করে নিয়ে আল্মোতসর্গ 
করতে পারনি, তুমি শুধু রূপো খরচ ক'রে বালুর উপর হেঁটে এসেছো । 
এতেই বোঝা বায় নামির খুসরো জাহিরী নন বাতিনী--মামিক । 
চণ্ধীদাসের এক রাগাতজ্িক পদ মনে পড়ে গেল। 


১১৩ পারস্য লাহিত্য পরিক্রম। 


'মরম না জানে ধরম বাখানে এমন বছয়ে যারা। 
কাজ নাই সই তাদের কথায় বাহিরে রতন তারা।' 
ভ্রমণ বৃত্তান্ত ছাড়া এই কবির অন্য তিনখানা গ্রন্থও স্মরণযোগ্য : 
(১) রৌশন-ই-নাম না আলোর কেতাঁব এবং (২) স'আদত, নামা-- 
আনন্দ মহোতুসব (৩) ভার দীবান-বাঁ কাবাসঙ্কলন । এইবার দরান 
থেকে কবির সুক্তিরত্বগুলি ভুলে ধরব। 
জগতের অনন্ত পরিবর্তনশীল বস্ত্পরম্পরা আল্লার ছায়া! কিন তার 
স্বরূপ নয়, মায়ার খেলা । এরই মধা দিয়ে তীর স্বরূপ আবিষ্কার করবে 
তর্ধতঞ্কান বা ম'রিফতের সাহাযো। মানুষের জীবন দেখ। 'তন্‌ বজান্‌ 
জিন্দ অন্ত রো জান বইলম। দেহট| প্রাণের দিকে গিয়ে জীবন 
পায়। আর জীবন বীচে জ্ঞান নিয়ে। 
দানিশ অন্দর কান-উ-জ্তানত, গরহর অস্ত | 
ইলম্‌ জান ই-ভশন ই-তৃস্থ তায়, ভোশিযার। 
গর বীজয়ী জান-উ-জান রা দর-খরম্ত, | 
জন্তান হ'লো ভেতরের গ্রাণ-খনির মুলাবান রহ । সেই প্রাণের প্রাণ-জঙ্কান 
সন্ধে সর্বদা সচেতন থাকবে। যদি সেই প্রাণের 'প্রাণকে অনুসন্ধান 
কর, তবে সেটাই দর খুর্‌ বা উপধুক্ত কাজ হবে। 
তা৷ ইলস্‌ নয়ামৃক্তী, ন তবান্‌ করদ্‌। 
বে লীম্‌ নয়ায়িদ দিরম্‌ রো বেজর্‌ দীনার ॥ 
সেই জ্ঞান যদি আয়ন্ত না কর (না শিখ) তবে কিছু করতে পারবে না। 
মনে রেখে! রূপো ছাড়া দিহ রাম গড়া যায় না, এবং সোনা ছাড়া দীনার 
হয় না। জ্ানই সকল কিছুর উপাদান। নাপির খুসরো৷ এমনই ছিলেন 
হভ্তান-তাপল। চঞ্চলের মধ্যে অচঞলের ছায়া দেখবে জ্ঞান দিয়ে । তখন 
বুঝবে সবকিছুই অণু এবং অণু [বভুরই অংশ। কাল ও মহাকাশ অনাদি 
ও অনন্ত। মহাকাল অবিধবংদী, কাল ভাই । শথাপি এই জগশ্ কিন্তু 
চিরন্তন নয়। ইচ্ছাশক্তিই স্গ্টি করে এবং ধংস করে। স্গি-সংহার 
একটা! কিছু ফল প্রসব করে। ঈশ্বর জননী স্ষ্টি ক'রে বুকে তার 
স্তনটা দিয়েছেন । দেহযস্ত্র তারই ইচ্ছায় ক্রিক্লাশীল; কিন্তু শিশুর 
ইচ্ছাশক্তিই ক্ষীরধারা আকর্ষণ কারে নেয়। দিল তোমার কেতাব, 
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তোমার ক্রিগাকলাপ তার লিপি। তুগি হাদয় গ্রন্থকে অগুচি লিপিতে 
পূর্ণ করো না। সদাচারের পবির লিপিতে পূর্ণ কর সেই মহাগ্রন্থকে। 
তোমার কাতসহ কর্ধেন্দ্িয়সমূধ ভোমান কেভ নয়। 

ডুবুরি তুমি আপন মন্তরে ডুব দাও। সেই তো রত্বাকর। রত জলে 
ভাসে না, জলের তলে থাকে । তীরের মায়ায় আবদ্ধ হ'য়ে থেকো না। 
একেবারে ডুবে ঘাও। রস্রকে নাও, তীয়কে উপেক্ষা কর। 

বাহিরের খেলা ফুরিয়ে যায়। দারিযুস, দিকন্দর-তাদের বিস্তৃত 
সামাজ্য কোথায় গেল? এমন যে দুরধর্ম লুলতান মহমুদ তিনি তো! 
কিছু রেখে যেতে পারলেন না? সবই কালের বক্ষে ক্ষণস্থায়ী বুদ্‌- 
বুদ । সনষ্ট যায়, সবষ্ট যান; সঙ্া চিরন্তন--[লই সভা খোঁজ। জ্ঞানই 
তোমার চক্ষু । 


অনলারী 


পৃববর্তঁ এক প্রবঙ্গে সেলজ.ক ঘুগের প্রথম ভাগের সূফী সাধক আবিল 
খয়েরের জীবনী এবং দিবাদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা কর! হয়েছে। 
এইট সূফী সাধকের সমকালীন ছিলেন শেখ আবু ইসমাইল আবদুল্লাহ, 
অনসারী। ইনি জল্মগ্রহণ করেন হ'ফগান্ীস্তানের হেরাতে। তার 
জীননকাল--১০*৬ থেকে ১০৮৮ আরবী ভাষায় “নিসবত+ মানে 
কুলজী । এই কুলক্কী বা বংশতালিক অনুলারে অনসারী- স্বয়ং পয়গম্থরের 
সহচর আবু আধুবের রক্তধারার সন্তান । অল্প বয়সেই সূফী ধর্মে দীক্ষিত 
হ'য়ে তিনি সূফী তত্বসশ্বন্ধে প্রড়ীত মালোচনা করেন। পার্সী এবং আরবী 
--উভয় ভাষাই ভার আলোচনার বাহন হয়েছিল। তিনি উভয় ভাষাতেই 
ছিলেন সমান দক্ষ। আলী এবং পার্সী ভাষ! শুধু নয়, তাঁর নৈপুণ্য 
ছিল আর এক দিকে । এই হেরাতী কৰি তার মাতৃভাষা হেরাতী উপ- 
তাষাকেও সমদুত করেছেন। সে যুগে এট। খুব স্বাভাবিক ছিল না। 
“সআরবী" ধর্মের ভাষা, পার্সী 'রাজভাষা' । এই ছুটিকে প্রদক্ষিণ করে 
কোন উপভাষার অবতরণ সাহিভা সমাজে যুগপদ্‌ ভীতি ও সমস্যার 
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বিষয় ছিল। অনসানী পেই অসাধ্য সাধন করতে কুত্তিত হন নি। তিমি 
গণা আরবী এবং পণ্য পার্সীয় বাজার উত্তীর্ণ হ'য়ে একেবারে গ্রামে 
পথে নেমে এপসেছিলেন। হেরাতী কবিন্ন এই আঞ্চলিক ভাষার সেবা 
পাস সাহিতোর ইতিহাসে তাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। অবশ্য 
স্মরণযোগ্য বাব! তাহির হামাদনী ইতিপূর্বে এই দেশজ ভাষায় সাহিত্য 
নেবার পথ উন্মুস্ত ক'রে দিয়েছিলেন । 

এই হেরাতী কবি অনসারী বহু গ্রন্থ রচনা ক'রে গিয়েছেন। কিন্তু 
তাতে বিষয়বাহুল্য নেই। ধর্ম, ধামিকের জীবনী, প্রকৃত জ্ঞান, সূফীত্ব 
এবং সর্বশেষ তার অমূল্য উপদেশ-_-এই নিয়ে তীর গ্রন্থাবলী। 

একএকটি করে এই গ্রন্থাবলীর পরিচয় দেই-_ 

কে) মনাজিলুস্‌ সা"ইরীন্-_তীর্ঘযাত্রীর ক্রমোন্নতি-সোপান। 

(খ) অন্রারুত্‌ তহকিক--প্রত্যভিজ্ঞার আলোক । 

(গ) ইলাহীনাম! ও মহববত্নামা-_-ভাগবত ও প্রেম গ্রন্থ । 

(ঘ) জ্াছুল অরিফীন্-_জ্ঞানমার্গের উপাদান। 

(উ) কিতাব ই-অসরার-_রহস্যগ্রন্থ। 

এছাড়া! অনসারীর “নসীহহ' বা উপদেশ (নিজাম-উল্-যুলককে 
উপহার ) এবং মোনাজাত ব৷ প্রার্থনাগুলি সর্বসাধারণে প্রসিদ্ধি অর্জন 
ক'রেছিল। এই কৰি স্ুল্লামীর তরকাত,-ই-সূফীয়! বা সুফীদের জীবনী 

ংগ্রহকে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিবধিত ক'রে দিয়েছিলেন । 

কোরান শরীফের অন্তর্গত যুহ্ৃক ও জুলেখার কাহিনী নিয়ে তিনি 
রচনা ক'রেছিলেন_-“মঅনীনু'ল মুরীঅঈ'ন্‌ রে।-শমন্তুল মজালিস্”__শিহা- 
সঙ্গ এবং সূ-সভ। 

এই গীর-ই-অনসারের সাহিতাসাধনায় আর একটি বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত 
হ'য়ে আছে তার পদ্ঘ-গঞ্ভ মিশ্রিত রীতি এবং ছন্দিত গগ্ভ রচনার মধ্যে । 
এই সব রচনা প্রায়শই নীতিগর্ভ হয়েও মধ্যে মধ্যে রহস্যাগুঢ় হয়ে 
উঠেছে। তাললয় সমস্থিহ তার স্থঘম গন্ভ রচন। বাইবেলের ছন্দিত 
গন্ঠের মত উপাদেয় মনে হয়। এই ছন্দ-স্ধম গগ্যগাধার নিদর্শন তীর 
মোনাজাত. । শুধু এই বিশিষ্ট রীতি নয়, সরস গগ্ভকথা বলতে বলতে 
তিনি হুঠা পদ্ঠে পদক্ষেপ করেন। এই বিশিষ্ট রীতি পরবর্তী যুগে 
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শেখ স'দী তার গুলিস্তানে অবনমন করেছিলেন । সংস্কৃত সাহিত্যে এই 
রীতি আছে। পঞ্চতন্ত্র, ছিতোপদেশ তার নমুনা । এই জাতীয় রচনাকে 
“চস্প্‌' বলা হয়। 

দ্তাাপন্থাময়ং কাবাযং চম্পরিতাভিধীয়তে” । খানিকটা তত্বরস খানিকটা 
নীতিগর্ড উপদেশ দিতে দিতে পীর ই-অনসার মিত্রাক্ষর পয়ার অথব! 
রুবাই অথবা গঞ্জল গীতিতে নেমে আসেন। 

অনসানীর নসীভত, বা উপদেশাসুক গ্রন্থের নাম “রিসালহ -ই- 
মকুলাত”। এই পুস্তকখান! যেন উপদেশের রড ভাণ্ডার! মনোরাজোর 
সম তালি-গলির সঙ্গান মা পেলে কেউ এমন পথের নির্দেশ দিতে 
পারে না। অনসারীর কথাগুলি পরীক্ষিত সত্য বলে সর্বদা গুহীত 
ভ'তে পারে। তার উপদেশ সর্ব যুগের সকল মান্রষের জীবনবেদ। 

“মানুষের উপধুক্তৃতা আসে অভ্যাস থেকে । অনুশীলন সর্ববিষ্তার 
সহন্ড পথ। সদ্বস্তুর তশীলন সমুষ্নতির পথ উত্যক্ত ক'রে দেয়। খা মোশী 
বাবাক্‌-সংঘম কর্ষের সফলতা সাধন করে। মন্ত্রপ্তি শুধু রাজনীতি 
নয়, সকল নীতিতে উপাশ্থ হওয়া উচিত। ঈশ্বর সর্বদ্রষ্টা-_সব দেখছেন, 
কিছ্তা কিছু বলছেন না। বাগাড়ছদর এবং অসময়ে রহস্যভেদ সর্ব কর্ম 
পণ করে দেয়। ভালোবাসার পার পাত্রীকে গুহ থেকে বিতাড়িত করা 
সহজ কিন্তু মন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। শৃম্যগৃহ তখন 
শৃশ্যাতর মনে হয়। তোমার জীবনটা এমনভাবে যাপন কর যেন সকলের 
প্রশংসা অর্জন করতে পার। প্রশংসা-ধন্ জীবনই জীবন। এরই মধ্যে 
মামুষ বেচে থাকে। এতে তিন তরফা লাস্ভ। প্রথম প্রশংসা অন্ন, 
দ্বিতীয় শ্লাথা জীবন যাপনের আনন্দলাভ, ভূতীয় খোদার প্রীতি অঞ্জন। 
মাছিদের স্বভাব দেখ, ওর! বায়ুর উন্টো৷ দিকে কানা হ'য়ে ছুটে চলেছে, 
সহজাত প্রবৃত্তি বশে; তাদের টানছে হয় থুশবু না হয় বদবু। বিচার 
নেই কামনার পেছনে ছোটাই তাদের স্বভাব, আত্ুকর্তৃত্ব নেই। ভগ্তাল- 
গুলি শ্োতের অনুকূলে ছুটছে, জলপ্রবাহ যে দিকে ঠেলে নেয় সেই 
দিকে বায়--ওদেরও আত্মকর্তৃত্ব নেই, কিন্তু তুমি মানুষ _তোমার চরিত্রে 
দৃঢ়ত1 থাক উচিত। তুমি:বিচার ক'রে চলবে। অন্ধ কামনা এবং জবর- 
দস্তির কাছে বৈতনী বৃত্তি উভয়ই পরিত্যাগ করবে। তোমার চবিত্রের 


১২ পারস্য সাহিত্য পরিক্রম। 


পরিচয় দ্লাও। তুমি একট! কিছু হয়ে ওঠ।” অনলারীর কথা বড় 
সৃত্দর | মানুষের জীবনে একটা কিছু হয়ে ওঠার (৮৪৩০০০10৪ ) নামই 
চরিত্র (০1081806691: )1 অনঙারীর ভাষায় বলি-_ 
“অগর বর হওয়া পরী মগসী বাশী, অগর বর, 
রূ-এ-আব বনী খসী বাশী, দিল বদন্ত আর কসী বাশী। 
এব্মগী স”মক্ষিকা১মক্ষী 7 খস্মতুচ্ছবস্ত্র, কস্-_মানুষ কপী-মানুষের 
মত মানুষ»... আর-্০আন-১৯-৯। অনসারীর একটি কুবাই বলছে-_ 
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পধু আত্মাগরিমা করো না, তোমার চোখের হারার মত হ'য়ো, পরকে 
দেখ, নিজেকে নয়। 
অনসারী সূফী ছিলেন; চিরাচরিত সংস্কারকে উর্ধে স্মান দিতেন না। 
তিনি শান্স্ের মর্মার্থ বুঝতে চেষ্টা করতেন এবং খোলসটা তুচ্ছ করতেন। 
'ত্বভারত্‌? বা বাহা বিশ্বদ্ধতার উপরে তিনি দেখতেন স্মফবণড বা আভ্যন্তর 
ঞ্ঠচিতা1 | হজ ক'রে হাজার বার কাবা প্রদক্ষিণ ক'রেও কোন ফল হয় 
ন1, যদি তুমি অন্তরে পবিত্র হ'য়ে আল্লার অনুভূতিতে ডুবে না যেতে 
পার। হাদয়েই সবকিছু পাবে। বাইরে খুজতে ভবে না। বাইরেরটা 
অর্থহীন নয়, কিন্তু ভাবতে শেখ অন্তরের বক্সটাই আসল-_বাইরে তার 
প্রতিরপ মাত্র। অনসারীর নিজের কথায় স্রনুন-_ 
দর বাহ-ই-খোদা দু ক'বহ, আমদ্‌ ভান্িল্‌। 
য়েক ক'বহ-ই-সূরত্‌ অস্ত, য়েকু ক'বহ.-উ-দিল্‌।। 
তা বে তবানী জিয়ারত্-ই-দিলহ। কুন্‌। 
কাফ.জুন জ হজাব কবহ, আমদ্‌ যেক্‌ দিল্‌॥ 
বাহিরট। অন্তরের প্রতিচ্ছবি বা সৃরত্। তত্রানী বা আলম্ত ছেড়ে হাদয়- 
কাবার প্রদক্ষিণ কর। হৃদয়-কাবার কাছে বাইরের হাজার কাবা: যথেষ্ট 
খাটো হ'য়ে ষাবে। 


অনসারী ২২১, 


একটি প্রার্থনার পরিচয় দেই। অবগারীর মোনাজাতে দেহি, দেহি 
ভাব নেই, 'আত্মশোধন এবং মত্মশক্ি লাভের জনক তার নিয়ত প্রার্থনা । 
আল্লাহ, ভি 'ল জলাল বাল ইকরাম্৮--তিনি বিশ্বপতি এবং ভার বদাম্যতার 
সীমা মেই। জাল্লার কান্চে ঠার প্রার্থনা--হে ঈশ্বর! তুমি তোমার 
আবদু্লাহকে তিনটি সঙ্কট থেকে সর্বদা রক্ষা ক'রো। মানুষের মধ্যে 
শয়ঙাঁন বাপ করে-ঙামি যেন সেই শয়তানী প্রলোভন থেকে মুক্ত হুই। 
মান্ষের মধো যে চঞ্চল মনোভানগুলি আছে- ধা! দেহকে কেন্দ্র কারে 
সবর্দ! ঘোরে -তার থেকে সেই দেহঘাত থেকে আমাকে রক্ষা ক'রো। 
আর রক্ষা করবে মামাকে মুড অহঙ্কার থেকে। অনসারীর ভাষায়__ 
“আবদুলাত রা অঙ্জ সেহ, আফহ নিগাহ দার, অক্ত রল রস্‌-ই-শয়ত্বানী, 
অজ্ঞ হা জিস্-ই-জিস্মানী 'রে। অঞ্জ গরুর-উ-নাদানী”। এর সারমর্শ 
আত্মশক্ির প্রার্থনা । “বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা, 
বিপদে যেন করিতে পারি জয়।” 

সৃফীদের মত তিনি পরমাত্মার অংশরূপে নিজেকে দেখেছেন 
[31০0-4র অনুবাদের ভাষায় বলি-_ 
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তিনিই মূল। আবছুল্ল। সেই খনি থেকে তোলা এক মণি। শিত্য প্তদ্ধ 
বুদ্ধ, মুত্তু। মস্ভিদ্‌ মন্দির থুজতে হয় না ভার। উপলব্িতে তিনি 
আর সেই 'আল কৃ" এক হয়ে যান। 

হে ঈশ্বর! ক্ষণে ক্ষণে তোমার প্রেমে আমি এক হয়ে যাই, আবার 
আমার ব্যক্তি চেভনা ফিরে আনে । তোমার ইয়াদ আবার ফিরে আসে, 
আমি আবার নিজেকে হারিয়ে ফেলি। আবারও যেন আমার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে ভঙ্জান ফিরে আসে! এই অস্তিত্ব ও অনভ্তিতের টান! পড়েনে 
ছে আমার হৃদয় বল্লভ, তুমি আমার হাত ধর। 

দর ইশক্‌ই-তৃ গহ, পম্ত, রো গহী মস্ত, শরম্‌। 
বো জ ইয়াদ্‌-ই-তু গহ, নীস্তও রো গহী হত্ত, শরম্‌। 


১২২ পারম্ক সাহিতা পরিক্রম! 


দর পত্তী ও মন্ত্রী অর নগীরী দত্তম্‌। 

য্নেকু বারগী অয় নিগার অজ দল্য শরম্‌॥৮ 
পাতগুল যোগদর্শনে এটা বিক্ষিপ্ত চিত্তের অবস্থা । চিন্ত শৈৈর্য ও 
চাঞ্চলো ক্রমাগত ঘুরে মরে । একাগ্রতা আসে না, বিক্ষিপ্ত চিত্তের সমাধি 
সরবকালীন হয় না। অনসারী এই বিক্ষিপ্ত চিত্তে ভুগে ভুগে আল্লার 
ইন্তধারণ করতে চাইছেন। তুমি না ধরলে আমি যে এক বারগী__ 
একেবারেই হম্তচ্যুত হয়ে যাব! 


অনবারী 


সেলডক সমাট্‌ মালেকশাহের পু সন্ক্তরের স্গাকবি ছিলেন শনবারী। 
ইনি খোরাসানের অন্তর্গত খাররানে জম্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তীর 
পরিচয় ছিল 'খাররানী”। দৌলভশাহের বিনরণ অনুসারে বাল্যকালের 
ছুরবস্থায় তিনি অতি কষ্টে তৃসের মনসূরীয় কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করতে 
থাকেন। একদিন জাকজ্জমকের বেশড়ুষায় সঙ্িত-বন্তপরিচারক-পরি- 
চারিত কোন অশ্বারোহী কবিকে দেখে তার কবি হওয়ার বাসনা 
জাগে। শ্রমসাধ্য নিষ্াক্তনে ইস্তক্ষা দিয়ে অর্থার্ঠনের স্থগম পথে 
পদার্পণ করেন। রাক্চপ্রশল্ডি গাইঠে পারলেই কবি বলে সম্মানিত 
হওয়! যায়। এশর্ষের ছুয়ারও সভক্কে মুক্ত হয়ে যায়। ছুদিকের এই 
লাভের রাস্তা হাসিল করতে হবে, যেমন ভাবা ভেমনি কাজ । তিনি 
সন্ঞরের স্তরতিগানে আত্মনিয়োগ করলেন। বস্তুত অন্রারী প্রশস্ত 
গাথা বা “কপীদ' ( উচ্চারণ কলীদা ৪7০৮৮ আ) রচনায় ছিলেন অদ্বিতীয়। 
সেকালের মানুষ এই জাতীয় প্রাশস্মিকে স্ুনজরে দেখতো বলেই আন্‌. 
রারীকে যে স্থানে তুলে ধরা হয়েছিল "ঠা আজকের বিচারে নিতান্তই 
ভাহ্যকর। এই কবি সম্বন্ধে সে যুগের বিচার হয়েছিল-_ 

“দর শা'য়ের সেতন্‌ পয়াগন্মরানন্দ, 

কত্রলিস্ত কে জুমলগী বরানন্দ, | 

ফেরদৌসী উ অনবারী উ সাদী 

হর চন্দ কে “লা নীবয়া বাদী ॥ 


কবিতায় সাআজাজ্ো তিনটি পয়গম্বর আছেন _যদিও বচন আছে 'মংপরং 
পর়্গন্মরো। নাস্টি'। মন্থাকাবযে আছেন ফেরদৌসী । সাদী আছেন 
লন্মোধনাকাক প্রেম গাথায় (0৫9) এবং প্রশস্তি গাথায় অপ্রতিত্বশ্বী 
আনবারী'। আনরারীর বুহম্পতি তখন তুঙ্গী ছিল। কবিতার থালায় 
প্রশস্তি নিয়ে অগ্রসর হ'তেই সন্ঞর তাঁকে বরণ ক'রে নিলেন অনরারীর 


ভাষায় বলি-- 
'তানরারী রা খুদায়গান- ইভান 


পেশইি-খোদ্‌ খখান্দ, রে! দস্ত দাদ [রা শিশান্দ,। 

বাদ ফরমুদ বৌশে'র খাত আঙ্ত উ 
জগচের অধিপতি অনবারীকে সম্মুখে চাইলেন, হাত ধারণ করলেন এবং 
বসালেন, পরে ভার কাছ থেকে কবিতা চাইলেন । আমরা বলি অনরারীর 
এ প্রশস্তি গাথ। ভার স্তরের পাতকেই আনন্দ দিয়েছে। বোধয় চির 
কালের সমঝদার পাঠ ওগুলিকে চাট্রুকারের চাট্ুরচন রূপেই গ্রহণ 
করবে। জীবনীকার “অবরফী' এহ কবির কাবাগাথায় এুণগান না করে 
নছুমুখী বিস্তার কণা ধলে গিয়েছেন-যেমন জ্যোভিধিস্তা, জ্ঞামিতি, 
ভকশাগ্স প্রভৃতি । 

অন্বারীর পৃষ্ঠপোষক সমাটের প্রতি তার স্তবগান শটনুন-_ 

গর দিল উ দশ্ত বহুর্‌ রো কান্‌ বাশ । - 

দিলে বো দন্ত-ই-খুদায়গান্‌ বাশদ ॥ 

শাহ সন্ভর কি কমতরীন্‌ খাদেমশ। 

দর ভঃহান্‌ পাত শত নিশান বাশদ। 

মন্‌ নগুয়ম্‌ কে ভুজ খুদায় কপী। 

হাল গরদান রো। গয়রদান্‌ বাশদ্‌ ॥ 
এর মথট| বিশেষ নিবিষ্ট হ'য়ে বুঝে নিতে হবে। “যদি কোন হৃদয়কে 
ও ক্বাতকে দরিয়া এবং (সোনার ) খনি বলতে চাও তবে জেনে রাখে! 
সে হৃদয় এবং হাতের মালিক খোদাধন্দ আমার রাঙ্জাধিরাজ। সাধারণ 
মানুষ কিন্ত নয়। তারা কতটুকু দিতে পারে ? স্টনে রাখে! বন্ধুরা, 
আমার রাজাধিরাভ সন্জরের একজন তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভূভাও রাজাধিরাজের 
অনুগ্রন্থে বাদশাহের যুদ্রাচি্ম পেতে পারে। জমি কিন্তু এমন কথা 


১৪ পারস্য সাহিতা পরিক্রম। 


বলব না! যে খোদ ছাড়া আর কেউ মানুষের অবস্থা ফেরাতে পারে নাঃ 
কল্যাণকৃত বা গয়েরদান হ'তে পায়ে না। পারেন খোদাবন্দ পারেন ।” 
এর চাইতে অঙ্টাদশ শতকের দেহলবী উ্্ঘ কৰি জবান্‌-ই-উর্ুতে অনেক 
বেশি মূল্যবান কথা বলতে পেরেছিলেন। “গয়র অজ খুদাকে কিসমে হ্যায় 
কুদরত, জো হাত উঠায়ে। মকছুর কিয়া কিসীকা ওহী দে ওহী দিলায়ে" 
সকল যুগেই রাজানুগ্রছে পরিপুষ্টদের এমন মুঢ় রাক্তপ্রশস্তি শোনা 
গিয়েছে। সাজাহানের অনুগুহীত পণ্ডিত রাজ জগন্নাথ সপ্তদশ শতাব্দীতে 
বলেছিলেন__ 

“দিল্লীশ্বরে। বা জগদীশ্বরোবা মনোরথান্‌ পৃরয়িতৃং সমর্থঃ। 

অন্যৈ নপালৈঃ পরিদীয়মানং শাকায় বা স্যাল্রবণায় বা স্যাশু।" 
তার কথায় এতটা অহঙ্কার ছিল না। তিনি বলেছেন মান্রষের মনোরথ 
পূর্ণ করতে পারেন হয় দিল্লীশ্বর অথবা জগদীশ্বর। আর সব রাজারা 
কতটুকু দিতে পারেন? তারা য দেন, তা দিয়ে শাক কেনা যায় বা 
বড় জোর নুন কেন? বায়। 

জ্যোতিবিজ্ঞানী ব'লে পরিচিত এবং সে যুগে একজন নামজাদা 

গণকরূপে পরিচিত অনবারীর অভ্রান্ত গণনাবিদ্যার একটু পরিচয় রাখাও 
ভাল। সন্জরের রাজত্বেই একসঙ্গে সাত সাতটি গ্রহের অবস্মিতি এমন 
হ'লে যে তার! যুগপদ্‌ পৃথিবীকে টেনে মহা প্রলয়ের ধংস সাধন করবে 
বলে মনে হ*লো। দিনটিও অনরারী ঘোষিত করে দিলেন। 

অয়, মুসলমানান ফগান্‌ অক্ত জুর-ই-চরখ.ই চম্বরী। 

রজ নিফার-ই-ভীর রো কদন্দ-ই-মাহ রো কয়দ্‌-ই-মুশ তরী | 
কি আর বলব মুনলমান ভাইগণ! আমাদের এই চরম দুবিপাক ঘনিয়ে 
আসছে-_দিকৃচক্রনালে আবদ্ধব-_ আকাশের নির্ঘয়তা থেকে, বুধ ছুশমনি 
করছে, টাদের অভিপ্রায় বড় খারাপ, এমন যে স্োৌসিপতর্‌ বৃহস্পতি 
সেও প্রবঞ্চনা করছে । হায় হতভাগ্যর! শোন, এমন ঝড় বইবে যে 
বাড়ীঘর তে। দূরের কথা, পাহথাড়গ্টলোও টিকবে না।-_কিন্তু ঝড় এলো 
না। মহাপ্লাবনও গর্জে উঠলো না। এটা ছিল ১১৮৫ সালের কথা। 
তবে ভবিব্বাদ বক্তার মৃত্যুর এক বতসর পর মহা'প্রলয় ইরানের বুকে 
সত্যই এসেছিল মোঙ্গোল আক্রমণ-রূপে। - 


অনবারী ১২৫ 


চাটু বচনে পারদর্শা, সাধারণ শিক্ষিত রাজপ্রসাদপুষ্ট এই কবির 
আত্মাপ্লাধাও কম ছিল না। সে অবশ্য নেক কবিরই থাকে । ভব- 
ভূতির ছিল, লক্ষাণসেনের সন্ভাকবি জয়দেব গোস্বামীর ছিল, কৃতিবাস 
ওঝার ছিল, মক্ষল কাব্যের কবিদেরও যথেষ্ট ছিল। কেউ জাত্মাচেতন, 
কেউ আত্মগরিমায় স্মীতবক্ষ, কেউ কাচ ব্যবসায়ী হয়েও কাঞ্চন ব্াবসায় 
কপটকোৌশলী। আমাদের অনবারী সন্জরের মৃত্যুর পর বোধয় 
আনাদৃত হয়েই বলে গিয়েছেন 
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সনা"য়ী 


পীর়-ই-অমসার, ইসমাইলী আবছুল্লার মত সুফী কবি সনা'য়ীও ছিলেন 
রহস্য পথের পধিক এবং লোক-সমাজের উপদেষ্টা। ইনি শুধু ভাবের 
সাধক ছিলেন না, ইনি ছিলেন নন্দী এবং জঙ্তানী | সনা'য়ী একস্থানে 
বলেছেন-হে ঈশ্বর! তুমি আমাকে এমন জ্ঞানের জ্যোতি দ'৩-- 
যেংজ্যোতি দেখে জ্ঞানীশ্রেষ্ট ইব ন্ই-সীনাও ঈক্্যান্থিত হয়। বস্তুত, 
আবুল্-মজ দৃ-মন্তদুদ-বিন আদম্‌ সনা'য়ী ছিলেন ভ্ান-মিশ্রা ভক্তির 
উপাসক। ভার জ্জানও অসীম--ভক্তির উন্মাদনাও অসমোর্ধব। 
সবোত্তম সূী, সুফী কবির মধ্যমণি মাওলানা জলাল-উদ্দীন-রূমী তার 
জ্ঞান ও প্রেমের অপূর্ব সংমিশ্রাণ সম্বন্ধে বলে গিয়েছেন 

'তরক্-জ শী করদম্‌ নীম্‌ খাম্‌। 

কাজ হৃকীম্ই-গজনবী বশনৃতমাম্‌॥ 


১২৬ পারপ্ত সাহিতা পরিক্রমা 


পরিপূর্ণ প্রেমোচ্ছাস মহাপগ্ডিত গজন্দরী সনা*মী থেকে পাওয়া যায়। 
[]. তে. 7:০9 এই অন্যবযকে মহাচন্তানী জলালের গুণগ্রাহিতার 
ভাবাতিশধ্য বলে মনে করেন। তখাপি বলা চলে, সনা'য়ী একাধান্ে 
দিবাপ্রেমে ভাবোম্মত্ত জ্ঞানী এবং উপদেষ্টা । 

এই কবি স্ুুদীর্ঘজীবী ছিলেন (মৃত ১১৫০ সাল)। সনা"য়ী 
শুধু তার কালে নয়, পরবর্ভা কালেও প্রশংসার জাসন অধিকার 
করেছিলেন। তার সম্বন্ধে শ্রেষ্ট সূফী জলাল-উদ্দীন রূমীর আর একটি 
উক্তি প্রণিধানযোগ্য_-অন্তার হলেন সূফী তব্বের আত্মা ; সনা'রী এই 
তন্ত্র ছুটি চক্ষু । সনায়ী ন! হ'লে দিব্যদর্শন সম্ভব হয় না। আমরা 
তার দুটি চোখ দিয়েই দেখে চলেছি 


'অন্তার রূহ, বুদ্‌ সনা*য়ী দূ চশম্ই-উ। 
মা অজ পয় সনা"য়ী বরো শকার আমদীম্‌ ॥' 


দ্বাদশ শতাব্দীর ইতিবৃশ্তকথা' একটুখানি তুলে ধরা যাক। আ-রব থেকে 
আরম্ত ক'রে বলখ, পর্যন্ত বিস্তৃত সেলজ.ক সাম্রাজ্য__কালক্রমে বিধাতার 
বিধানে ধ্বংসের সম্মুখে উপনীত হ'লো। নতুন নতুন জিগীষু জাতিরা 
মাথা তুলতে আরস্ত করলো । এরমধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগা হচ্ছে বল্খের 
এক পার্বত্য রাক্রশক্তি নাম তার “ঘুর'। রাঙ্য সামান্য হ'লেও শক্তি 
হ'য়ে উঠলো অসামান্য। এই শক্তির প্রচণ্ড গাঘাতে সুলতান মাহ মুদের 
ইস্পাত দৃঢ় গনী ভেঙ্গে গেল। গঙ্তনীর রাজদরবারের রাঞ্জকবি সনা'য়ী 
বহরম শাহের আশ্রয়-চ্যুত হয়ে পরিব্রাজকরূপে মন্কায় এলেন এবং 
শেষে খোরাসান পর্যন্ত নকল রাজ্য ঘুরে বেড়ালেন। এই অনিদ্দিষ্ট 
যাত্রাপথে পরিভ্রমণ তার জীবনে অভাবিত কল্যাণের কারণ হয়েছিল। 
তিনি বহু ভ্রান্যমান সূফী দরবেশের সঙ্গলাভ করেন এবং তার দিব্য- 
দর্শনের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। সূফী ভাবোন্মন্তভায় তিনি তার পূর্ববর্তী 
দুজন কবিকে ভালভাবে স্মরণ ক'রেছেন। একজন 'ফার্‌ রূধী” অস্থাজন 
“বুল্‌ ফতৃহ,--সনা,য়ী বলেছেন, আমার এছ মোহন ভাব আমি ফার রূখীর 
কবিতা থেকে আনি এনং মাঝে মাঝে বূল্‌ ফতৃহ র গীঙ্ের রসে আবেশে 
নৃত্য করি 


সনান্রী ১২৭ 


প্বাল বা শ'অর-ই-ফররূধী আরীম্‌। 
রকম্ব, বর শ'অর-ই-বুল্‌ কতৃহছ, কুনীম্‌ র” 
সনা'য়ীর মসনব্বী কাব্যগুলির নাম- 
(ক) হার্দীকহু-উল্-হকীকত্‌ বা সত্যের উদ্ভান। এই গ্রস্থই সর্বোত্তম 
ব'লে স্বীকৃত। 
(খ) করীকুত-তহকিক-নিরীক্ষা ও পরীক্ষার পথ। 
(গ) গরীব নামা--ভঙ্ঞাত-পধিক-বৃন। 
(ঘ) সযক'ল-ই'বাদ ইলাংল মদ, বান্দাদের পরলোক তীর্থ-....* 
পরিক্রমা । 
(5) কার-নামা--কতগ্রন্থ। 
(5) ইশ ক নামা- প্রেমগ্রন্থ। 
(ছ) আকল-নামা _বিচার-গ্রন্থ। 
লমা'য়ীয় হুদীকাত-উল-ভকীকত, একখানা উৎকৃষ্ট মসনরী | এই বৃহত 
কাবোর দশটি বিভাগে সাধ্য-সাধন তন্ত সৃফীদেরই্ট অবলম্সিত পন্থায় নানা 
াল্প, উপাখান, উপদেশের মধা দিয়ে বিবৃত হয়েছে । এই গ্রন্থে কিছু 
কিছু এঁতিষ্কাসিক অবদানও দৃষ্টিগোচর হয়। সে সব স্থলে ব রাম শাহের 
মমসাময়িক ঘটনার উল্লেখ আছে। এই উপাদেয় “মসনরী'খানা গজনীর 
রাজ্ঞ। এবং কবিরই পৃষ্ঠপোষক বহু রাম শাহের নামে উতসগিত হয়েছে । 
একটি নীতিগ্ উপদেশে বল! হ'য়েছে_ রাত দিন কেবল কথা ব'লে যেও 
না । মনে রেখো, তোমার জ্ঞান কর্ম সম্পাদনের জন্য, বাগাড়ম্বরের জন্য 
অয়--তোমার জ্ঞান হচ্ছে অন্তর, ঘা" দিয়ে তোমার চরিত্রের ভাল চুরগুলি 
কেটে ফেলে দিয়ে সুস্থ সবল হ'য়ে উঠতে পার-_ 
'দানিশত, হস্ত কার বস্হন্ই-তু। 
খন্‌ জরত, হস্ত, শ্বফ, শিকস্তন্ই-তু ॥' 
কর্ষাশ্রিত জ্ঞানই সফল জন্তান, কর্মহীন ভান শুধু বন্ধন মাত্র। 


ইল্ম্‌ বা কার সৃদ-মন্দ, বুধদ্‌। 
ইল্ম্‌ বে কার পায়বন্দ, বুবদ্‌ ॥ 
সন্দাস্ী বলছেন_-বাইরের রূপ কিছু নয়, ভেতরের গুণই -আঙল কথা। 


১২৮ পারস্ত সাহিত্য পরিক্রষ। 


এক মুর্খ উটকে বলেছিল--তুই এমন কুঞ্জ কেন ?' উট বলেছিল, 
“সাবধান আমার সৃষ্টিকর্তার দোষ খুঁজতে যেও না” 
অ'ঈব-ই-নকণশ মী কুনী হুশ দার। 
বলছি শোন- বাইরের এই কুজে। রূপের বিচার ন! ক'রে আমার কাছে 
(মরুভূমিতে ) চলার সোজা পথটি জানতে চেয়ো- তোমার লাভ হবে। 
দর কজ-ই-মন্‌ মা কুন ব অস্য়ব নিগাহ। 
তু জ. মন বাহ.-ই-বাস্ত, বফতন্‌ খাহ |” 
এমন জ্ঞানগর্ভ উপদেশের উন্যাদ্‌ এই সূফী কবি সনায়ী। হিন্দুশাস্তে 
আছে -_-অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না । যদি দেখাতে যায়--ছুটোরই 
ঘটে অপঘাতে মৃত্তা। “অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।” সনায়ী দিয়েছেন 
অন্ধ মুর্খদের হস্তীদর্শনের কাহিনী । হাতীর জ্ঞান লাভ করতে চাইলো 
অন্ধরা। কেউ পেটে হাত বুলিয়ে বললে হাতী ময়দানের মত। কেউ 
গুড়ে হাত দিয়ে বললে__হাতী দেখতে ঠিক যেন জলের নল। কেউ 
পায়ে হাত চালিয়ে বললে-দূর বোকা! হাতী ঠিক যেন রাজবাড়ীর 
স্তম্ত। খোদাতালার স্বরূপ নিয়ে দেশে দেশে যুগে যুগে এই হস্তীদর্শন 
চলেছে। 
আমিও জানিনে তার স্বরূপ । কিন্তু তাতে আত্মসমর্পণ ক'রে আমি 
আনন্দে আছি। 
'ব হর্‌ হাল বে হর কার আয়দ্‌ ব পেশম্‌। 
থুদাবন্দ, বাশদ্‌ দর আন্‌ হাল ইয়াদম্‌॥ 
জ. কস্‌ খয়র রে! খুশী ন বাশদ্‌ ন খাহম্‌। 
বদান্‌ চম্‌ বুবদ হম খলক্‌. রাদম্‌॥ 
আমার সম্মুখে যে অবস্থা বা যে কর্ণই উপশ্থিত হোক্‌-_-আমি স্মরণ করি 
তার মধ্যে খোদ] বর্তমান, খোদার ইচ্ছা বর্তমান। আমি কারো কাছে 
আমার মঙ্গল বা স্থখ কামন! করি না। সেইজগ্। আমি চিন্তামুদ্ত, 
আমি এই হ্ষ্টির মাঝে (রাদম্‌) ঠিক আছি। আসল পাওয়া যে আমি 
মাঝে মাঝে পেয়ে ধন্য হয়ে বাই। শুনবে আমার মা'শূক, আমার 
প্রণয়িনীর কথ! ? তবে শোন, তাতে আমাতে কি কথা হয়। আমি 
বলছিলাম, আর সে উত্তর দিচ্ছিল-_ 


অননা"রী হি 
ব* বি./পারস্ক সাহিত্য | ৫৬-৯ 
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 ছাদয়ে আহার হতটুকু ছিল, আমি তে! দিয়েছি সব 


বিদায় বন্ধু! বিদ্দায়। 
সেকি। আর কোন দিন পাবো না তোমাকে ? 
বুঝিবা এবার ঠিক কথা শোন! হায়! 
তবে, বিদায়ের ক্ষণ হদয়ে চাপিয়া রাখি ? 
বেলা বয়ে যায়, বিদায়, বিদায় ! 
তবু, গুনে যাও কথা 
হব, কালো কেশপাশ আধারে ঢাকিয়া দিবসের আলো 
পেতেছে ইলদুজালে । 
মোহ ও লোভের মাঝখানে ফেলে যাবে? সে কি ভালে।? 
মোচের উর্ধে ওঠো। দেখ, সব চলে যাঁয়। 
বিদায় বিদায়! 
দেখ, আগুন জলের মাঝখানে আমি। 
বসন! গুকায়, চোখে বছে ভল; 
গ্চনিবে না কোন কথা ? 
আধর। আমি যে,-একথা বোঝ না কেন? 
বিদায়, বিদায়। 


রৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রশ্থ উঠেছিল- সেই পর্মপুরুষ কি জেযোতি- 


চ্গরপ 1? উত্তর হয়েছিল: হী নিরীক্ষণ কর। আত্মাই সেই জ্যোতি। 
'আত্বান্ত জ্যোতির্ডবতি |, 


ধিনি জযোতিযাং জ্যোতি_পরম জ্োতি, তাকে বিছ্বাস্ফুরণের মত 


কদাচিৎ দেখ! যায় ধরে রাখ! যায় না। রবীজ্রনাণের ভাষায়__ 


“পথেরে শিহরি দিয়া স্তরে, 
চলে যায় চকিত নুপুরে।' 


তাই, ল্বীকার করা ভালো প্রাপ্তি ক্ষণণ্থায়ী, কিন্তু ক্রন্দন চিরকালের। 


এই মবমিষা ভাংলাবাসা সম্বন্ধে বাবা তাছির উদ়িঘংন বলেছেন 


১৬৩ 


৯1৬ 0৫৬17 85 18510165515) 1০0৬6101716 

ডে য় 6৮৬৬ 816 5156৫058065 0 010০0. 

1 িত টাও ০1 10৮6 55 8 ৩1 0১০৮ 04 ৮০০৫, 
13117111880 0:76 67 1১116 11017008 2০ 010৩, 
ছা আমায় স্ব হছতাশন ভোমাব প্রেহের লাকি, 

বু অধনে অক্র ঝরিছে, দিবস রজনী জাগ। 

আহি হেন ভিযে কাঠের টুকবেো। একচিকে হালে সারা; 
বিপরীত ছিকে হচ্ছে যায় শ্ীবু তপ্ত জলে খাব!। 


পারস্য লাহিত্া পরিক্রমা 


আমীর মুঅজ্জী 


মহু-প্মদ বিন্‌ আবদুল মালিক বুরহানী নীশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি ছিলেন মালেকশা'র প্রিয়পাত্র, শেষে তথুপুত্র সনজর়ের রাজকবি। 
তিনি উপাধি পেয়েছিলেন__মুসইজ্ভ, "দীন, যার অর্থ 'ধর্ম-যশোবর্ধন' | 
চঙ্নার মকালায় বলা হয়েছে_তার কবিতা মধুর মধু, ছোট ছোট বাকা 
কৌশলে তিনি অদ্বিতীয় এবং এর কবিতা পারস্য সাহিত্যে উচ্চগ্রামের 
সঙ্গীতে বাধা সর্বশেষ কথা-__তাজ। প্রাণ নিয়ে এই কবির কবিতা সবদ। 
মাত্বপ্রকাশ করে থাকে। কবি বলতে তিনল্পনের নাম মনে হয় 
সামানী শাসনে কবি রূদগী, গজনব্ী যুগে উনসারী এবং সেলজ্ঞক 
শাসনে এই কবি মু”ইজ্জু দ্দীন। 
শ্পবাদ প্রচলিত আছে স্বলতান সনজরের কৌর লক্ষাভ্রস্ট হ'য়ে 
অতকিতে মুণইজ্ভ,.দটীনের বুকে বিদ্ধ হ'য়েছিল। স্ুলহান্‌ বেদনাতত হলেন, 
তাই দেখে কবি বললেন, দুঃখ কি স্বলতান ! ঈশ্বরের কপায় আপনার 
বান্দাহ, তো নিতত হয়নি । আমার কোন গুণই নেই কিন্তু খোদা আমাকে 
রক্ষা ক'রেছেন। সুলতান তো ধনুক থেকে তীর আমার উদ্দেশ 
ছোড়েন নি। 
মিল্নত খুদ্রায়-রা-কে ব-তীর-উ-খুদায় গান্‌। 
মন বন্দাহ -ই-বীগুণ ন পদম্‌ কুশত রায় গান ॥ 
মিল্লত খোদায় রাকি বজ্ান ন করদ্‌ কস.দ। 
তীরী কি শাহ বকস'দ নীন্দাখত, অজ্ঞ. কামান ॥ 
মু'ইজ্ভ, দ্দীনের বাক্যসজ্ভায় অলঙ্কারের ঘনঘটার পরিচয়ট! দেওয়! যেতে 
পারে। £ 
(১) 
তার মুখর্খান! ছিল যেন আকাশের চাদ : অবশ্টু বদি সে চাদের উপর 
দিয়ে কালো কন্তুরীর প্রলেপ গড়িয়ে গড়িয়ে, আবার তাকে যুক্ত ক'রে দেয়। 


আমীর বুবজজ্জ”ী ১৩১ 


(২) 
দেছখানি তার সরল উন্নত, যেন খন্গু সাইপ্রিস্, বদি সে বৃক্ষ পুষ্প- 
ম্তবকে খলো খালো হ'য়ে তরে ওঠে। তার স্থডোৌল চিবুক, আয 
কালো কুঞ্ষিত কেশপাশ কত না প্রপয়ীকে সেলামে আনত ক'রে রেখেছে। 
তাদের বুদ্ধ আনত দেহগুলি যেন স্ুন্দরীর পোলো খেলার বাঁকাদণ্ড। 
আর তাদের দিলগুলি এক একটা সেই খেলার কন্দুক। 
এমসি ক'রে অলন্তাবিত উপমা ও উত্প্রেক্ষার মাল রচনা! করাই এই 
কবির বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী যুগের সাদী ও হাফিজে.র ভাবগভীরতার কাছ 
দিয়েও এগুলি যায় না। বু'ইজ্জ,দ্দীনের মধ্যে আছে সেই যুগের 
কাব্যকলার রতীন ফানুশ, একটু বালনুলতভ আনন্দ দিয়েই ত। শৃচ্ধে 
মিলিয়ে যায়, জদয়ে কোন দাগ কাটতে পারে না। এ কবির কাব্যরূপসী 
এত বেশি অলঙ্কার প'রেডে যে বলতে ইচ্ছে হয়-_ 
অলঙ্কার যে মাঝে পড়ে 
মিলনেতে ব্যাঘাত করে, 
তোমার কথা ঢাকে যে তার মুখর বঙ্কার। 


১৩২ পারম্ক সাহিত্য পরিক্রমা 


থাকানী শীরঘানী 


সংক্ষিপ্ত নাম 'খাক-নী" দ্বারা পরিচিত, কবিটির পূর্ণ নাম-_-আফজ.ল- 
উদ্দীন ইব্রাহীম্‌ বিন্‌ অলী শীররানী। সলজুকীয় যুগে দ্বাদশ শতাব্দীর 
কবিরূপে তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন; জন্ম ১১৬৭ সাল। 
তার রচন! মূলত ক.সী,দা। ভার প্রথম শিক্ষাণ্ডর ভার পিতৃব্য। তিনি 
ছিলেন চিকিতসক। এই পিতৃব্যগুরুর কাছে খাকনী নান! শানে 
পারঙ্গম হয়ে ওঠেন। পারসী ও আরবী উভ্তয় ভাষায় বাশুপক্ন হ'য়ে 
তিনি সর্বপ্রথম আয়ত্ত করেন চিকিতসা শান । তারপর জ্োতিরিজজ্কান 
ও ভার কালে প্রচলিত দর্শন শান্ত্ুসমূছে মাতুনিয়োগ করেন। কাবা- 
কলার শান্্রসমুহেও তিনি অনভিচ্ঞত ছিলেন না! । তার ছন্দ ও অলঙ্কারে 
ভান ছিল অপরিসীম। এই ভন্তান আহরণের কেন্দ্র থেকেই খাক.ানীর 
প্রকৃত জীবনের আরন্ত | 

মন্ুচিহর শীরব্বান শাহের রাজকবি আবুল অলাগগ্বী খাক'নীর 
কাব্য-কলা-গুরু । তিনি তাকে ছন্দ এবং শ্রলঙ্কার শান্দ্ের পাঠ দিতে 
থাকেন। এই গুরু ভার জ্ঞানগরিমায় যুদ্ধ হয়ে তাকে জ্ঞামাভারপে বরণ 
করেন। বোধহয় এই সম্বন্ধ যোজনার আনন্দদিনেই বিধাতাপুরুষ বাক! 
হাসি হেসেছিলেন। কথা আছে, 7৮0 £0999 10859 1)010000 | 
বিবান্োন্তর জীবন থেকেই গুরুশিব্য বা শ্ব্র-জামাতার বিবাদ-বিসংবাদ 
আরম হয়। খাকানীর মধ্যে গুধু ছরধিগম্য উচ্চাশ! ছিল না; ছিল 
দুরন্ত অর্থলিপ্দা। অপূণ আশা ক্রমশ তাকে শ্বশুরের প্রতি বিরক্ত 
ক'রে তোলে। এদিকে খাকনী ছিলেন অত্যন্ত উদ্ধাত। এই উদ্ধত 
অহংকারে তিনি পুক্তনীয়কেও তুচ্ছ জঙ্ভান করতেন। শ্বঞ্চর হয়তে। 
মেয়েটিকে কাছে রাখতে চান। কাজেই শীরব্রান শাহের রাজদরবারে 
জামাতাকে বেধে রাখাই তার উদ্দেশ্য হুবে। যখনকার কথা বলছি তখন 
শাহ, সগ্রর সেলজক সম্াট। ওই রাজসভার জন্য তখন জামাতা 


সি 


খাকণনী শীরবাগী ১৩৩ 


উদ্ত্রীব। ঠার অন্তিমান তিনি বুলবুল, বুলবুল চায় গুল-এ-ন্তান্‌--সে 
কি এই শীররানশাহী মজলিস্‌। বুলবুল চায় খোরাসানী চমন--যেখানে 
গুলবার। এটক্ঙ্য আগত অভিমানে তিনি বলেন- আমাকে কেন 
এখানে বেঁধে রেখে দেওয়া! হ'য়েছে ? কেন আমাকে খোরাসানে যেতে 
দেওয়া হয় না? 
চি সরব, লুয়, খুরাসান শুদনম্‌ ন গুজারন্দ, | 
আনন্দলীবম্‌ বি গুলিস্তান প্টদমম্‌ ন “জ.ারন্দ, ॥ 
জামি খুরাসন পধন্ত গিয়ে আমার পথের শেষ দেখতে চাই। আমি 
তৃষ্গার্ত, খরাসান লামার পিপাসা জুড়াবে- 
রা রবম্‌ মক.স.দ-ই-ইম্কান বিখুরাসান্‌ যাবম্‌। 
ঠিশন অম্‌ মশরব-উ-ইহ,সান বিথুরাসান্‌ যাবম্‌ ॥ 
আবার ওদিকে খরেজ.মশাহছের জাকজমকপূর্ণ রাজদরবার তাকে 
হাতডাশি দেয়। ?সখানকার রাভ্তকবির মধাবতিতা কাজের আনুকৃল্য 
বিধান করবে বালে ভিনি তার উদ্দেশে মস.নরী পাঠিয়ে দেন। শশুর 
অবশ্য দেখে চলেছিলেন এই খোরাসন আর খশীবা পাগল জামাতাটিকে | 
মনে ভয় রাজকবির নির্দেশেই শীরবানশা উাাকে নফরবন্দী করে রেখে 
দেন। এই বন্দী অবশ্থায় খাকানী জেহাদ ঘোষণা করতে থাকেন। 
খাকনীর শ্দীর্ঘ মঙ.নরী কবিতার নাম_তুহ .ফভু'ল “ইরাক.যন, 
যায় অথ ছুটি ইরাকের দান। এই গ্রন্থ যেমন একদিকে মক্কা শরীফের 
পরিচয় দেয়, তেমনি অপরদিকে পরিচয় দেয় তার আত্মজীবনীর। 
এইবার জামাতা-শস্খরের বাদ-বিসংবাদের কিছু পরিচয় দেওয় প্রয়োক্তন। 
একদা জ্ামাতার তীব্র ব্জ্রিপের আঘাত পেয়ে শ্বশুর জ্রানালেন-__ 
“প্রিয়, পুরোপম খাক্ণনী! তোমার ক্ষমতা অস্বীকার না ক'রেও 
বলছি-_-ইয়াদ রেখো, তোমার চেয়েও জ্্ানীগুণীরা এই ছুনিয়ায় বর্তমান 
আছেন । 
এতে জ্ঞামাতাজ্জীবন একেবারে অগ্নিশর্ষা। তিনি কৈফিয়শু তলব 
কয়লেন শঞ্খরের। খপ্টয় স্পষ্ট কথা সহজ্রভাবে বললেন-_“তুমি ছুতোরের 
পুত্র। [খাকানীর পিতা! বৃত্তিতে ছিলেন সূত্রধর, মাতা ছিলেন খ্রীষ্টান, 
পরে ইসলামে ধর্মীস্তরিতা ] রাজসভায় ঠাই পেয়েছ আমার জন্য । উচচাসন, 


১৩৪ পারস্টা সাহিত্য পরিক্রম। 


বিস্তবৈভব প্রতিষ্ঠা সবকিছু আমার জন্য । ভুলে বাচ্ছ_তুমি আমার 
জামাতা বলেই এইনব। তার উপর তুমি আমার ছাত্র। এই কিতোমার 
বিনয়, এই কি তোমার সাধু এবং ভদ্র চরিত্রের লক্ষণ? 

এইসব বাদ-বিসংবাদ অনেকেরই দুঃখের কারণ হ'য়েছিল। খাকনী 
তখন জীবন জ্বালায় জ্বলে পুড়ে যেন মরে যাচ্ছে। 

বাশাকশী দিহ কি দর বরম্‌ গীরদ্‌। 
যা রিশাকটী, কি দর বরশ গীরম্‌। 

“আমি কোথায় পালিয়ে বাচি? শেয়ালের চামড়ার আচ্ছাদন নিয়ে সাঝ 
সকালে ডাকব” না চাকর নোকরের কাজ নেবো? একম্কালায় ত্বলে 
পুড়ে মরলুম ।' 

খাকানীর জীবনের অতি ভয়ানক কথ। হচ্ছে, তিনি ক্রোধের জ্বালায় 
ইসলাম বিসর্জন দিয়ে শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন এবং 
বইজ্ান্তিয়াম্‌ সম্রাটের চাকরি নিয়ে সম্রাটকে অনুরোধ করেছিলেন 
যেন তিনি ইরানের প্রাচীন জরথুন্ীয় ধর্মটি ফিরিয়ে আনেন। অবশ্য 
পরে তিনি এর জন্য অনুতপ্ত হ'য়ে বলেছিলেন_-'খোদা! তুমি আমার 
এই পাপচিন্তা, পাপকর্ম ক্ষমা ক'রো।” মোটামুটি এই হ'লে! ক্রোধে আত্ম- 
বিপ্ৃত, ঠিতাহিতে অন্ধ, শ্রন্ধাভাজনে মশ্রন্ধাশীল, উচ্চাশায় আকাশচারী, 
পরিণামে অনুশোচনায় ভেঙ্গেপড়। কবির জীবনকথা । ইংরেজীতে যাকে 
বলে [:886:855 ; কবি ছিলেন তাই--পরাভবে ব্যথল্মন্থ | 

আমাদের উদ্ধাতিগুলি দেখলেই বোঝা যাবে কবি আত্মন্তরিতায় 
আচ্ছন্ন! তার প্রকাশ সরস নয়, অত্যন্ত কৃত্রিম। অলঙ্কার--তাও 
শব্দালঙ্কার তার কবিতার ভূষণ নয়__দৃষগ, অত্যন্ত ভারের বোঝা। যাকে 
বলে শবের জাদু তার প্রতিই কবির আকর্ষণ সর্বাধিক । 


খাকণনী শররানী ১৩৫ 


নিজামী গঞ্জবী 


সেলনু.ক যুগের আর একজন ভ্ঞান-গরিষ্ঠ ভাবুক কবির পরিচয় দেই। 
ইনি দিজ-মী গঞ্রবী বলে প্রসিদ্ধ। তার পরিপূর্ণ নাম_হ'কীম আবু মহ-ল্সদ 
ইলিয়াস ইউসুফ বিন জ.কী নিজামী গঞ্ডবী। এই কবি তার ব্যক্তি-ম্থা তন্ত্র 
এবং মৌলিক ভাবনায় একালের পাঠকদেরও মুগ্ধ ক'রে রেখেছেন। 
ভিনি ছিলেন মলনবী কবিতায় সিদ্ধ-হু্ত। এই বিশেষ জাতীয় কবিতা 
ব্চনায় তার যশ একদা এসিয়া মাইনক এবং সমগ্র তুকীস্তানে পরিব্যাপ্ত 
হায়েছিল। তার সমগ্র জীবনের ইতিবুত সংরক্ষিত নেই। তার জীবনী 
রচিত ছ'তে পারে তার রচিত কাব্যগ্রঙ্থে ইতন্তত বিক্ষিণ্ত ঘটনাগুলি 
নিয়ে। কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঞ্জ' নামক একটি স্থানে । এই স্থান 
এখন আজারবাইজানের অন্তর্গত। তার জন্মকাল ১১৪০ এবং মৃত সন 
১২*৩। তিনি মাত্র চৌষটি বছর বেঁচে ছিলেন। এই পরিমিত পরমায়ুর 
সদ্ব্যবন্ার, তিনি করেছিলেন ভার অনলস সারম্বত সাধনায়। পাঁচখান। 
বৃহৎ কাব্য এবং সামান্য কিছু কসীদা ও গজ.ল নিয়ে বেশ কয়েক হাজার 
বয়ত্‌ সপয়ীক্ষিতভাবে গঞ্জরী-রচিত বলে স্বীকূত হয়েছে। তার রচনা 
জজত্ে হ'লেও মূল্যহীন নয়। সারবান রচনার মূলা নিরীক্ষায় তাকে 
সফল স্গ্ির কবিরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে । এ কবির রচনায় সাহিত্য 
যেমন ফুটেছে, তেমনি ফুটেছে ইতিহাস। কখন কখন জ্যোতিষের ছ্যুতিও 
রেখাপাত করেছে। 

গঞ্জন্রী রচনা করেন পাঁচখান্া মস্নরী কাব্যের একটি গুচ্ছ । এ কাব্য- 
পঞ্চককে পার্সা ভাষায় বলে “খম্সা' ইংরেজী '3৭০১৪৮ লাতীন ভাষায় 
পাচটি যন্ত্রের সমবেত সন্্লীতকে বলা হতো “010608,। - এই “খম্সা" বা 
পঞ্চককে একটি মহাভাবের সমবায় বলা যেতে পারে । সে ভাবে আছে 
ত্যাগ ও বৈরাগ্যের তৃসর ছায়!। কাব্যগুলির মর্মার্থ বিশ্লেষণে সেই সত্য 
অবিসংবাদিতভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ভারতবর্ষের রামায়ণে এবং 


৯৩৬ পারস্য সাহিত্য পরিক্রম! 


মহাভারতে নান গল্প ও কাহিনীতে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের কথাই প্রতিষ্ঠিত 
হয়ে আছে। ভোগ-সন্তোগ জআশা-উদ্জীপনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে বিষঙ্- 
মাধুধে। মাধুষের আস্মাদ পাওয়ার মধ্যেও বিষাদ যেন অঙ্গুলি সংকেতে 
জগতের অন্য আর একটি দিক দেখিয়ে দেয়। খম্সাতেও অনুরূপ 
সংকেতকে কিছুতেই অস্বীকার কর! যায় না। 

প্রথমে, কবির পঞ্চক বা খম্নার গুচ্ছ খুলে একটি একটি করে 
পরিচয় দিই। 

(১) মখজ.ন-উল-অসরার' যার অথ রহস্যের রতুভাগ্ার (১১৬৫- 
৬৬)। এখানে সুফীতত্ত্বের উন্মোচন হয়েছে নানা গল্প ও কাহিনীর 
মধা দিয়ে। এই রীতি অবলম্বন করেছিলেন সনা'ঘ়ী তার 'হদীক' 
নামক গ্রন্থে এবং পরবর্তীকালে জলাল তার মস.নবী কাব্যে। 

(২) খসরূ বরো শীরীন_-প্রেমের কাবা । নায়ক সাসান সম্রাট 
খুসরে! পরবীজ., নায়িকা শীরীন, প্রতি নায়ক সামান্য এক মঞ্জুর 
ফরহাদ (১১৭৫-৭৬)। 

(৩) লায়লা রো! মজনুন_--আরব দেশের লোকগাথায় প্রসিজ্ধ নায়ক- 
নায়িকার প্রেমকাহিনী € ১১৮৮-৮৯ )। 

(8) ইস্কন্দর-নামা__বিশ্ববিজয়ী সম্রাট আলেকসন্দারের ভুবন- 
বিজয় গাথা (১১৯১ )। 

(৫) পঞ্চক কাব্যের শেষ কাব্য-_হফ ত. পযকর বা সপ্ত প্রতিকৃতি । 
সাসানরাজ বহ.রাম গুরের লোক-প্রসিন্ধ অলৌকিক প্রেম-গাথা। সাত 
মহলে সংরক্ষিত সাতটি তদবীরের প্রতি রাজার প্রেম (১১৯৮- 
১১৯৯)। কবির জীবনদীপ-_নির্বাণ এর ঠিক চার বছর পর ১২০৩ 
সালে। 

গ্রস্থগুলিকে এক একজন সমসাময়িক শাহকে গঞ্জরী উপহার 
দিয়েছেন সেকালের চিরাচরিত নিয়মের অন্ুবর্তনে। কিন্তু সর্বদা স্মরণ 
রাখতে হবে, কবি কোনদিনও রাজস্ত্রতি করে তার ঈশ্সিত আদর্শ থেকে 
ভ্রষ্ট হন নি। সে যুগে এমন নিরাকাঙজ সারম্বত সাধনা সত্যই বিরল 
ছিল। সত্যকার সারম্বত সাধকের আদর্শ জীবনের একটি ছবি আমরা 
্্তবী কবির “খসরূ রো শীরীন” থেকে পাই। সেখানে কবি বলছেন-_ 
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“আমি আমার পাধিব জীবন কাটাই পথ্থিবীর এক নির্জন কোণে । 
আমি নীচমলা (পল্র,) থেকে একটি ক্ষুদ্র শস্যকপাও গ্রহণ করি না। 
যখন জামার কাব্য চর্চার মধ্যেই জীবনের সব কাজ খুজে পেয়েছি_ 
এই জায়গাতেই খন সব মিলছে, তখন আর অন্য প্রানের সম্ভাবনায় 
সআত্মবিক্ষেপ অন্রচিত মনে করি । নিজামী গপ্ভবীর ভাষায়-_ 

মনম্‌ অভ- ভাহান্‌ দর গুশহ, করদহ, | 

কমী অজ. পন্য, জওরা তুশহ, করদহ, ॥ 

অগর চি দর সথুন কার-উ-হয়াত, আন্ত, | 

বুদ জায়. তয় শান, চি অজ. মুমকিনাত, অস্য ॥ 
উদ্ধত রাজপ্রাসাদের প্রসাদলক্ধ নিজ্জমী যে ছিলেন না-এই কবিতা- 
চর্ণক তার পরিচয় বন করে। সারদামঙ্গলের কৰি বিহারীলালের কথা 
মনে পড়ে_- 

এল মাদরিণী বাণী সম্মুখে আমার। 
যাও লম্মমী অলকায়, 
যাও লল্ষনী অমরায়, 
এস না এ যোগি-জন-তপোবনে আর) 

সাহিতোর এতিহাসিকর! ব'লে গিয়েছেন নিজাম-ই-গপ্ররী তীর পঞ্চক- 
কাব্যের আখানভাগের জন্য ফেরদৌসীর কাছে খণী। ফেরদৌসীর 
শাহনামা এক বিপুল-কলেবর জ্ঞাতীয় মহাকাব্য । ইরানী জাতি এ 
কাবা থেকে রক্তের কৌলীম্য ও হৃদয়ের বল আহরণ করেছিল। 
আদিত্তম যুগ থেকে ইরানের ইতিহাস, লৌকিক গাথা এবং কিংব্স্তী 
এই মঙ্বাকাবাকে পরিপুষ্ট করেছে। পরবর্তী কালের কবিরা অনেকে 
শাহনামার উত্স থেকে তাদের কাহিনী-কাব্য গড়েছেন। নিজ.াম-ই- 
গঞ্ভবী তেমনই একজন কবি। কিন্ত্রু তার বৈশিষ্ট এই যে, তিনি 
কাছিনীগুলিকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নতুন জূপে সাজিয়ে 
দিয়েছেন। ফলে কাহিনী অংশ শেষ হলেও ভাবনা অংশ শেষ হয় ন!। 
ধূপের ধোয়া শেষ হ'লেও ঘেমন তার সুগন্ধ চারদিক আমোদিত করে 
যাখে এ ক্ত্রেও ঠিক তাই। কাবা-পঞ্চকের মর্যার্থ প্রসঙ্গে সে কথা 
স্পষ্ট কয়ার চেষ্টা করব। মহাভারত-রামায়ণ-ইলিয়াদ এবং ওদেসী 


২৩৮ পারশ্ত সাছিতা পরিক্রম। 


যেমন প্রাচীন বুগে রচিত হয়ে পরবর্তী যুগে কবিদের বিভিন্ন কাব্যের 
উপাদান সরবরাহ করেছে শাহ নামীও তাই। এইজন্যা বাল্সীকি' ব্যাস 
ও হোমার কবির কবি; ফেরদৌসীও ইরানী সাহিঠ্যোর ইতিহাসে 
কবির কবি। 

(১) কাবা পঞ্চকের প্রথম কাবা “মখক্জ.নউল-অসরার' সর্বপ্রথম 
রতুভাগুারের দ্বার উন্মোচন করে দিল। এখানে যে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের 
কথার সূত্রপাত হলো সেই গৈরিক সূত্রে বাকী চারখানা কাব্য প্রথিত 
হয়েছে। বিষাদ এবং বৈরাগা সবত্র পরিবাপ্ত। ভার মধ্য থেকে 
ক্রীবনসহ্যকে কুড়িয়ে পাওয়াই পরমা প্রাপ্তি । বলা বাহুল্য, মথজ.ন্‌- 
উল-মাস্রার এর মূল শাহ নামাতে নাই। থাকতেও পারে না। এই 
রহস্যের রত্্রভাগু'র “পঞ্চক" বা কুইনটেটের প্রস্তাবনা মার। 

(২) খসরু রে। শীরীন? কাব্যে সাসানরাক্ত পারবীজ, ও শীরীনের 
€্রম প্রমাণ করে-:105 ০০015801006 106 2962 170 8000061). 
প্রেমের বন্ধুর ক্ষেত্রে পদে পদে বাধা। এই কাবোর 'প্রতিনায়ক 
ফরহাদ সামান্য একজন পাথর-কাটা মঞ্জুর । এই সামান্য প্রতিনায়ককে 
অসামান্য চাতুমে ও কৌশলে (শীরানের মিণ্যা মৃত্তা-সংবাদে ) নিহত 
কর' হ'লো। কাবাথানা শেষ করে কি দারিজ্র্যের বার্থ প্রেমের মধ্য 
দিয়ে জীবনের পাওয়া না পাওয়ার চরম কথাট! মনে আসে না? 
তাক্রমহল দেখে এক আধুনিক কনি বলেছেন-__ 

'যঠা ইক শাহান্শাহ, দৌলতকা সহরা লেকর, 
হম গরীবৌ! কী মুহববতপর 
উড়ায়া হ্যায় মক্তণাক!? 
এই কবিতার কবি হলেন আধুনিক যুগের কবি-সাহর লধীয়ানবী। 
বাংলা অনুবাদ করা চলে_ হেথা, কোন এক মহারাজ দৌলতের 
অহংকারে, ব্যঙ্গ করে গরীবের প্রেম ।, 
“ড/7)670 7৮:-1080 1098: 1018 10988825,) 21) ৪ 708 
71077) 009 2০০৮-৪৬11% 1511 108, 1188 8, 80106. 
কবি এই পাথুরে কারিগর ফরহাদের উপর এক ছৃনিয়াদারীর নির্যম 
পাথর ছুড়ে মেরেছেন । জগত-বস্ত্রের নির্মম গেষণে কত বুকের তাজা 
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রক্ত এমনি ধারা প্রতিনিয়ত বয়ে চলেছে! তাতে পৃথিবীর রখচক্র 
থেমে থাকে না। এমন উদ্দাসীন দৃষ্টি ফেরদৌসীরও ছিল, _আমরা। 
দেকখা সোক রাব-রুন্তম প্রসঙ্গে বলে এসেছি । তথাপি মনে রাখতে 
কবে, বীর ও রৌদ্র রসের উত্তেজনা এ কাব্যের মর্ধকথা নয়। করুণ 
রসের অশ্রাতে সকল উতুসাত ও উন্মাদনা ধুয়ে মুছে শেষ হ'য়ে গিয়েছে। 
জীবন রহস্টাময়। আশার পেছনে নৈরাশা, স্বখের পাশেই দৃইখ-_কে 
অস্বীকার করতে পারে? অদুষ্টের অদৃশ্া লোক কি চোখে দেখা যায়? 
ওটা স্বীকার ক'রে নেওয়া ভাল। অনশ্য অদৃষ্টও কার্যকারণসম্ঠুত এবং 
সর্বময় কর্তত্য ঈশ্বরের, একথা মরমীরা জানেন। তার অন্ষ্িত্বেই 
সবকিছু অন্িতববান, তিনি সুখ দেন, দুঃখও দেন। আশার আলোক 
দিয়ে নৈরাশ্ের শদ্ধকার টেনে আনেন। এই দিন, ওই রাত 
আমাদের চন্দ্-সূয সবকিছু ভার থেকেই__ 

গম্‌ রো শাদী নিগার ও বীম বো উদ্মীদ্‌। 

শব রো রূজ আফরীন, বো মাত, রে। খুরশীদ 

ব্রজভু দশ বর্‌ হম্‌ মৌজুদহ, কাহির। 

নিশানশ, বরহম্‌ বিনন্দহ জাতির। 
গঞ্জবী দার্শনিক চিন্তামুক্ত করে কিছুই যেন দেখতে রাজী নন। এই 
মনোময়তাই তার রচনাকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে । বিষয়বস্তুর তথ্য অতিক্রম 
করে তার দাশনিক দুষ্টিত্গী সর্বদা আত্মপ্রকাশ করে। ফেরদৌসীর 
মহাকাবোর খণ্ড বিষয়গুলি নিয়ে পরবর্তী কবি জ্ঞামী এবং আমীর 
খুময়োও একই প্রকার পন্থা অনুসরণ করেছেন। যথাসময় আমরা সেটা 
দেখব। 

(৩) লায়লা বো মন্তনুনের বিষয়বস্ত্র কৰি গ্রহণ করেছেন আরবের 
মরুপ্রাস্তরে প্রচলিত কোন লোকগাথ! থেকে । শাহ নামা এ কাব্যের 
উৎস নয়। গঞ্জবী এই আরব্য কাহিনী শ্ন্দরভাবে ইরানী পরিবেশে 
স্থাপিত করেছেন। এখানেও দেখি এই পৃথিবীর প্রেমে বাধ! আলে অনুষ্ট 
জগত থেকে । সে বাধ! অনতিক্রমা। প্রেমিককে সে পাগল করে দেয়। 
কিন্তু দেখ। যায় এমন ক্ষেত্রেও মানুষ সান্ত্বনা লাভ করতে পারে ধ্যানে । 
মজনূন্‌ লায়লাকে ধ্যানের মধ্যে পেয়ে শান্ত হয়েছিল। তখন তার লায়লা 
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এক ভাবময় বিগ্রহ হয়ে মজনুনকে কৃতার্থ করল। তার এ মহ্াভাবময়ীর " 

ধ্যানের মধ্যে মজনুনের আত্মসমর্পণ সার্থক হ'লো। তাই তারা অপাখিব 

লোকে আলোর সঙ্ভায় সজ্জিত হ'য়ে প্রেমকে জয়ী কতেছিল-- 
41702) 0980-50 10০9৮ 80017080 01১ 2০05৪ 01 11812%, 
[19 00015 1817 10 108980+5 1008081005 0718810৮- 

(8) শাহ নামা ভিত্তিক ইস্বন্দর নাম! কাবো আলেকসন্দারের বিজয় 
অভিযানে সহসা! আত্ম-বিস্যৃত কবি যেন শাহ নামা মহাকাব্যের উন্মাদনায় 
ছুটে এসেছিলেন। এ কথা বলি এইজন্য যে. কবি যেন হঠাত ভুলে 
গেলেন হার হজাজ ছন্দের সপ্ততাল। যুদ্ধের ঘনঘটায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'লো৷ 
শাহনামার বহর-ই-তকা.রিব_যে ছন্দ শাহ নামায় পঞ্চমাত্রার লাটোপ 
পদক্ষেপে সমগ্র কাব্য প্রদক্ষিণ করেছে (৮ ----)01 হুশ্ব দী্ঘ দীর্ঘ 
মাত্রার নিয়ম সূত্রে এই ছন্দের জোর কদম আসাই স্বাভাবিক ছিল, নইলে 
ভূবনবিক্ঞয়ীর বিজ্ঞয়োল্লাস ঠিকভাবে স্পন্দিত হয়ে উঠতো না। নিজামী 
তার পূর্বসূরিকে এক্ষেত্রে স্মরণ করেছেন স্থন্দর স্পন্দিত তালে__ 

সখুনগুয় পীশীন্‌ দা না-ই-তুস্‌। 

কি আরাম্ত রূয সখুন্‌ চুন আপরূস্‌।॥ 
আমি তৃসের মহা প্রাচ্জের সম্মুখে আমার কাবাগাথা গাইছি, যিনি কাব্- 
বধূর (সুন্দর ) মুখখানা আমাদের সামনে এনে ( উঁচু করে ) ধরেছিলেন। 
“নমো! নমঃ সেই মহাগুরু” । 

এ যেন কবি মধুসূদন বাল্মীকিকে নমস্কার জানালেন-__ 

মি আমি কবিগুরু তব পদান্ুজে, 

বাল্মীকি ! | 
কিন্তু ইন্ষন্দরের বিজয় উল্লাদের শেষ পরিণতি ঘটেছিল বিষাদের 
রাজ্যে । হিংসা ও জিঘাংসায় মানুষের হৃদয় পাওয়া যায় না, হৃদয় 
অক্িত হয় ভালোবাসায়। শাহ ইন্কন্দরও তা বুঝেছিলেন। এইজন্থা 
তার ইরানপ্রীতি, এইজন্যই ইরানময় বিবাহ মঙ্গল। তিনি চেয়েছিলেন 
ভারত-বহ লীক সমেত ইরান এবং দোয়া সহ সমগ্র এসিয়৷ মাইনরকে 
শলীতির সূত্রে বেধে দিতে। ব্যাবিলনে সেই ভাবালু স্বপ্নময় জীবনের 
অবসান ঘটে গেল। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই অজিত মহাসাভ্্রাজ্য তারই 
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ত মুহূর্তে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। অনন্ত কালের বক্ষে সব 

[ছয়ে চলেছে। বিজয় ও বিল্লব, সংগ্রাম ও শাস্তি অনস্ত কালের 

তসে-ওঠা শ্বপ্রময় ডবি ছাড়া কিছু নয়। ওরা দেই অনব্যকালের 
*।।, অবভাস মাত্র । ইন্ষম্দর নামায় এই দার্শনিক চিন্তাধারাই দর্শনীয়, 
অপর কিছু কাহিনী মাত্র। 

(৫) শেষ কাব্যখান। হক, পয়কর বা সপ্তপ্রতিকৃতি। এর অন্য 
নাম “বহু রামনামাত | বহ রামগুর-_য়জদৃগীরের সন্তান ; সাসানকুলের তিনি 
রাজা। শাহনামায় এই রাজকীয় প্রেমকাহিনী থাকলেও গপ্থন্বী হাকে 
মনের মত করে সাজিয়ে দিয়েছেন। ছূর্গের একটি রশ্যাময় অংশে রাজা 
আবিষ্কার করেন সাতমহলে সাতটি রাজকন্যার তসবীর়। ভারা সাশুটি 
ভির তিজ্প কক্ষে ছিলেন। সকলেই অনিন্দানুন্দরী | কক্ষ সাতটি সাচ রঙ্গের 
কালো, গীতি, জরদ, লাল, গোলাবী, সাদা উত্যাদি। শনিবার থেকে 
গঞ্বার পযন্ত ভারতের রাজকহ্যার কালো কক্ষ থেকে আরম্ভ করে 
তিনি ক্রমশ ফেরেঙ্গী রাক্ককণ্যার সাদা কক্ষে চলে আসেন। সুন্দরীরা 
(১) ভারঙ রাজ-দ্রহ্িতা (২) চীনের খান কণ্যা (৩) খীবার শাহ জাদী 
(8) ল্লাস্ত বা কুশীয় রাক্তকুমারী ৫৫) পারস্যের শাহ জাদী (৬) বাইজানতি- 
যামের রোম-সম়াট-কন্যা (৭) পশ্চিম দুনিয়ার, মগরব দিশার রাক্তার 
ঝিয়ারী। এই রাঙ্জাগুলি আবহাওয়ার বিভাগে সেকালের পুথিবীর 
সপ্ত বিভাগ । রাজকন্যাদের আবাস কক্ষগুলিও নানা রঙে তাদের 
সৌন্দর্যের প্রতীক। 

তিনি সকলকেই বিবাহ করতে প্রস্তুত । কিন্তু ওই অনৃষ্টই বাদী হ'চলা। 
রাজমন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে জয়ং বিবাহার্থী রাজারই মৃতু ঘটলো । মানুষ 
অসমাপ্ত কার্য রেখে চলে যায়। যত সাধ থাকে তার কতটুকু সাধোর 
সীমায় আসে? কিছু না। সব শূন্য রাজোর মন-গড়। বুদ্‌বৃদ-__ফুটে আর 
টুটে। এদের বাস্তব কোন সত্তা নেই। 

গ্জত্বী পরিমাণের দিকে প্রভৃভ রচনা করলেও কোন কালে কোন 
অলস কল্পনা তাকে অধিকার করেনি । তিনি স্বাতন্ত্রো সমুজ্বল এবং 
সর্বদাই অসাধারণ। অনেক সময় তাকে ভার প্রতিভার উন্নত শিখরে স্পর্শ 
করাই দুর হয়। এ বিষয়ে অবফী ক.জ-্রীলী, দৌলতশাহ, এবং লুফত 
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আলী বেগ প্রভৃতি জীবনীকারগ্গণ একমত। এমনকি সাদী, ছাফিজ, 
জামী ও ইস.মত, প্রভৃতি কবিবৃন্দও সমস্বরে একই রায় দিয়েছেন। আর 
একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। চরিত্রে এ কবির কোন জুড়ী ছিল না। সুফীরা 
বাইরের শরাব দিয়ে অন্তরের অনুপ্রেরণা আনতেন। হাফিজ প্রসঙ্গে 
মে কথা বিশেষ করে বলব। কিছু গণ্তন্বী জীবনে সুরা স্পশ না করেও 
সূফী কবি। গঞ্জরী মন্ুষ্য-জীবনের আনন্দ সন্ধান করতে গিয়েও স্বভাব- 
ধর্মেই গুন্ধ-্বরূপে অবস্থিত । গ.জ্ঞ.ল গীতিতে তিনি জীবন-রসিক কবি। 
গণ্তরী গ.জ.ল বেশি রচনা! করেন নি। তার একখানা গজল গীতির 
পরিচয় দিয়ে এই কবির প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব,__ 

জোরানী বরসব.-ই-কৃচ অন্ত, দরইয়াব ইন জোরানীর!। 

কে শহরী বাজ্.কয় বাশদ্‌ গরীব কারবাশীরা ? 

খমীদহ পুশ ত. অভ্জ-আন্‌ গশ তন্দ, পীরান্-ই-জহান্‌ দীদ্‌। 

কি অনার খাক্‌ মী জয়ন্দ ময়াম্ই-_জেোরানীরা ॥ 
যৌবন এই জ্রীবনযাত্রার সারতম অংশ, জ্রীবনের শিরোমণি । শৈশবও 
নয়, বার্ধক্যও নয়। যৌবনকে তেমন করেই জেনো (দরইয়াব ) আমরা 
এই বিনাশী জগতের অচেনা মানুষ (গরীব) আমরা যেন চলন্ত-যাত্রায় 
অংশগ্রহণ ক'রেছি, যাযাবর আমরা স্থায়ী নাগরিক জীবন কেমন ক'রে 
পাব? মামার যে হুকুম নেই। এই যাত্রাপথেই জীবনের আনন্দ 
অনুভব কর-কিন্তু সে যৌবনে । দেখনা, এই পথিবীর ক্রান্তযৌবন বৃদ্ধরা 
বাকা পিঠে ঝ'কে পড়ে তাদের যৌবনের দিনগুলি ( আয়াম্‌) অনুসন্ধান 
করে চলে_যে দিনগুলি এখন অন্দর খাক্‌, মাটির নীচে। 
স্বতরাং_ 

ব-ভরজ.ভ, মী দিহী বরবাদ 'উমর-ই-নাজ,নীন কজ.রয়। 

ব.হসি.ল মীতরান্‌ করদন হ.য়াত, জারদানী রা ॥ 
হৃতরাং এই লাজুক জীবন্ট। বৃথা বরবাদের ঘরে ঠেলে দিও না। বরুধ 
তোমার ক্ষণিক জীবনকে আনন্দ রসে অফুরন্ত করে তোল । 
কারণ, শাগর তৃ শাদমান্‌ বাশী ম' অজ্ঞ'লী রসদ্‌ গ.মরা। 

বো! গর খোদ্রা কশী অজ. গ-ম, চি মুকসান্‌ শাদমানীরা ? 

কারণ, তুমি যদি আনন্দে থাক তা হ'লে সংসারে অবধারিত দুঃখের 
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চো অবসান হবে আ! দুঃখ বখন আসার তখন আসবে । 
আগে থেকে গুমরো যুখে থাক কেন? আর বদি তুদি 
স্বেচ্ছায় নিজেকে দৃঃখের মধ্যে ডুবিয়ে আঝ্খাঘাতী হও তবে 
আনন্দের কি ক্ষতি হবে ক্ষতি তোমারই | 
বাবরের প্মৃতিকথায় আছে--১৫০৪ সালে কাবুল অধিকার ক'রে তিনি 
দেখানে খুব আনন্দে ছিলেন । তিনি বলেছেন, সেখানে যখন হলুদ আর 
লাল ফুলের সমারোহ ফুটে উঠতে! তখন তিনি যেন কোন শর্গ রাজোয 
চলে যেভেন। চিনি বলেছেন, “আমার জানা পথিবীর কোন স্থানকে 
তুলনায় এর কাধে আনতে পারি না।' সেখানে পাহাড়ের গায়ে পাথর 
কেটে কেটে এক ক্ষুত্র জলাধার তৈরী করিয়ে তিনি তাকে স্কটিকে যুড়ে 
দিয়েছিলেন। সেই জলাধারকে লাল শরাবে ( আব-ই-মাঙ্গুর ) পূণ করে 
রাখতেন। তার গায়ে তিনি উতুবীর্ণ করিয়েছিলেন তার নিজেরই একটি 
কবিত1--যাকে বলা চলে যৌবনের গান । 
নৌ রোজ. রো নৌ বহার রো ময়, রো দিলবু.বা খুশন্ | 
বাবুর ব'অয়িশ কুশ, কি 'মালম্‌ দূবারহ নীন্ত, ॥--“বাবুর' 
এ কবিতার ইংয়েজী অশ্রবাদ আছে-_ 
0159 006 ৮৪৮ স106 800 1059] £1114, 
41] 0৮05: 005৮ 1 19915 80017) ১ 
[00595 00510) 138৮0, 116 500 008, 
70৮ ০000 0265 7088, আ1]1] 1068191. 7800100, 
173, 0 ৪৬]1 080] 
মহাভয়ংকর দিগ বিজয়ীর তক্ষণ শিল্পে উত্কীর্ণ এই যৌবন প্রশস্ত 
আর বিচক্ষণ দার্শনিক মহ্থাতপন্্ী গ্ভবীর যৌবন প্রশন্তিতে পার্থকা কত! 
তাই বলছিলাম--জীবন রসের রসিক কবির গজল গানেও তিনি তার 
গুদ্ধ-স্বরূপে অবস্থিত । 


১৪৪ পারস্য সাহিত্য পরিক্রমা 


শেখ অত্তার 


“অভ্র” বলে পরিচিত শেখ ফন্ীদ্‌-উদ্দীন মোহম্মদ অন্তার একজন 
স্বনামধন্য সূফী কবি। তিনি পেশায় ছিলেন চিকিতসক। এইজগ্যই 
কিন্তু লোকে তাকে 'ত.কীম' বলতো না, তার অগাধ পাগ্ডত্যের 
জন্যই লোকে তাকে ঝলতো 'হ.কীম", যেমন মাধুনিক যুগে ডক্‌্টরেট- 
উত্বীর্কে লোকে বলে ডক্‌টর সেইরকম। তার উপর পেশায় তিনি 
চিকিশুসক বা হ.কীম; কাজেই তিনি ছুদিকেই হ.কীম। এই প্রসঙ্গে 
মনে রাখা ভাল, পার্সীভাষায় হ.কীম-_ডাক্তার এবং পণ্ডিত, কিন্ক হা.কিম 
হা, এবং 'ক" এ হ্ুম্বই দিয়ে ঘষে শব্দ তার মানে হ'লো--শাসক বা 
বিচারক। প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ এ দুটি । শেখ অন্তার ভার 
উষ্ধালয়ে প্রত্যহ কম করেও পাঁচশ রোগীকে পরীক্ষা ক'রে ব্যবস্থা- 
পত্র দিতেন। পার্সগীতে ভৈষঙ্যশালাকে বলা হতো দারূখানা”। 
মআাজকাল 'দারু' কথাটার বিস্তর অর্থাবনতি ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে 
আর একটি কথার অর্থপরিবর্তন লক্ষা করি। “আতর” আরবী কথাটার 
অর্থ ছিল, রাসায়নিক-দ্রবপদার্থ। পরে অর্থ ধীড়ায় গুলনিধাস বা 
গোলার ( £089.%৮9:); তারপর অর্থ হয় যে কোন ফুলের স্থগন্ছি দ্রব্য । 
আমাদের অন্তার ছিলেন রসায়ন-পারদর্শী স্থচিকিশুসক, সূফী দার্শনিক, 
তন্বরসের মহাকবি এবং বিছ্যাবিভূষণ মহাপপ্ডিত বা ত'কীম। ভার জন্ম হয় 
নাশাপূরে, এবং এই নীশাপূরের অদূরে শাদ্য়াখ নামক স্থানে তার 
সমাধিস্তন্ত বিরাজমান । তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতকের 
মধ্যতাগে তার জল্ম এবং ত্রয়োদশ শতকের প্রায় মধ্যভাগে তার মৃত্যু । 
সেলজুংক সম্রাট মালেকশার পুত্র সন্জরের রাজত্বকাল তিনি পেয়েছিলেন 
অথবা তার বশোগাথা তার শ্রুতিগোচর হ'য়েছিল। তার গ্রন্থে সন্করের 
প্রশংসা আছে। 

আমর! ইতিপূর্বে একাধিকবার ব'লে এসেছি, সে যুগে পুথিগত 


শেখ অভার ১৪৫ 
ব. বিপারসু স'হিতা/৫৬-১০ 


বিস্তাকে নিরীক্ষামুলক পরিভ্রমণ দ্বারা বলাহিত করার প্রথা ছিল। 
পুস্তকের বিষ্ভা এইভাবে জোরদার হু'তো এবং জীবনের অনুকূল ছয়ে 
গড়ে উঠত। শেখ মত্তারও তার যুগের ভূবন ভ্রমণ আরম্ত করেছিলেন। 
এই ভ্রমণ ভার অধি-আত্তিক বিস্তার লহ্হায়ক হু'য়েছিল। তার লুদীর্থ 
প্রত্রজ্যায় তিনি বনু সূফী-সাধকের সঙ্গলাভ করেছিলেন । এইভাবে 
ভার বালোর ও তারুণ্যের জ্ঞানপিপাস! জ্ঞানীদের সংস্পর্শে এসে চত্বিতার্থ 
₹য়েছিল। এই পরিড্রমণের দেশ ও কাল ছিল নুদীর্ঘ। সে বিবরণ-_ 
ইরান থেকে মিশর, প্রত্যাবর্তনের পথে পীরিয়া এবং রাজধানী দামাস্কাস, 
বিশ্ববিষ্ায় কেজ্জ্র বাগদাদ এবং অবশ্যই ইসলাম ধর্মের পরিজ পীঠস্থান 
মন্তাশরীফ, সমগ্র এপিয়া মাইনর বা রূমী দুনিয়া, পরিশেষে ভারতবর্ষ । 
এই বিশ্বজমণ তার নিশ্ববিষ্কা সংগ্রহের সঙ্ছায়ক ায়েছিল। এই সুদী 
ভ্রমণ-বৃতের পরিচয় অভ্তারের গ্রন্থাবলী থেকেই জানা যাঁয়। তিনি বলেছেন 
ু'খান। গ্রন্থ তিনি তার দারূখানায় বসে বসে লিখেছিলেন _(১) মুসীবত,- 
নাম! বা জীবন-ঘন্ত্রণা এবং (২) ইলাহীনাম! বা! ভাগবতী-কথা, ওই 
জীবন মন্ত্রণারই অচুক চিকিৎসা । সকল পাঠকই স্বীকার করবেন তার 
ইলাসীনামা--চিজ্ডের আরাম, জীবনের শাস্তি ও পরিণামের নিশ্চিত 
আশ্রয়। 
সৃফীতবে যিনি ছিলেন ভুজ্ডতুল বা প্রমাণ-প্রস্তর সেই ভ্রলাল-উদ্দীন 

রূমী ব'লে গিয়েছেন-__শেখ অন্তার সুফীতন্বের সপ্ত ভূবন প্রদক্ষিণ করে 
গিয়েছেন। জলাল বলেছেন-_আমরা রহ্কশ্য সাধনার অতি সম্কীর্ণ 
অলিগজিতে ঘুরে মরেছি। অহার এই তন্বের সপ্ত নগর অধিগত করে 
ফেলেছেন 

ছফত্‌ শহর-ই-ইশ ক. বা অন্তার গশ ত। 

মা হুমুজ.. অন্দর খম্‌ই-ঝক্‌ কৃচয়ুম্‌॥' 
তিনি আরও বলেছেম--সনায়ী সুফীদের সাধ্যসাধনতন্তবের ছু*টি চক্ষু 
আমরা সেই চোখ ছুটি দিয়েই দেখি। আর অভ্র হ'লেন স্বয়ং আত্মা, 
ধিনি মেই পরমানদ্দের সাক্ষাত প্রমাণ-_ 

'অত্তার রূহ. বুদ রো সনায়ী দু চশ.ম্‌ই-উ। 

মা অজ. পয সনায়ী-বো অন্তার আমদীম্‌ &' 


২৪৩ পারস্য নাহিতায পছ্ধিকন। 


আমরা বারা সৃফীজ্ঞানের মুসাফীর, তারা এই ছুজনকেই অনুসরণ করে 
চলেছি। 

আমনা চ্তু দশ শতকের আর একজন সূফী কবির কথাও এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করতে পারি। তার নাম “অলা-উদ্দৌল সাম্নানী' । ইনিও 
ছিলেন রহস্যতাত্বিক। তিনি স্বীকার করে গিয়েছেন-_ 

“সির্রী-দরুন্ই-দিল-ই মরা পয়দা শুদূ। 

অজ. গুফ ত-ই-অত্তার রো জ. মৌলান! শৃদ্‌।' 
আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে সুগুগ্ত রহম্য (সির্রী) জন্ম নিয়েছিল সে 
দুজনের বচন থেকে_ একজন শেখ অতার অপরজন মৌলান! জলাল- 
উদ্দীন রূমী। সূষী সাধক অন্তার পাথিব ভোগসম্পদের জহ্য কোনদিন 
কারোও ভ্তব-স্তরতি করেন নি। তিনি বলেছেন__ 

ব' উমর-ই-খবীশ, মদহ-ই-কস্‌ ন গুঁফতম্‌। 

ছুর্রী অজ. বহুরুই-ছুনিয়া* মন্‌ ন সক তম্‌ ॥ 
আমার জীবনের অস্তিত্ব ভরে কোনদিন (ধন দৌলতের আশাম়) 
কাকেও চাটুকথা শোনাইনি এবং কোনদিকেই* আমি স্তবের জন 
মুক্তার মাল গাখিনি। 

এইবার আমরা শেখ অন্তারের গ্রন্থাবলীর পরিচয় দেবো । এমন 
কথা প্রচলিত আছে কোরানশরীফের লুরার সংখ্যায় অন্তারের গ্রন্থ- 
সংখ্যা মিলিয়ে নেওয়া যায়__অর্থাৎ তার পুস্তক ছিল একশো 
চৌদ্দখানা। 79:০.0৪ একে অতিশয়োক্তি মনে করেন। যতদূর 
লোকপ্রসিদ্ধ ও গ্রমাণসহ আমর! তাই অনুসরণ করব। সে হচ্ছে 
সংখ্যায় ভ্রিশখানা_ তশ্মধ্যে প্রসিদ্ধ-_ 

(১) পন্দনামা__ উপদেশমালা। 

(২) মন্তি, কু'ভ. ত-য়র-_-বাকে বলা চলে বিহঙ্গ সংবাদ বা বিহু 
সংলাপ। এটি সুফী তন্তবের প্রমাণ গ্রন্থের অন্যতম এবং অতুরের 
শ্রেষ্ঠ কীতি। 

(৩) তধ, কিরত, উঠল অরলিয়া'_সূফী সাধুদের জীবন কাহিনী । 

(৪) যুসী.বত.. নামা-ছুঃখের কেতাব। 

(৫) ইলাহী নামা--ভগবশু-কথা। 


শেখ অত্তার ১৪৭ 


(৬) লিসান্‌ 'উল গরব-_অদৃশ্ের বাণী। 

(৭) উশ তুর নামা-উদ্টের জীবন । 
এই সপ্তম গ্রন্থে সাধক কবি ঝ'লেছেন--তিনি ন্বপ্লে পয়গন্থরকে দেখতে 
পেয়েছেন এবং সেই ম্বপ্রেই তিত্রি ঠার আশীবাদ কবিকে জানিয়েছেন। 
শেখ অভারের সর্বশেষ গ্রন্থ বোধ হয়-- 

(৮) মধ.কল অজা'ইব--বাকে বলা চলে বিস্ময়ের আবির্ভাব । 
এইট গ্রন্থে শীয়া ভাবের প্রকাশটা খুব বেশি হয়েছিল বলে কবি 
অস্থারকে সমাজে ধিক ত এবং নির্াতিত হ'তে হয়েছিল । দে উপজ্রবে 
ভার গচ ভস্মীভূত হয় এবং সর্বস্ব লঙিত ভ'য়ে যায়। এই সময় তিনি 
মনোবেদনায় মক্ষাতীর্ে পরিক্রমা করেন। এরই সাক্ষা ফল ভার 
অদৃশ্যের বাণী--'লিসান 'উল গযব'। 

আনেকে বলেন, তিনি আপন গুহ নীশাপূরে ফিরে এসে তখনকার 
দেশজোড়া মোক্গল মাক্রমণে ঠার প্রাণ হারান । সে কালটা বোধ হয়, 
১২৩০ গ্রীস্টান্দ। 

উল্লিখিত গ্রন্থ়াজি ছাড়াও শেখ জভারের দীরান বা সঙ্কলন গ্রন্থ 
ছিল ঘাতে ছিল ার ক.সীদা ও গজল গীতি। লার ছিল 'খুসরোনামা? 
'অসরারনামা' 'জ.রাহছরনামা' এবং “মুখভারনামা'। বিরুদ্ধ সমালোচকর! 
শেখ জত্তারের উপর অভ্র রচনার বাল্য দোষ অর্পণ করেন। তার 
রচনায় বাল্য থাকলেও ফলপ্রসূতার অভাব ঘটেনি-_-একথা সাহস 
করে বলা যায়। এইবার আমরা তার মস.নরী কাব্যখানার আলোচনা 
করব। কাবোর নাম বিহঙ্গলংবাদ বা “যুন্তি.কুত. ত-য়র্”। 

এই বিহঙ্গ-সংবাদ একখানা রূপক কাব্য। এতে আছে চার হাজার 
'ছ'শো বয়েত,। বিষয়বস্তুর হ'লে বিহঙ্গদের বিহঙ্গরাজ সীমুর্গের উদ্দেশ্যে 
যাত্রা। রূুপকের আবরণ উম্মোচন করলেই বোঝা বায় এ যাত্রা সূফী 
'সাধকদের অল্হক. বা সত্যম্থরপ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যাত্রা। গ্রন্থের 
আরম্ত হয়েছে খোদাতালার বন্দনা, পয়গম্থরের কন্দনা এবং পয়গম্বর 
প্রতিনিধি আসল চারজন খলিফার স্তিগানে। একা হজরত আবুবকর 
কিদ্দীক,, হজরত উ“মর কারক. হজরত ওসমান গ.লী এবং হ.জ.রত 
আদলী। এই চারজনই খোলফাযে রাশেদীন ব গ্রকৃত প্রতিনিধি । 


১৪৮ পারস্য সাহ্তা পরিক্রমা 


নিশ্চয়ই এই যুগ পর্যন্ত অতার ন্ু্লী মতাবলগ্বী। প্রায় ছশো। বয়েতের 
ভূমিকা আস্তে 8৫টি মকাল বা আসল আলোচনা । সর্বশেষে আছে 
এই সুদীর্ঘ তন্বালোচনার খাতিম বা পরিসমাপ্তি 

বু পাখী সমবেত হ'লে এবং সর্ববাদীসন্মত প্রস্তাব গৃহীত হ'লো৷ 
পাখীরা ভূদ্ভদ বিহঙ্গের পথ নির্দেশে সীমুর্গের উদ্দেশে যাত্রা করবে। 
এই বিহুক্গ দূতের অতীত সাফল্যের ইতিহাস আছে । এই পাধীকেই 
ফিছ্দীরাজ সলোমন দূত করে পাঠিয়েছিলেন শেবার রাণী-বিলকী,.সের 
কাছে। নুতরাং এই পুরাণ-প্রসিঙ্জ বিহঙ্গদূতই হলেন পথপ্রদর্শক । 
ঝুঁটিদার এই ভদনূদ পাখী আনন্দের প্রতীকরূপে মিসরে, রাজমুকুটে 
স্বান লাভ করেছিল। লাতীন ভাষায় উপগুপ (1)001)98  মোমানদের 
কাছে বাতসল্য ও আনন্দের চিহ্গ। হৃদ্‌ যিুদীদের পয়গম্বর বাইবেলের 
হেবের (1799:)। কোরানের কৌ.মিহৃদ সূরা স্মরণ করুন। “তুদ? 
পয়গন্যর হ'য়ে এসেছিলেন । হুদা মানে জ্ভান। সুতরাং এই ভদ পথ- 
প্রদর্শক প্রতিগমভর পয়গম্থর। শীমুর্গ যে সে পাথী নয়। ইসলাম 
পুরাণ প্রনিদ্ধ সানকা.। সে জ্ঞানের জ্ঞানী এবং কা.ফ, 1021) পর্বত" 
বাসী। তার বুহত্ কলেবর। আবার এই সীমুর্গ গুণে অসমোর্ধব। 
তার একখানা পালক যেখানে খসে পড়বে সে দেশ আনন্দে পাগল 
হবে। অতীতে ঘটেছিল ভাই । চীনদেশে পড়ে চীনকে সতোর আনন্দে 
বিভোর করেছিল। এইচ্রন্য পয়গম্বর বলে গিয়েছেন--“এমন কি চীনেও 
সত্য অনুসন্ধান করবে” বৈঞ্ণবরা বলেন ভক্তি যেখানে, সেখানে 
ছুটে যাঁও। 

কিন্তু হ'লে কি হবে। 781] 08185 50৭. [0 ৪1916 1 বলার সঙ্গে 
করার সামঞ্তশ্ত থাকে না; বুলবুল কলকলিয়ে বললে_“দ্মামি গোলাপ 
ছেড়ে কোথায় যাব ?' কাকাতুয়া পটি নেড়ে নললে--'কি করন? আমার 
সৌন্দর্যই কাল হুয়েছে। দেখ না সৌধীন মানুষেরা আমাকে খাঁচায় পুরে 
রেখেছে।' মধুর বললে--যেতাম, কিন্তু জান তে! আদমের সঙ্গে 
নির্বুদ্ধিতার জন্যই আমি স্বর্গ থেকে বহিষ্কৃত হবেছিলাম॥ হাস প্যাক 
পাক করে বলে উঠলো, “আমার জল চাই--বুঝলেন। সাঁতার কাটার 
জল।” তিতির বলে বসল-__-'যেধায় যাবে সে কি পাহাড়ে রাজ্য ? আমার 


শেখ অত্র ১৪৯ 


বাপু পাহাড় ছাড় শ্বান্্য টেকে না।' বক “আমার হবদ চাই' বলে বসল। 
আর পেত মুখ ঘুরিয়ে বললে--“দশাই ! আমাকে ভাজ বাড়ী দিতে 
হবে। সাধারণ মানুষের সভাসন্ধানের পরাগ মুখত। সুন্দরভাবে বল 
হয়েছে। মানুষ চায় আরাম, আধ্যাস্থিক পথঘাত্রার শ্রম এবং ক্রেশ 
তার! স্বীকার কয়বে কেন? 

বাক, অনেক ওজর আপতি শেষে যাত্রা পুরু হ'লো!। ভ্রিশটি পাখী 
ম্ুত্তম সীমুর্গের উদ্দেশে শ্রদশীথ বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করতে সমর্থ হ'লে! । 
সাত সাতটি চুর্লগলা উপত্যকা সে ছুম্তর পথের মাঝে পড়ে। প্রথমটি 
“ত-ল্ব' বা অনুসন্ধান | জানার তাগিদ না এলে জানা বায় না; একে বলে 
অনুলন্ধিৎসা। তারপর মাপনে তক্তির মধ্য দিয়ে প্রেমের টান। জরীন্দ, 
উয়ারবন্দ শরদ্‌ সংখ্োর দর্বার আকর্সণ দ্বিতীয় উপত্যকা উত্বীণ করাবে । 
এ উপত্যকার নাম প্রেম বা ইশ্ক.। কিন্তু আমার ভালবাসা কাকে অর্পণ 
করছি, এ বিষয়ের জান না থাকলে সে মুঢ ভালবাসার মুল্য নেই। 
ভক্তিকে বলা ভঃয়েছে 'সা কশ্মৈ পরম প্রেমরূপা" কিন্ত সেই প্রীতি হবে 
ছভ্তাম-মিশ্রা!। সেইজন্য ইশ্‌কে. মেশান চাই ম'রিফত । এই রহস্যতত্ব- 
দর্শনের মোকাম হলো! তৃতীয় উপত্যকা । এইবার হৃদয় দৃঢ় হয়ে 
প্রণয়াম্পদের জন ছুটছ্ধে। কোন ভয় নেই এর নাম 'ইন্তিঘনা'। চতুর্থ 
মোকা.মে শ্রীমদ্ভশবদগীতায় দৈবী অবস্থার প্রথম কথা__ভয় থেকে 
নিষ্কৃতি। সূফীদের এই মোক.মে ঘটে নির্ভীকতা। এই শক্তিই সত্যের 
জন্য জিহাদের প্রেরণা যোগায়। এইবার সত্যন্বরূপের মুখোমুখী হ'য়ে 
সাধক তার সঙ্গে সারূপ্য উপলব্ধি করেন। এটি পঞ্চম উপত্যকা । এই 
এক্যানুড়ৃতির সঙ্গে সঙ্গেই আসে মন্থাবিস্ময় বা হুয়রত । এটা ঝষ্ঠ 
মোকাম। তখন অন্মিতার বিলোপ ঘটে। অহংবোধ তিরোছিত হয়ে 
ধায়-_ আক্সবিলুপ্তি ঘটে। ছোট আমি ঝড় আমিতে মিশে একাকার হয়। 
এতদিন নিজেকে তোমার বান্দা স্তেবেছিলাম-_-মনে ক'রেছি__তবৈবাইম্‌-_ 
আমি তোমার দাস, আমি তোমারই । আজ দেখছি ত্বমেবাইম্‌ “আমি' “তুমি” 
হ'য়ে গেছি--অনা অল হুক.। এর নাম ফনা বা আত্মোুসর্গ। এখানে 

চুন জ-কী বাশছ মী ন বাশদ্‌ দূষ়ী 
হম অন্-ই-বর্‌ খীজ.দ্‌ ইন্জা হুম তুয়ী। 


১৫০ পারস্য লাহিত্য পরিক্রম। 


এর পরেয় অবস্থাই শান্খত নিত্যাবস্থা--এ জীবন থাকলেও লে জীবপুক্তা- 
বন্মা বা বকা.। এই অবস্থায় এসে আসলে সীমূর্গ ওই ত্রিশটি পাখী 
সেই সীমুর্গ। আরবী ভাষায় সীরধূর্গ বা সমরূপ পাখী বা বিহঙ্গরাজরূপেই 
নিজেদের দেখতে পেল। সে এক জশ্চর্ধ দর্শন । কোরানশনীফের মধ্যে 
ঈশ্বরের সর্বময়তার কথা উল্লিখিত আছে। ২৮৮৮ সুত্বায় আছে আল্লার 
অস্তিত্ব ছাড়া সবকিছুই ছালিক (নশ্বর ), দুনিয়ার সবকিছুই চ'লে যায় 
(ফানী ) কিন্তু মহিমময় আল্লার গৌরবোজ্ল অস্তিত্ব ( মুখ ) চিরকালই 
থাকে। তুমি যেদিকেই তাকাও সেইদিকেই আল্লার মুখ দেখতে পাবে। 
সীমুর্গরা আয়নায় নিজেদের প্রতিবিন্যে সেই পরম সীঘুর্গ বা সত্যন্বরূপকে 
দর্শন করে বিশ্মিত হ'লো। আম্চর্যবশ্ড পশ্যাতি কশ্চিদেনং। আশ্চর্যবদ্‌ 
বদতি তখৈব চাম্যুঃ। 

এই অংশের কুডিটি বয়তের ইংরেজী অনুবাদ দেওয়ায় লোভ সংবরণ 
করতে পারছি না। সবটুকু নয়_ নির্বাচিত অংশটুকু মাত্র তুলে ধরব। 
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টো, (10. (. 1320105 ) 
গুন্‌ নিগাছ, করদন্দ ইন সী-যুরগ. জুদ। 
বেপকু ইন্‌ সীমুরগ্‌. আম লীমুরগ্‌ বুদ্‌ ॥ 
এই রছন্যের জ্যোতি সকলে দেখতে পায় না, ভাগাবান দেখে। সুত্র 
সহলের মধ্যে সে ভাগাবান এক-সধকন হয়-_ভ্রীমদভগবদশীতায় আছে__ 
মন্ুস্যানাং সহশ্রেধু কশ্চিদ্‌ বততি সিদ্ধয়ে। 
যতভামপি লিদ্ধানাং কশ্চিম্মাং বেছি তত্বতঃ ॥ 

(৭--৩ জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ ) 
সুফী সাধক অস্থার এই অবস্থায় বললেন-কেউ মনে করে মিহ রাব ৰা 
খোদার ঘরই খোদা; কেউ বা খোদার মুত্ডি গড়ে মনে করে 'এই 
খোদা'__ 

ইন য়কী মহ-রাব রো আন বুত, ইয়াফ তহ,। 
কিছ্ত্ু হায়! দিবাদরশনে পরমজ্োতির সাক্ষাত পায় ক'জন? 
সদ ইভারান মরদ্‌ গুম্‌ গরদদ্‌ মদাম্‌। 
তা য়কী অস্রা,র্‌ বীন্, গরদদ তমাম। 
শত শত, ছাজার হাজার সাধারণ মানুষের নিশ্চিহ্ন পতন ঘটে যায়; 
কোন এক ভাগ্যবান পেই রহস্য দেখে ; কিন্তু পড়ে যায় প্রায় সকলে। 
একটি গ'জ.লে সূফী অন্তার বললেন, একট! ক'য়ে যাওয়ার পথ আছে 
সেটা শরাবখানার পথ। এ পথে নিজেকে হারিয়ে ফেলা খুর সোজা! 
থম শুদন্‌ যো বেখ দীত্ত রাহ -ই-খরাবাত.। ওটাই আত্মোশুসর্গ বা 
কমা । সেটা 'লা' বা অনস্িতের অবস্থা । অন্তরের চিশশক্তি জাগিয়ে 
তুললেই দেখবে- ভেতরে তুমি একট অগ্রিস্ফুলি্গ। যদি স্ফুলিঙ্গই 
হও তবে সৃ্ষমদশ্খ বাতিন্‌ ভেতরটা দেখ__বাইরের ধোয়া দেখে কোন 
লাভ নেই-_অভ্তারের ভাষায়-_ 
মুক'ত.হ-ই-আতশ্‌-অস্ত, দর বাতি-ন্‌। 
দৃদ্‌ দীদ্ন অজ.-উ চেহ, সৃদ্‌ বুরদ্‌? 
শরাবধানার সোজা পথে যাও, বেখুদ্দী নিশাত, হবে। 
আলোর কণিক! নিজেরে হারাও বহ্ছিত্প উত্সবে 


১৫২ পারস্য সাহিত্য পরিকর! 


জালাল-উদ্দীন 


জালাল-উদ্দীন এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের পুত্র । তার পিতার নাম বাহা-উদ্দীন 
মহ্ু-স্মদ, ধার উপাধি ছিল 'সুলতান-অল্-উলেমা” । আ'লিম মানে পণ্ডিত 
তার বনুবচনে উলেম!। যিনি পণ্চিতকুলের প্রদীপ্ত সূর্য ( প্রধান ) তিনিই 
সবলভান-অল্-উলেম!। এই পগিতের পুত্রই জালাল-উদ্দীন । সেকালের 
বিদ্যান্ুশীলনের মন্যতম প্রসিদ্ধ কেন্দ্র বলখ' নগর ছিল তার জন্মভূমি । 
ফিনি জন্মসূত্রে “বলখী' এই উপনামে পরিচিত হ'তে পারতেন, তিনি 
অদৃষ্টসূত্রে প্রসিদ্ধ হলেন “রুমী” এই উপনাম নিয়ে। এখনকার এসিয়। 
মাইনর ছিল সে যুগের 'রূম”। মধ্য এসিয়ার পূ থেকে ল'রে গিয়ে তার 
কর্মক্ষেত্র হলো এসিয়ার পশ্চিম প্রান্ত। এতেই বোঝ যায় জালাল- 
উদ্দীনের সাতষটি বছরের পরিমিত আয়ুক্কাল (১২০৭-১২৭৩) ঘটনার 
ঘনঘটায় পরিপূর্ণ ছিল। সংক্ষেপে তার কিঞ্চিত পরিচয় দিতে চাই। 

যখনকার কথা বলছি তখন খণরজ-.ম বা খীবার অধিপতি গুধু এশষে 
এবং সম্পদে নয়, পাঞ্ডিত্যের কদরদান হিসাবেও সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন 
করেছিলেন। এই রাজ্য তখনও মোঙ্গল অভিযানের ঝটিকা-ক্ষুধ হয়ে 
উঠেনি। খ্ারজ.ম সম্রাটের আত্মীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন 
জ্ঞালাল-উদ্দীনের পিতৃদেব বাহা-উদ্দীন, যিনি ছিলেন ভন্কান-তাঁপস ও 
সুফী-সাধক। কিন্,_ 

বড়ার পিরীতি বালির বাধ। 
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাদ 

এ কথার তাশুপর্য হ'লো-বড়লোকের মঞ্জির কোন স্থিরতা নেই - 
কখন যে খুশী, কখন বেজার-কে তা বলবে? সম্রাটের অনভিপ্রেত 
আত্মীয় বাহাউদ্দীন সপরিবারে বলখ. ছেড়ে অনিদিষ্ট পথের যাত্রী হলেন। 
এসব মানসিক বিপর্যয়ে তীর্থযাত্রায় খানিকটা অবসাদের হাত থেকে 
নিস্তার পাওয়৷ বায়। বাহাউদ্দীন সপুত্রক মক্কার পথে অগ্রসর হ'লেন। 


জলাল-উদ্দীন ১৫৩ 


পথে বাধদাদ। এইস্বানে ঠাদের সঙ্গে দেখা হ'লে! দৃজন মনীষী £ (১) 
মঙ্থান্‌ সূী সাধক শিশ্াবুদ্রীন উমর লোহ রাবী; (২) কবি ও তন্ব- 
রসিক ফরীদুদ্দীন অন্তার। জালাল তখন বালক মাত্ত। বালকটির 
গ্রতিভাঙ্দীপ্ত মুখখানা দেখে সাধক কবি অন্তার তাকে কোলে টেনে নিয়ে 
আশীর্বাদ করলেন 'এবং ভাবী গৌরবের ভবিষ্াদূবানী উচ্চারণ করলেন । 
সেই সঙ্গে তিনি স্বহন্ঠে উপহার দিলেন ভার তন্বরলের মহা গ্রস্থখানা- 
'আসরার্নামা' | 

বাধদাদ থেকে মক্কা গিয়ে সেখানে 'হজ' সম্পূর্ণ ক'রে পিতাপুত্র 
এলেন 'লারিন্দ * নামক স্থানে, এর বর্তমাম নাম করমান্‌ (28:8080 01 
এই শ্বাজা তখন সেলক্ .ক সুলতানের অধীন । সাত বছর এখানে বাসের 
পর ১৮ বছর বয়সে জালালের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় গৌহুর খাতুনের সঙ্গে । 
সেলঁ.ক স্বলতান আলাউদ্দীন কয়ক.বাদের বিশেষ অনুরোধে নবদম্পতী 
রাজধানী কোনীয়তে বসতি স্থাপন করেন। এই ইতিহাসেই বোঝা 
যায় কেমন করে বলখী জালাল শেষে রূমী বলে পরিচিত হয়ে রইলেন । 
জল্মসূরে পূর্ব এনিয়ার 'বলখ' নীরবে নিমজ্জিত হয়ে গেল পশ্চিম এসিয়ার 
রূম পরিচয়ের মধো। কবি আর পূর্ব এসিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন নি। 

মৌলানা জালাল-উদ্দীন রূমী সূফী সাধক এবং সূফী কবিকুলের 
শিরোমপি। জালাল এবং গৌহরের দুটি মাত্র পুত্র (১) আলাউদ্দীন ২) 
পরবর্তী জীবনে স্থলতান ত্রলদ নামে প্রসিদ্ধ বাহাউদ্দীন । কেনীয়ায় 
সংঘটিত এক সংঘর্ষে জ্যোষ্টপুত্র আলাউদ্দীন পিতৃদেন জালাল-উদ্দীনের 
গুরুদেব শামনুদ্দীন তত্রীজশী সহ নিহত হন।১ জালাল শৈশবে পিতসকাশে 
সুফীতদ্থে দীক্ষিত হ'লেও-এই শুরুর কাছে অনেক রহস্যের আলো 
দেখেছিলেন। স্থতরাং তিনি দ্বিতীয়বার পিতৃকল্প গুরু-বিচ্ছেদে অভিভূত 
হন। সুফীগুর শামসুদ্দীন সম্বন্ধে নিকোলসান বলেছেন_তিনি ছিলেন 
যেন অপাধিব, অলৌকিক এবং অবিশ্বলনীয় এক পুরুষ । কালো পশ.মিন 
পুশে আগাগোড়া আবৃত হ"য়ে চকিতে দর্শন দিয়েই অন্তস্থিত হয়ে যেতেন। 
এইজদ্য তার একটি নাম ছিল “পরিন্দহ, বা বিহগম। খানদানী বা 


এসসি 


১ কেউ কেউ বলেন শামপুক্ষীন অন্তহিত হ'য়ে যান । কেউ আর তার খোজ পেলেন না। 
১৫৪ পারস্য লাহ্ত্য পরিক্রমা 


নবেশতানী শিক্ষার কাছ দিয়ে না গেলেও চরম ও পরমতবের দিব্যর্শী 
মহাপুরুষ ছিলেন তিনি। কে"নীয়-বাসের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হয়েছিল 
জালালের জীবনে এই মহাপুরুষের সঙ্গলাভ। আকশ্মিক দুর্ঘটনায় 
অনিশ্চয়ের রহৃন্তে ধের! এই মহ্থাপুরুষের তিরোভাবের পর থেকেই 
টিলেঢালা গৈরিকবাসে সজ্জিত মৌলরী-সম্প্রদায়ের স্টি হ'লো। এই 
মহাপুরুষ আধ্যাত্মিক অনুভূতির তীব্র প্রেরণায় ঘুরে ঘুরে নৃত্য করতেন। 
জ্তালাল-উদ্দীন প্রবতিত সম্প্রদায় সেই প্রথা বজায় রেখে চলছেন। যুরোপে 
এই সম্প্রদায় 1080০1086 10815650 রূপে পরিচিভ। 

খয়ামীর একটি রুবাই আছে তাতে দেখা যায় মহাশৃচ্যে গ্রহমগুলের 
পাক খাওয়াকে তিনি দরবেশ নৃত্য বলছেন; স্রতরাং নৃত্যপরায়ণ 
দরবেশরা জালাল-উদ্দীনের বনু পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিলেন। এই সম্প্রদায় 
স্বদীর্ঘদিন চলেছে । এই সম্প্রদায়ের মুল কর্মসচিব “চেলিবি' বলে প্রসিদ্ধ । 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারত বিখাত কবি মীরা ঘণালিব ছিলেন 
“চেলিবি' বা ভারতের কর্ষসচিব। কে.নীয়ুতে প্রতিষ্ঠিত মৌলানা রূমীর 
সমাধি স্থান 'কুববাহ.-ই-খম্বরা” আজও দর্শনীয় পবিত্র স্মান। 

এইবার সাধক কবি মৌলানা রূমীর রচিত গ্রশ্যগুলির পরিচয় দেওয়া 
প্রয়োজন । 

(১) আধ্যাত্মিক ভাব-সমুদ্ধ, নানা উপাখ্যান-জডিত নান! মনীষার 
সৃক্তি বিভৃষিত ২৬,৬৬০ বয়ে রচিত, ছণটি খণ্ডে সমাপ্ড বিখ্যাত কাব্য 
*মস.নরী-এ মনগরী? কাব্য। মৌলানার প্রিয় শিষ্য এবং কর্মসচিব (চেলিবি) 
তু.সাম 'এর নামে এই কাব্যের আর এক নাম “ভ.সামনামা' ৷ কাব্যখান। 
আগাগোড়া রমলছন্দে রচিত। এই ছন্দে ৬টি করে পর্ব থাকে (1765৪- 
[3৪:৪)_এর মধ্যে পাঁচটি পুর্ণ পর্ব এবং শেষ পর্বটি খগ্ডপর্ব। এই 
মস.নরী কাব্যখানাকে অনেক সময় ফার্সী ভাষায় নিবন্ধ কু.রান বলা 
হয়ে থাকে_“হস্ত কুরান দর জ.ৰান এ ফারসী”। এ সম্বন্ধে স্বয়ং 
গ্রন্থকার জালাল-উদ্দীনও অত্যন্ত সচেতন ছিলেন ব'লে মনে হয়। সূর্ফীদের 
মধ্যে ছুটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী তর্কাতীত হ'য়ে ফুটে ওঠে। (১) নিখিল বিশ্বের 
সমস্য ধর্মের প্রতি সম্রন্ধ দৃ্টি। ৫২) এইজন্যই এরা সাম্প্রদায়িক 
তাবমুক্ত এবং পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ বিবজিত। আবার সেই জন্াই বা 


জালান-উন্দীন ১৫৫ 


আচাক অনুষ্ঠানের প্রতি এদের ওঁদাসীন্ক। একথা ঠিক, অঙ্টাদশ শাববী 
থেকে সুফী ধর্ম তার জোয়ার হারিয়ে বসেছে। ধর্মবিযুখ, আধুনিক 
জগতের বিজ্ঞান-সেবাই তার কারপ। তথাপি বদি কোন ধর্ম নিদ্বিধায় 
বিশ্বতোমুখ হ'তে চায়-_সে এই মৌলান। প্রবতিত বাহাই-_অন্য কিছু নয়। 
জালাল-উদ্দীন কুরানের মকধাবাণীতে শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু অনুষ্ঠান সবস্বতায় এই 
ধর্মকে বিশ্বধর্ষের পরিপন্থী ক'রে তুলতে চান না। এইজগ্যই তিনি 
বলেছেন, “মন জ. কুরান মগজ. রা বরদাশতম্‌। উদ্ভুখোয়ান্‌ পেশ-এ-সগান্‌ 
আন দাখত ম্‌॥'--এ তার স্পধিত উক্ত নয়, সত্যলিপ্ল,র অনুষ্ঠান 
বৈষুখোর স্পষ্ট ভাষণ। জ্ঞালালের কথাগুলিকে বাংলায় অনুবাদ ক'রে 
দিই 
আমি কোরানের মগজ তুলিয়া জ্বালা মোমের বাতি। 
ছুঁড়ে ফেলা ছাড়ে কুকুরের দল কলে উঠেছে মাতি॥ 

মৌলানার মস.নর্বী তথ্যের সাহায্য গভীর তবের সম্পন্ন ভান্ডার। 
তথ্যগুলি ভোট ছোট গল্লের মধা দিয়ে পুষ্ট"স্ত ও উপম'র সাহাযো মূলতবে 
পৌছে দেয়। অশঃপর উল্লেখযোগ্য জালালের গ্ধগ্রন্থ 'ফীহ মা ফীহ"। 
প্রকুত প্রস্তাবে এই গ্রন্থকে বলা চলে “মু. বততএজমী'- রূমীর আলাপ 
আলোচনার সংগ্রহ সঙ্কলন, এর সংগ্রহকর্তী জ্ঞালাল্উদ্দীনের এক শিষ্য 
নাম ময়ন্-উদ্দীন পররান]। 

রূমীর তৃতীয় গ্রন্থের নাম করি-_-'দীবান'। সুফী তশ্ুরসের অসমোর্ধব 
বিশ্লেষণ ঘটেছে এই দীরানে। সেই তঝরস পরিমাঞ্জিত বৃদ্ধি এবং 
অনুশীলিত হৃদয়ের কাছেই তায় সবটুকু মহাভাব উদ্ঘাটিত করে দেয়। 
ভার-সিদ্ধ অথবা সাধনায় অভিনিবিষ্ট মানুষ ভিন্ন দীরান্‌ কখনো তার 
জর্গল মুক্ত করে দেয় না। অতঃপর আমর! 'দীবান' গ্রন্থের অর্গল 
অবারিত করার চেষ্টা করি। 

তবদর্শী জালাল বলেন ঈশ্বরের স্বরূপ বিশ্লেষণ মানুষের সাধ্য নয়; তবে 
উপলবিতে ধ্যানযোগে তিনি মাঝে মাঝে ধরা দেনশ। আমরা তার 
অনেক নাম দেই, অনেক গুণের বর্ণন। করি কিন্তু তিনি নাম ও গুণাতীত। 
অথচ আমাদের চিন্তাধার। সেই নামগুণফেই প্রদক্ষিণ করে চলে। 


১৫৬ পারস্য সাহিত্য পরিক্রুষ) 


গর, তবহু, ভুম্‌ মী কুমদ্‌ উ “ইশক..ই-ধাত.। 
ধশত. ন বুূরদ্‌ বে! হম্ই-এস্ম! বে। স্বকাত, ॥ 
বো হম্‌ জ-ায়দহ, জ. অউ স্বাফ বে! ছদ্‌ অস্ত । 
হক ন জায়দহ, অন্ত, উ লম্‌ ইউলদ্‌ অন্ত । 
স্বতরাং বল৷ চলে ভগবদৃচিন্তা গুণ নাম ও প্রশস্তির মধ্যেই সষ্ভাত। কিন্তু 
প্রকৃত প্রস্তাবে ঠার--সেই সত্য স্বরূপের কোন জস্ম নেই, মৃত নেই, 
তিনি জনক নন, ভ্রনিত হন না। তিনি লম্‌ ইউলদ। আর যদি 
বল্তে ইচ্ছে হয় তাকে বলো লম্‌ ইয়জ.লী-_সেই সত্য ম্বরূপ লনাতন। 
সর্ব কারণকারণম্।-“স কারণং কারণাধিপাধিপো, ন চাস্ত কশ্চিজ্ঞনিতা 
ন চাধিপঠ।” 
কিন্তু সতজে মে উপলব্ধি আসে না। মানুষ শাঙ্ কামনায় ঘুরপাক 
খেয়ে চলেছে । এট! মহাশ্রকৃতির রঙ্শালায় এক লীলা । এই প্রসঙ্গে 
একটি কথা মনে পড়ল। স্য্িরহস্য সন্ধানে ঞ্গ্বেদে দেখতে পাই 
'কামস্্দত্ডে সমবর্ততাধি 
মনসো৷ রেতঃ প্রথমং যঙ্লাসীত্‌ ॥! 


মহাস্থির উধালগ্নে সবাগ্রে জন্ম নিয়েছিল কামনা । একই কামনাই 
মনের বীজ । জালালের চিন্তাধারা অনুরূপ প্রবাহে বয়ে চলেছে। মানুষ 
আত্মকামনায় দিগ্ত্রান্ত হয়ে যায়। ভ্ঞানযোগীরা “আত্মকাম” পরিহার 
করে 'আত্মারাম' হয়েখাকেন। আমাদের শাস্ত্রে আছে- ব্রহ্ম: দে, মন, 
যত, ধৃতি বুদ্ধি, স্বভাব এই সপ্তবাহ যখন প্রথমটিতে নিমজ্ভিত হয়ে 
যায়-_-তখনকার আনন্দের সীমা নেই। জালালের কথা-_মানুষ এই আতা 
কামনার প্রমন্ড খেলায় প্রতিনিয়ত কেন্দ্রচ্যত হয়ে চলেছে । তার মধ্যে 
খোদায়ী শক্তি তখন অনুভবের মধ্যে আসে না। অথচ সে অল্‌ নুরেরই 
এক প্রকাশ, বিরাট আতশের এক নুকতা। জালাল বলেন এটাই মন্দুদ্য 
সমাজের বড় দুংখ। তিনি আমাদের স্বয়ং যে ধরে আছেন, আমরা যে 
কত দোচড়ে তার সঙ্গে জড়ানো সুতো তা আমর! বুঝি না। তার আরম্ত 
শক্তিতেই' আমাদের অস্তিত্ব নৈলে আমাদের কি মূল্য আছে? তিনি 
আরন্তের আলিফ _আমাদের সবকিছু তাকে আশ্রয় করে। 


জালাজ-উদ্দীন ১৫৭ 


মা কিয় অন্দর জঙ্াান্ই-পীচ -পীচ.। 
চু আলিফ, উ থু চিদারদ্‌ ? হীচ,' হীচ। 
আমরা বুঝেও বুঝি না, এই তনু প্রাণেরই প্রেমিক, তাকেই ঘিরে 
থাকতে চায়। আমান্দের ম'জশুক-ই লত্য এবং সনাতন, আমাদের 
ম'অশুক-ই চিরজীবন্ত--দেহাভিমামী আমরা মরণশীল, আত্মা আর দেহের 
মধ্যে মিথ্যা অস্মিতার পর্দা বুলছে। 
জুমল্, ম'অশৃক. অন্ত, রো আশিক, পরদয়ি। 
কিন্দহ, ম'অশুক. অন্ত, রো আশিক- মুরদয়ি। 
প্রিয়তমা মোর চির সনাতন যবনিক! ঢাকে মোরে। 
প্রিয়তম! মোর আছে জীবন্ত আমি তন্দ্রার ঘোরে ॥ 
মছাসাধক হ-ল্লাজ “মনা অল্‌ হক. উদ ঘোষণা করে চরম বিপদ টেনে 
এনেছিলেন । জালাল তার গগ্ারচিত কথামুতে এই তন্ত্র ব্যাখ্যা 
করেছেন। অল্হক. বা সত্য স্বরূপে 'ইন্তিঘ,রাক.' বা তাদাস্মা নিদিধ্যান 
বারা সম্পূর্ণ সমপিতের কোন কাজেই আর অশ্মিতা থাকে না। 
'তখন মক্ষিকাও গলে নাকে। পড়িলে অম্বত হ্রদে । সে থাকে, কিন্তু 
তার সবইন্ট্রিয়, সর্বশক্তি স্তব্ধ । আল্লাও তাই চান। একবার আমাতে 
সমগ্সিত হও, দেখ, আমিই তোমার ভার গ্রহণ করে বসে আছি। 
গীতার সেই “যত্তপশ্যসি কৌন্ত্েয় তত কুরুষ মদর্পণয়ম্‌ সেই অবস্থায় 
শ্ভগবান্‌ বলেন__'যোগক্ষেমং বছাম্যহম্‌ তুমি ধদি আমাতে সর্বস্ব 
সমর্পণ কর, তবে তোমার সব প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত সংরক্ষণ আমিই করব। 
সর্বস্ব সমপিতের দশা! বা অবস্থার নাম “বকণ' জীবন্মুক্রাবস্থা। এই 
সমর্পণের মধ্য দিয়েই মুসলিমের ইসলাম ধর্মের ভাশুপর্য সত্য হয়ে ওঠে। 
অশ্মিতার চেতনা বততঙ্গণ ততক্ষণ ভণ্ত বলে 'আমি তোমার দাস" 
“অনা অল্‌ “অবদ' আমার আমিটুকু তাতে নিমজ্ডিত হলেই অন! অল্‌ 
কক্‌.। “তুমি আজ আমা মাঝে আমি হয়ে আছ।' এখানেই সুফীদের 
চক়ম উপলব্ধি--এটাই এ ধর্ষের শুন্ধাদ্ৈতবাদ । 
জালাল বলেন আত্মকামনা বিসর্জন দাও-_কামনার বাজো এক কদম 
অগ্রসর হওয়াও সর্ধনাশের কারণ--7১৯:৯15 1,০৪6 কা জয়ত, জুদায়ী 
তাক পরিণাম। 


১৫৮ পারশ্ত সাহিত্য পরিক্রষ! 


“রক কদম্‌ জন্‌ আদম্‌ অন্দর ধোঁক্‌-বীশ,। 
গুদ ফিরাক.-ই-স্বদর-ই জগত ত্বৌক-ই-নক স্॥ 
মনুষ্য জন্মের তাশুপর্য এক তপস্যা । ভাপ ও তপশ্যার মধ্য দিয়ে মানুষ 
স্বগঁ্রংশকে ব্যর্থ করে দেয়। আবার খোদার সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে যায়। 
ধতক্ষণ সে গুভমিলন সংঘটিত না হয়, ততক্ষণ বিরহের ক্রন্দন চলে । 
জালাল বলেন বাশী করুণ সরে কীদে কেন_-জান ? ওই বাশের টুকরো 
রেণুকুপ্ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে-_তাই সে কাদে, কেবলই কাদে। মানুষও 
কাদে_কবেকার তিমিরাচ্ছন্ন যুগে সে আনন্দের মূল উত্স থেকে বিচ্ছি্ন 
হয়েছে ; তাই তার ক্রন্দন । বাশী বলে আমার সুরে পুরুষও কাদে, নারীও 
কাদে__ 
“নশনূ অজ্ঞ. নয় টু ভি.কায়ত মী কুনদ্‌? 
আজ. জুদায়িহা শিকায়ত, মী কুনদ্‌। 
কক্ত. নয়ন্ান্‌ তা মরা ব বুরীদহ অন্দ | 
অঙ্ঞ. নফীরম্‌ মর্দ্‌ রো জ.ন্‌ নালীদহ, অন্দ ॥ 
( মস.নব্রী ) 
সেই পরম জ্যোতিকে খুজে বের করতে হবে এরই নাম তগস্যা। 
তিনি তার প্রকাশের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন আছেন। প্রেম ঠার প্রকাশ কিন্তু 
মে প্রেমের সনম্কে আমরা চাক্ষুষ দেখতে পাই না, তিনি প্রচ্ছন্প। 
আবার তিনি নতুন খেলা খেলেন_ লীলার জগতে মামাদের মাতোয়ারা 
ক'রে দেখান থেকে বাইরে চলে যান। কখন ভেতরে লুকোচুরি, কখনো! 
বাইরে তিরোধান । ধরতে পারিনে, তাই কাদি__ 
'ইশক.-এ-উ পয়দা রো ম'শৃক্শ, নিহান্‌। 
ইয়ার্বীরূন্‌ ফিত্বন্‌ ই-উ দর্‌ জঙ্ান্‌ ॥ 
ভালবাসা তার জাগে থেকে থেকে, সে আছে সদাই গুপ্ত? 
জগত জুড়িয়৷ তার অনুভব সে নহে কখনো লুপ্ত। 
সূফীর ধর্ম প্রেমের ধর্ম; এর ধরণধারণ, আচার-মাচরণ অনুষ্ঠান- 
সর্বন্থ অন্যান্য ধর্ষের সঙ্গে সগোত্রতা রক্ষা করে চলতে পারে না; অথচ 
এ ধর্ম কদাচ নাস্তিক মতবাদ নয়। এ ধর্ম ধারণ করে থাকে খোদাকে 
--তিনি প্রেমিক, আমরাও প্রেমে সমপিত আমাদের মিল্লত, (ধর্ম) 


জালাল-উদ্লীন ১৫৯ 


আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বিনি আমাদের ধারণ ক'রে আছেদ তিনি আলিক 
আমর! ধৃত-জাশ্রিত। 
মিল্পত-ই-ইশ ক. অজ. হুম দীন্হা ভুদা, | 
আশিক-ন্রা মিল্লত বে! মজ.হব, খুঘান্ত, ॥ 
দেখ, তিমি অরূপ €লেও যদি কারও মনের যুকুরে তার কোন রূপের 
ছায়া আলে, আর লে যদি তার উপাসনা এ রূপের মধোই করতে থাকে, 
তবে সেকিপাপ? তোমরা এ অবস্থায় যুলা (710885 ) ৪ মেষপালকের 
গল প্ররণ করো। খোদার রূপ কলরনা করে এক গেষপালক ঠার এবাদৎ 
করছিল। খোদার বাঞ্ভাবক ব'লে স্বীকৃত মুসা রূপের উপাননার জন্য 
তাঁকে ভিবশ্কার করেছিলেন। কিল, তখনই তিনি এই আকাশবাণী 
শনলেন-_ 
“মা জ.বান্‌ রানিগরীম্‌ বো কাল্রা 
মা দরুন রা নশিগরীম্‌ রে হালর!। 
তু বরাষ, রস্বল্করদন্‌ আমদী 
নভ, খুদ্-সজ, বহর্-ই-বরীদন্‌ আমদী | 


আমর? ভাষাও দেখি না, শব্দও দেখি না; আমরা দেখি মানুষের 
অন্তরের অন্তন্তথল, মানুষের অবস্থা । তুমি আমার পয়গাম নিয়ে গিয়েছ 
মান্ুঘকে আমার সঙ্গে মিলিয়ে দেবার জন্য । আমার থেকে ঠেলে বাইরে 
নেবার জন্ক ভূমি যাও নি। 

ঈশ্বরের যে বিশেষ কোন ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব নেই, তা কি 
স্বল্প ক'রে বোঝান হ'লে! । যিল্রদীরা বান্তে জানতেন এবং বুঝতেন 
এবং ভালবাসতেন হিক্র--একথা যি্তদীর পুরাণ বলে। হিন্দুরা জানে 
দেবতারা সংস্কতই বোঝেন তাই ও ভাষ! দেবভাষা। শান্ত্রাথের মর্মবেতারা 
কিন্তু বলেন--যে ভাষাই বলো, একাস্ম্রিকত! খাকলে ঈশ্বর তা' শোনেন ; 
জানবে--ভাবগ্রাহী জনার্দনিঃ। ভগবান্‌ অন্তরের ভাবটুকু গ্রহণ করেন, 
প্রকাশের ভাষাটা নয়। 

বমী তার দীরানে একটি গ.জলের মধা দিয়ে এক বিশ্বধর্ষের স্বরূপ 
উদ্ধাটিত করে দিয়েছেন। লে ধর্মের বিশেষ সম্প্রদায় নেই, বিশেষ জাতি 


১৬০ পারন্ঠ সাহা পরিক্রম। 


নেই। সেধর্ষ বিশেষ কোন দেশের মাটিতে সীমাবদ্ধ থাকে না; সে 
প্রেমের ধর্ম বিশ্ব-বিসারী, লে ধর্ষে নিখিল বিশ্ব মিলে যেতে পারে। 

মকানম্‌ লা মকান্‌ বাশদ্‌ নিশানম্‌ বে নিশান্‌ বাশদ্‌। 

নত, তন্‌ বাশদ নহ জান্‌ বাশদ্‌ কে মন্‌ অজ, জান-ই-জানানম্‌ ॥ 

নহ, অজ. দরীনী নহ. অজ. উক.না নহ, অজ্ঞ. জল্পত, নহ. অজ. দোভ.খ | 

নত অজ. আাদম্‌ নহ অভ. হ বা নহ অজ. ফেরদৌস্‌ রো রদ্দানম্‌ ॥ 
আমার গৃহ নেই, ঠিকানা নেই, আমি এই দেছে নেই, এই ছোট 
প্রীণে নেই, আমি মহাপ্রাণের উত্স থেকে এসেছি । আমার কোন ধর্ম 
নেই, আমার মৃত্যু নেই, পুনর্তন্ম নেই, আমার স্বর্গ নেই, নরক নেই, 
আমি মাদম থেকে বা হাওয়া থেকে মাসি নি, স্বর্গোস্ভানও আমার 
উবে স্থান নয়, জগ্গালও নয়। 

যদি আমরা জ্রাল'লকে কানে কানে বলতাম_-তা! হ'লে রুমী বলো। 
আমি হিন্দু, আমি গুনতে চাই তুমি কে? তাহ'লে জালাল কানে কানে 
বলতেন- বলো হিন্তু ! বলো, তোমার শাস্ত্রের ভাষায় বলো 

ন যোগী ন ভোগী ন বা মোক্ষাকাঙক্ষী, ন বীরো ন ধীরো! ন বা 

সাধকেন্দ্রঃ। 

ন শৈবো ন শাক্তো নব! বৈষ্বশ্চ। রাজতেইবধূতো 

দ্বিতীয়োমছেশঃ | 

বল হিন্তু তান্ত্রিক । তোমার তন্ত্রের ভাষায় বলো-__ 

মাত! মে পার্বতী দেবী, পিতা দেবো মহেশ্বরঃ। 

বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্‌ ॥ 
উপলব্ধি করার চেস্টা করো! তোমার ব্রহ্ম “বহিবন্তশ্চভূতানামঃ। শিনি 
জ্যোতির জ্যোতি__এমন জ্যোতি যে তাকে তুলন দিয়ে বোঝান যায় 
না। সূর্য নয়, চন্দ্র-তারকা নয়, বিছ্াৎ নয়-_-পাখিব অগ্নির কথা তোলাও 
বুখা। তিনিই আলোর আলো । 

“তমেব ভাস্তমন্ভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি” 
তারই আলো পেয়ে সব আলোময়। তাকে চোখে দেখা যায় না, 
কিন্ত তার আলোতেই চোখ সব দেখে। হচ্চক্ষুষা নদ পশ্যতি যেন 
চক্ষংষি পশ্ঠতি। তুমি বলতে পারো- এই চোখ মার ওই আলো 
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তখন ছিলে মিশে একই হয়ে বায়। মহা লাধক জালাল্উদ্দীন বুঝে 
বললেন-- 
ঈন্‌ চশম্‌ রো জান্‌ চিরায়, দূ নূর অন্দহর কী । 
ঢু ঈন বহুম্‌ রসীদ্‌ কসী শান্‌ ভুদান কর্দ্‌॥ 
এই চোখ আর ওই আলো! শিখ! এক ক'রে গেয় বেবা। 
এই চোখে এসে সব ধরা দেয়, সেকথ। বুঝিবে কেবা? 
জালাল অনুগ্তব করেছেন তিনি ক্ষণে ক্ষণে শরাবী শরার ও সাকশীর সঙ্গে 
এক হয়ে ধান। ঠার ভেঙ্গেঢুরে নতুন গড়া এক জাছুখেলা__ 
থুদ হম উ আব অন্ত, রো সাক রো মন্ত,। 
হর সে ইয়েক শবদ্‌ চুঁ তিলদমে-তৃ শিকন্তহ, ॥ 
শয়াব শরাবী এক ক'রে তুমি সাকীরে মিশিয়ে ঢালো। 
ভাঙ্গা গড়া নিয়ে এই জাছুখেল! জালাল বুঝেছে ভালো ॥ 


৯৬২ পারস্য লাহিত্য পরিক্রমা 


আমীর খুলরে 


সূফী ধর্মের ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে একথা প্রণিধানযোগ্য যে, আল্ৰ 
বা মধ্য এসিয়ায় এই প্রবাহ সীমাবদ্ধ না থেকে দূর দূরাস্তে বিস্তৃত হয়ে 
পড়ছিল। বৌদ্ধ বা গ্রীম্টধর্মের মত রাজানু গ্রহে পরিপুষ্টির অপেক্ষা না 
ক'রেই ঘটেছিল তার দৃরবিষ্তার। সূফীধর্ষের মধ্যে যে সমন্বয়ের 
এঁকাম্তিকতা আছে, তারই সাহায্যে সে মানুষের হাদয় অধিকার ক'রে 
চলেছিল। ভৌগোলিক দিক থেকে বলা চলে, মধ্য এসিয়ার এই ধর্ম- 
আোত মিসরে বলাহিত ভ'য়ে শেষে ভারতে প্রবেশ করেছিল। প্রথম 
পায়ে ভারতের উদ্কর-পশ্চিম দুয়ার এই মতবাদের সংস্পে এসেছে। 
পাগাবের মুলতান ছিল এই ধর্মের একটি কেন্দ্। ইরাকী. প্রসঙ্গে 
এবং তার গুরু জ.কারিয়া সম্বঙ্গে তার চির পাওয়া যাবে। কিন্তু 
উত্তর-পশ্চিমই এই ধর্ষের একমাত্র কেন্দ্র ছিল না। ভারতের আর 
এক দিগন্ত মনে হয়, সর্বপ্রথম এই প্রেমধর্মের আলোকে সমুজ্ৰল হয়ে 
উঠেছিল। এতিহাসিক দিক থেকে সে কথাটা আমাদের আলোচনার 
মধ্যে আনা প্রয়োজন। 

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে সিঙ্ধুরাজ ক্রাম্ধাণ দাহির আরবের 
সেনাপতি মোহম্মদ বিন কাসেমের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। 
দাহিরের এই পরাজয়ের মূলে ছিল বৌদ্ধগণের অসন্তোষজনিত বিশ্বাস- 
ঘাতকতা। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোর জাতিভেদ এবং বৌদ্ধ-নির্যাতন 
বৌন্ধদের পুণ্রীভূত বিদ্বেষের হেতু হ'য়েছিল। তারই প্রকাশ হ'য়েছিল 
প্রতিহিংসায় এবং বিশ্বাসঘাতকতায়। আশ্চের বিষয় এই অংশে 
মুসলিম বিজয়োস্তর কালে কোন অশান্তি ছিল না । উতপীড়ন, নির্যাতন 
বা বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণের কোন ইতিহাস আরব-বিজিত এই লিঙ্কুদেশে 
ছিল না। আমার মনে হয়, আরব ও হিন্দুর মত বিনিময়ের প্রথম 
উদার ক্ষেত্ররূপে সিন্কুদেশ পরিগণিত হ'তে পারে। ন্থুলতান মামুদের 


আমীর খুসরে। চে 


লুষ্টন ও নির্যাতনের পালার অব্যবহিত পরেই বিদেশী ভারত-প্রেমিক, 
ভারতাত্মায় ত্বজিত্ান্থ মান পণ্ডিত আল্‌ বেরূনীকে স্মরণ করলেই 
যথেষ্ট হবে। সুলতান মা মৃদের বাধিক বআঅভিযানগুলি উত্তপ্ত ছায়া- 
ছবির মত এল আর গেল। দানে প্রতিদানে কোন স্থায়িত্বের ইতিহাস 
গ্রচিত হু'লো না। ভারচে কার্যকরী মুসলিম বিজয় মুহুন্মদ ঘোরী 
থেকে এবং পারস্পরিক নৈকটো দান প্রতিদানের পালার সূচনা 
দালবশে থেকে। 

এই বংশের পরাক্রাস্ত স্থলতান তুকর্ণ ইলতুতমিস পশ্চিম ভারতে 
হৃশাসনের জগ যেমন অভিনন্দিত হয়েছিলেন, তেমনি সদর বাগদাদের 
খলিফার প্রতিনিধি-স্বারা ভারতেরই ঝুকে দিল্লীতে বিশেষভাবে সম্ধিত 
হয়েছিলেন। ঠিক এই সময় ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে চিষ্গীজ, 
খামের কুদ্ররোষ লামান্ত একটু ঝলক দিয়েই ধূমকেতুর মত সরে গেল। 
বুদ্ধিমান ইলতুতমিস চিন্গীজের বিরাগ-ভাজন খারেজ.মের অধিপতিকে 
আশায় দিলেন না। কিন্তু আমরা জানি, তখনকার যুগে মোজল 
অভিযান মধ্য এসিয়াকে ছারখার ক'রে চলছিল। এই কত্র রোধের 
একটু স্পর্শ পেয়েই আমীর খুনরোর পিতৃদেব আমীর সয়ফ উদ্দীন তার 
পৈতৃক নিবাস বল্থ, থেকে পালিয়ে এসে আগ্রার কাছে পাতিয়ালী 
গ্রামে নিশ্চিন্ত জীবন পেলেন এবং দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিসের 
সৈনিক বিভাগের বুঝি গ্রহণ করলেন। এখানেই তার পুত্র ভাবীকালের 
গ্ৃবিখ্যাত জামীর থুলরো জন্মগ্রহণ করেন (১২৫৩ সালে )। কৰি 
একাত্তর বছরের পরমাযু নিয়ে ক্রমাগত পাঁচ-পাচজন স্লতানের 
রাজসত। অলন্কৃত করেন। কম কথা নয়, স্থলতানগণ পরিবতিত হয়ে 
চলেছেম। এমনকি, এক একটি স্থলভান বংশের পতম ঘটছে; নতুন 
বংশের অভ্ভাদয় ঘটছে, কিন্ত আমীর খুসরো অপরিবতিত রাজানু গ্রহে 
সন্বর্থিত হ'য়ে চলেছেন । দাস বংশের গিয়াস্উদ্দীন বলবন থেকে 
খালজী বংশের আলা-উদ্দীনের মধ্য দিয়ে তুঘলুক বংশের গিঁয়াস-উদদীন 
পর্যন্ত প্রশংসা-ধন্ত এই আমীর খুসরো। মানুষটির গুণ ছিল, ক্ষমতা 
ছিল স্বীকার করতেই হবে। তছুপরি ছিল তীক্ষুবুদ্ধিসম্পল্ন প্রতিন্তাবান্‌ 
কবির ম্থযোগ বুঝে অবস্থা মাদিয়ে নেওয়ার অসামান্ক কৌশল। এই 


১৬৪ পারস্য লাহিত্য পরিক্রম। 


প্রসঙ্গে আময়া তিনটি হুলভানী বংশের অন্তত পীচজন সুলতানের নাম 
করব। এদের প্রত্যেকের সঙ্গে কবির সৌহার্মপূর্ণ বাবার ছিল এবং 
এরা প্রত্যেকেই গবিত ছিলেন আমীর খুনরো তাদের রাজসভা অলঙ্কৃত 
করে আছেন বলে। 

দাসবংশের (১) গিয়াস্-উদ্দীন বলবন (২) কায়কোবাদ । খিলজী বংশের 
(৩) জ্ঞালাল-উদ্দীন এবং তীর ভ্রাতুম্পুত্র (8) আলাউদ্দীন । তুঘলুক বংশের 
(৫) গিয়াস্-উদ্দীন তুঘলুক | গিয়াস্-উদ্দীন থেকে গিয়াস্-উদ্দীন কৰি 
জীবনের বৃল্তরেখা একই নামে শেষ হয়েছে । অথচ নামে 'এবং কামে কতনা 
প্রভেদ' প্রথম গিয়াস্‌-উদ্দীন অপত্য স্লেহে কবিকে লালন করেছেন। 
আর শেষ গিয়াস্‌-উদ্দীন কবির হাত থেকে অজন্ প্রশংসা-মুখর কাব্যকৃতি 
পেয়েও মনে মনে কবিকে ভালবাসতে পারেন নি; কারণ আমীর খুনয়োর 
দীক্ষা-গুরু নিজামউদ্দীন আউলিয়া তুঘলুক গিয়াস্‌-উদ্দীনের চক্ষুশূল 
ছ্বিলেন। এই প্রবন্ধেই সে সব কথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 

প্রথম জীবনে ইলতুতমিসের আশ্রিত ও অনুগ্রহধন্যা, শেষে 
ইলতুতমিসের পুত্র নানিরউদ্দীনের শ্বশ্টর হওয়ার দুর্লভ সৌভাগোর 
অধিক'রী হলেন দাসবংশের গিয়াস্উদ্দীন বলবন। এই বলবমের জ্যে্টপুত্ 
মোহম্মদ ছিলেন নিজেও কবি এবং বিশেষ এই কারণেই কবি খুসরোর 
অত্যাগসহন বন্ধু! এই বলবন পুর মোহম্মদ শীরাজের মহাকবি ।শেখ 
স'দীকে ভারত দর্শনের আমন্ত্রণ দিয়েছিলেন। মহাকবি বার্ধক্যের জঙ্ 
সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারেন নি। ঘটনাচক্রে মোহম্মদ মোলগলদের 
সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন! পুর্রশোকে বলবন প্রায় উন্মস্ত হয়ে যান । আমীর 
খুলরোকে পুত্রস্সেহ দিয়ে তিনি অনেকট| মানসিক শান্তি লাভ করেন। 
মূলতানে দীর্ঘদিন মোহম্মদ ও খুসরো-_দুই কবি বন্ধু একসঙ্গে ছিলেন। 
বন্ধু বিয়োগে আমীর খুনরো মোঙ্গল জাতির বিরুদ্ধে ঘণায় এবং ধিক্কারে 
ফেটে পড়েন। “কুৎসিত এই মোঙ্গল জাতির মানুষগুলি। কুসিত 
অন্তরে ও বাইরে। ওদের মুখ থালার মতে । চ্যাপ্টা নাক ও ক্ষু্ চক্ষুর 
মানুষগুলো চোখের কোণ বুজিয়ে রাখে এবং মনে মনে নিষ্ঠ'রতার পাপ- 
চক্র ঘুরিয়ে চলে। ওদের চাক্ষুষ দর্শনই এক মহাপাপ ।' 

বলবনের দরবার শুধু আমীর খুসরো দ্বার! অলঙ্কৃত ছিল না। মোঙ্গল 


আমীর ধুসরে! ১৬৫ 


জাক্রমণে নির্ধাতিত বাস্তভষ্ট সেছিনের বহু গুণী ও লাছিত্যিক এই রাজ- 
গভায় আশ্রয় লাভ করেছিলেন । এই সব জ্ঞানী গুণীর জগ সেকালের 
দিল্লী, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্্ররূপে পরিগণিত হয়েছিল । বলা বাল্য 
বলবনের রতুসভার শ্রেষ্ঠমণি ছিলেন হজরত আমীর খুসরো! দেভলরী । 
তিনি সারা ভারতে এবং ভারতের বাইরে পরিচিত ছিলেন “তৃতী য়ে ছিন্দ+ 
বা ভারত-প্টক নামে। বলবনের রাজসভায় আমীর খুসরোর পরিপৃ 
যৌবন। ভার প্রাতিভা ছিল বনতমূখী এবং রচনা আকারে ও প্রকারে 
অজ্ঞ । দৌলতশাহ, বলেন ঠার রচনার সমটি অন্তত পঞ্চাশ হাজার 
বয়ত। কেউ কেউ বলেন তিনি শশ্চাবধি গ্রশ্থের রচয়িতা । নিঃসন্দেহে 
আমীর খুসরোর ২২ খানা গ্রন্থ উদ্ধার করা হয়েছে। ভার লেখনী চলেছিল 
সফল জাতভায়। কসীদা, গ..ল, মসনত্রী, মরসীয়া নানা রূপে, নান! 
ভঙ্গিমায়, নানা ভাষায় তার রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তর্ক, 
আরবী, পার্সী, সে যুগের প্রতু উদ প্রতু হিন্দী বা ভিন্ন ব্বী, হাঞ্চলিক 
বক্ষ ভাষা_-নানা ভাষা যেন তীর রসনাগ্রানর্ভকী | পছ্ে ও গছ সমান 
দক্ষতায় লেখনী পরিচালনা ও এক অসামান্য কৃতিত। কাবা, কবিতা, 
লোকগীতি, ইতিহাস, ধর্ম সকল বিষয়ে তার কুতিতের স্বাক্ষর রয়েছে। 
সবোপরি কথা, সমরবিষ্ঠা ও কলাবিষ্যাকে সম'ন দক্ষতায় গ্রহণ করেও 
তিনি পরম ধান্সিক এবং মামিক সূফী সাধক । সেকালের শ্রেষ্ঠ সাধক 
নিজ.ম-উদ্দীন আউলিয়া! তার দীক্ষা গুরু । গুরুর দেহরক্ষার কিছুদিনের 
মধোই ভিনি এ জীবনের মায়া কাটান । গুরুর মাজারের পাশেই তিনি 
শায়িত মহানগরী দিলীতে। 

সাহিত্যের এঁতিষ্কাসিকর। আমীর খুসরোর দীরান বা কাবা সমষ্টিকে 
ভায় জীবনের পঞ্চ পযায়ে বিভন্ত করে সাজিয়ে দিট়েছেন। 

(১) তুঁহ. ফতুস-স্বধীর-বাল্যকালের রচনা । কসীদা, গ.্ত'ল ও 
তয়জশীকন্দ, | 

(২) রসাত্বল হয়াত_যৌবনের রচনা । গুরু নিজাম-উদ্দীন 
আউলিয়ার এবং পৃষ্ঠপোষক স্থুলতানগণের প্রশস্তি। 

(৩) ঘু. ররাতুল-কমাল-_মধ্য জীবনের রচন!। এতে আছে সমায়ী, 
খাকামী, নিজামী ও স'দীর প্রতি সম্রদ্ধ স্বীকৃতি এবং প্রণতি । এতে 


১৬৬ পারশ্য সাহিত্য পরিক্রমা 


আরও আছে নসরত্‌ উদ্দীন, সুলতান মোহ-ম্মদ, হৃলভান্‌ যু'্াজ উদ্দীন, 
এবং গ্ুলতান কায়কোবাদের প্রশস্তি | 
(8) বকি-যা-ই-নকি-য়া__বা প্রৌচলীমার রচনা । এতে আছে মুছ.স্মদ 
শাহের প্রশম্তি। ইনি সেই মোঙ্গল যুদ্ধে নিহত কবিবন্ধু গিয়াস্-উদ্গীম 
বলবনের জ্োষ্ঠ পুত্র। বন্ধুবিচ্ছেদের কাতর বিলাপে এই গ্রশ্থ অত্যন্ত 
করুণ হ'লেও প্রৌঢ় রচনার সংঘমে সুন্দর | 
(৫) নিহায়ত্-উল কমাল হচ্ছে তার শেষ জীবনের কবিতাবলী। 
এতে আছে গিয়াস-উদ্দীন হু'ঘলুকের প্রশংসা এবং সুলতান মালাউদ্দীনের 
দ্বিতীয় পুর কুতুবউদ্দীন মুবারক শাহের মৃত্যুর জন্য শোক-গাথা বা 
মরমীয়া। 
এই প্রসঙ্গে আমীর খুলরোর মরসীয়া নামক শোকগাথার একটুখানি 
নমুনা দিতে চাই । এই শোকগাথ! তার পরিণহ বয়সের রচনা । মাঁকে 
তিনি হাখ্িয়েছেন। মরসীয়'র রচন! কাল ১২৯৬৮ সাল। শৈশবে 
পিতৃহারা কবির সম্মুখে মায়ের একখানা ছবি রয়েছে । পিতৃহারা পুরের 
জদয় জননী এতদিন ন্েহ দিয়ে পূর্ণ করে রেখেছিলেন। শৈশবে 
পিতৃহারা কবি মাহামহের তন্বাবধানে মানুষ হ'য়েছিলেন। আক্ত তার 
স্নেহের জননী নেই । 
“নূজোী কেহ, লব-এ-তৃ দর সখন বুদ্‌। 
পন্দ-এ-তৃ স্বলাহ, কার-এ-মন্‌ বুদ্‌ ॥ 
ইমরূজ. মনম্‌ বমোহর পয়বনদ, | 
খামোশী য়ে তু হমী দহদ্‌ পন্দ, |” 
যখনই তোমার ওই ওষ্ঠে ভাষা ফুটেছে, আমি জানি তখন তোমার 
উপদেশ আমার মঙ্গলের জন্যু, সত কাজের ভন্য বধিত হয়েছে । আজ 
নীরবতা তোমার ওষ্ঠ মুদ্রিত করে রেখেছে । কিন্য তোমার নীরবতাই 
আমাকে উপদেশ দিয়ে চলেছে । 
এই চিত্র সাহিত্যরসিকদদের কাছে আনবে মাতৃহার! ইংরেজ কবি 
কুপরের মায়ের ছবিখানি। কুপার তার মায়ের ছবি পেয়ে লিখেছিলেন-_ 
507) 609 25699190০01 21৮ 210000525 127010161, সেখানে এই প্রকার 
বাত্সলোর উচ্ছাস £ 
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এ নিশ্গকধতা বেদনার হ'লেও আমাকে প্রেরণ! দিচ্ছে । ৬০:8০:80 
পরবতী যুগে নক্ষরের আলো-ঝলমলে নিস্তরূ আকাশের সৌন্দর্য ছবিতে 
ঘু$ হয়ে বলেছিলেন 10109 ৪119066108৮ 78 17 6208 ৪৮ 8৪8৮০ 
গধু তাই ময়---4106 8119206 19859708 178৮6. £071785 011. নিস্তব্ধতা 
নীরবতা নয় যেমন-“খামোশী য়ে তু দতদ্‌ পন্দ”তোমার নীরবতা 
আমাকে মাও উপদেশ দিয়ে চলেছে। 

এইবার আমীর খুসরোর রচনাবলী থেকে কৌত্ুকাবহ পাঁচখান! 
গ্রন্থের নাম করব। ইতিপৃবে নিজামী গঞ্জরী গুসঙ্গে তার গ্রন্ত-পঞ্চকের 
উল্লেখ করেছি। পার্সীতে পঞ্চসমন্থয়কে বলা হয় “খাম্সাহত (2510686)1 
দেখ! যাচ্ছে খুসরে! যেন গঞ্জবীর সরণি অনুসরণ করে চলেছেন। কিন্তু 
স্মরণ রাখা ভাল প্রতিভাবান কবি চবিতচবণ করেন না! একই বিষয়ে 
নতুন আলোকের সন্ধান দেবার ভাগিদ তাদের প্রবতিত করে অপরের 
পদাঙ্গিত পথযারায়। খুসরোর ক্ষেতে অবশ্যই তা ঘটেছিল। এইবার 
'খাম্সাহ'এর পরিচয় দিই। বলতে পারি, এ হচ্ছে 'আমীরী খাম্সাহ | 

(ক) মত'লা অল্‌ অনরার ( আদর্শ মখজ.ন-উল-অসরার ) কাব্যের 

অর্থ আলোর আবির্ভাব। 

(খ) শীরীন্‌ রে! খর (আদর্শ খসরূ রো শীরীন্‌ ) 

(গ) মজনুন বো লায়লা (আদর্শ লায়লা! বো! মজনুন্‌ ) 

(ঘ) অয়নয়ী সিকল্দরী (আদর্শ ইসকন্দর্নামা ) কাব্যের অর্থ সিকম্দর 

দর্পলি। 

(৪) হুশ্ত, বিছিশ্ত ব! ন্বর্গাঙ$ক ( আদর্শ হকত পর কর )। 

, জামীয় খুসরোর রচনায় দেবগিরি থেকে যুলভান, মুলতান থেকে 


উষ্৬ত পারস্য লাহিত্য পরিক্রফা 


অযোধ্যার মধ্য দিয়ে বঙগদেশ, ভারতবর্ষের এই ত্রিভুজ বেন বাগ ময় ছয়ে 
উঠেছে। ডকটর আবছুদ লোভান আমীর খুসরোকে ভারতের সর্বপ্রথম 
জাতীয় কবি বলে অভিহিত করেছেন। ভূগোল, ইতিহাস, সমাজ, 
জাতীয় জীবন, এমনকি, রণশকৌশল-_ভারতের কোন দিক যেন এই কবির 
নাগালের বাইরে নেই। প্রকৃতপ্রস্তাবে, এই কবির রচন! পরিক্রমা 
ভারত প্রক্ষিণ। অবশ্য তা শ্রমসাপেক্ষ ; :তবু আনন্দদায়ক। ইতিহাসের 
দাস বংশ থেকে খিলভ্তী বংশের মধ্য দিয়ে, তৃঘলুক বংশের প্রারস্ত পরস্ত 
আমর! যেন আমাদেরই পঞ্চেন্দ্রিয়ের আলোকিত পথে সানন্দে পরিক্রমা 
ক'রে চলি। পথের আনন্দে পথশ্রাম ভুলে যাই। আমার থুসরোর 
গ'ড়ে দেবার কৌশল ছিল অসামান্য । তা না হলে বুদ্ধিমান, নিরক্ষর 
স্থচতুর নির্দয় আলা-উদ্দীন পষন্তুও মুগ্ধ হ'লেন কোন গুণে? তিনি 
সাগ্রছে পিতৃন্য জালাল-উদ্দীনের রতুটিকে আপন সভায় গসন্মানে 
প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই আলা উদ্দীনের অনুপ্রেরণায় খুনরোর গ্রন্থ গুলি 
সহঙ্গে প্রকাশিত হ'য়েছিল। কবির একমাত গগ্াগ্রন্থ “থাক. ইন্ু-ফুতুহ, 
এই স্রলতান আলা-উদ্দীনের স্রেহচ্ছায়ায় বসে তিনি রচনা ক'রেছেন। 
এটি এতিহানিক গ্রন্থ হ'লেও অলঙ্কার ও উদ্্বাসে প্রায় সরস কাবা হ'য়ে 
উঠেছে । আশ্চযের বিষয়, ন্রেহময় পিতৃব্য জালা-লউদ্দীনের ভত্যার মধ্য 
দিয়ে ভ্রাতুম্পুত্র আলা-উদ্দীনের সিংহাসন লাভের দূরতহম উল্লেখ পযন্ত 
এই গ্রন্থে নেই। আলাউদ্দীন সিংহাসনে বসলেন ঈশ্বরের ইচ্ছায়। 
আল্লাহ তা 'আলার অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছাতেই ছুনিয়াতে সবকিছু ঘটে। 
শুধু স্বলতান নয়, রম্ল বা পয়গম্বর, এমন কি কোরান শরীফ পযন্ত 
সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বর-নিদিষ্ট রচনা । এই যেখানে ইতিহাসের তথ্যনিষ্টা 
সেখানে তার সর্বশেষ এতিহা্িক গ্রন্থ ভুঘলুকনামাতেও খাঁটি ইতিচাস 
অনুসন্ধান ব্যর্থ হতে বাধ্য । গিয়াসউদদীন তুঘলুকের পিতৃদেব গিয়াসউদ্দীন 
বলবনের ক্রীতদাস ছিলেন। মাতা ছিলেন জ্াঠ হিন্ু রমণী। 
আলা-উদ্দীনের সময় মোজলদের সঙ্গে যুন্ধে কৃতিত দেখিয়ে তিনি পঞ্তাবের 
শাসনকর্তা! হ'ন। দূর্ধর্ষ আলা-উদ্দীনের মৃত্যুর পর শেষ খিলজী সলতান 
নামিরউদ্দীনকে হত্যা ক'রে দিল্লীর মসনদে বসলেন গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক। 
আমীর খুলরোর দৃষ্টিন্ী অনৈতিহাসিক রঙ্গে রঙ্গীন হ'য়ে উঠলো। 


আমীর খুনরে! ১৬৯ 


তিনি ভার অভুলনীয় ভঙ্গিমায় বললেন--নাস্ত্িক কাফের নাসিরউদ্দীনকে 
কোতল ক'রে তিনি কাতিল ব'লে আখ্যাত হ'তে পারেন না। এ ঘটনা 
ধর্মযুদ্ধের ববশ্ন্তাবী কল। বিজয়ী বীর গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক কাফেরকে 
উপযুক্ত প্বানে পাঠিয়ে হয়েছেন গাজী । 

জামি, আধুনিক এতিহাসিক মুখ ঘুরিয়ে নেবেন। আধুনিক ইতিহাস 
সম্পূর্ণরূপে মানবিক। মানুষের "লন, পতন, ক্রুটি, মানুষের ভিংসা, 
বিদ্বেষ, জিগীষা, জিষাংসা দিয়ে এবং মান্রযেরষ শব্তি-সাহস রণ-কৌশল 
দিয়ে ইতিহাস টতরী হয়। মানুষ অবস্থার অনুরোধে কাঙ্জ কারে চলে। 
কিছ্টু কালচক্র তো একভাবে থাকে না। যুগে মুগে দৃ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন 
অবশ্বাস্থাবী। আরনের ইতিহাস আল্লাহ চা "আলার কুদরতের ইতিহাস। 
কিন্দু ভারতের মহাভারত যঙেো ধর্মস্থভো জয়ের ইতিহাস । গীতায় 
ভগবান বান্সদেবের বাণী-_আমি যা করার আগেই ক'রে রেখেছি 
নিমিতমারত ভব পবাপাচিন'। ঘাবড়াও মত, কাক্ত কারে চলো, শত্রু 
সংভার কর, ক্ষরিয়ের ধর্ম রক্ষা করে চলো। যুদ্ধে তুমি নিহত ত'লে 
স্বর্গ পাবে, আর বিজ্ঞয়ী হ'লে পাবে এই পুথিবী। 

পাঠক আমাকে স্বর্গত আমীর খুসরোর মন্ধ স্তাবক মনে করবেন ন'। 
আমি বলছি, বিশ্বাস করুন, খুলরো মিথাবাদী নন। তিনি তার 
“মিফ তাত-”-ল্‌ ফুত্ুহ গ্রন্থে সত্য কথ! অতাম্ত স্পষ্ট করে বলেছেন। 
তিনি বলেছেন_আমি যা লিখছি তা সুলতান ও স্বলতান-তনয়দের 
অন্গরোধে লিখে চলেছি । আর একটা মানবিক দিকও তো আছে; 
সেটা কৃতজ্ঞতার প্রেরণা, পুরস্কারের প্রত্যাশা এবং সাহিত্যাকীতি 
প্রতিষ্ঠার সহক্ত উপায়। এমন সহজ্ঞ সরল সত্য ভাষণের জন্য আমীর 
খুলয়ে। ধন্যবাদের পাত্র, ধিজ্ধারের নয়। একাদশ শতকের কাশ্শীরী 
আলম্কারিক মন্টভটু “কাবা দিয়ে কি হয়? এই প্রশ্ন তুলে বলে গিয়ে- 
ছেন--কাঁবা বশ আমে. অর্থ আনে, অনেক দেশের অনেক কথ! জান! 
যায়, ওতে ঈশ্বয়ের এবং ধর্ষের কথা থাকলে নিজের অমঙ্গল কেটে ষায়; 
আবার কাবা লিখে এবং শুনিয়ে লেখকের এবং শ্রোতার বড় আনম্দ 
হয়। এতে ভাল ভাল উপদেশ বড় মধুর করে দেওয়া থাকে, যেন 
প্রি্সা বধূর যুখের মধুর উপক্ষেশ। প্রভুদের নির্ঘেশাত্মক উপদেশ 


৯৭০ পারন্য লাহিত্য পরিক্রম! 


তো নয়ই, বন্ধুর ভালবাসার উপদেশের চাইতেও তা প্রির়তর এবং 
মহত্বর ।-_“কাব্যং হশসেছ্থকৃতে, ব্যবহারবিদে, শিবেতরক্ষাতয়ে। সম্ভঃ 
পরমির্তয়ে কাস্তাসশ্মিতভয়োপদেশ যুজে। আমীর খুসরো বললেন, 
আমার এঁতিহাসিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ এছিকলাভ এবং মানসিক বিশ্রামের 
জন্য। এ আমার অবসর বিনোদনের সহজ ও সরল পশ্থা। এই কি 
শেষ কথা? আমাদের বিশ্বাস হয় খুসরে! ইতিহালের পট পরিবর্তন দেখে 
দেখে ভাবতেন সাধারণ জীবনই তো দুঃখ দিয়ে ভরা। এঁতিহাসিক 
জীবনগুলো সর্বদ। অনিশ্চয়তার কুয়াসায় মাচ্ছন্ন এবং ছাদের শেষ পরিণাম 
সৃনিশ্চিত দুঃখ । আমীর খুসরোর কথায় বলি “ওগো ভোরের বাতাস! 
নিখিল বিশ্ব সঞ্চারী ! তুমিই বলো, এমন কি একটি স্যানও আছে, 
যেখানে দুঃখ নেই ?--গুয়ী নিশান্‌ রহ, জায়ী কেহ গম নহ, বাশদ। 

এ পধন্ত মামাদের আলোচনা কনি আমীর খুসরোতে সীমাবন্ধ 
রয়েছে । কিছ এটাই তার জীবনের সীমান্ত নয়। আমীর খুমরোর 
আর এক মহত ও বুহত পরিচয় রয়েছে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে । এইবার তার 
জীবনের সেই অধ্যায়ের পরিচয় দিতে চাই। এই ক্ষেত্রে সেযুগেভার 
সংশযাতীত সফল ভুূমিকা। 

আলাউদ্দীন আলেকসান্দারেরমত বিশ্ববিজয়ের বাসনা পোষণ করতেন । 
পিতৃব্যর অনুমতি না নিয়েই তিনি দেবগিরির যাদব রাজা আক্রমণ 
করে বিজয়ী হয়ে ফিরেছিলেন এবং পিতবাকে হত্যা করে স্বয়ং স্বলচান্‌ 
হয়ে অথণ্ড ভারতের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন । ভারত সঙ্গীতে 
শঙ্গদেব ও তার রচিত মহ্াত্রান্থ “সঙ্গীতরত্বাকর' বনু প্রয়োজনীয় 
ইতিহাস এবং সঙ্গীতকলার এতিহা রক্ষা করেছে। অবশ্য কিংবদস্টীও 
তার সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে আছে। এতে এবং পরবর্তা কাশ্মীরী ফকির 
উল্লার কথায় বোঝা যাঁয় বংশে কাশ্মীরী এবং উপনিবেশে দক্ষিণী 
সঙ্গীতাচার্য গোপাল নায়ক এবং আমীর খুসরো! সমসাময়িক । শোনা 
যায়, আলা-উদ্দীন খিল" তার দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত অভিযানে যে সব 
শব্ধ লুটন, করেছিলেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ রকু এই গোপাল নায়ক। 
আলা-উদ্দিদের আ'ম মজলিসে খুসরো ও গোপালের গ্রতিদ্শ্বিতাঁও 
হ'য়েছিল।- এসব গালগল্পে মুসলিম ও হিন্দুর পরস্পর স্বপক্ষ সমর্থনের 


আমীর খুসযে। ১৭১ 


দুমীমাংস! কখনো! সম্ভবপর হয় নি। প্রতিতশ্ফিতার কিংবাস্তী সত্য 
হলেও আমরা বিশ্বাস করি আ'মীর খুসরো ও গোপাল নায়ক কণ্ট ও 
বন্থলঙ্গীতের দ্বশ্বাবলানে পরস্পর “জিগরী দোল্ত' বলে করমর্দন করে- 
ছিলেন। আমীর খুসরোর জীবনটাই গুপণিজনস্লগ সমন্বয় সাধনের 
ভীবন। এর বু পৃধ থেকেই গ্রীক, পারলীক এবং আরবী সঙ্গীতকলার 
কিছু কিছু উপাদান ভারত সঙ্গীতে প্রবিষ্ট হয়েছিল। য়েমেনী মুসলিম- 
দের লিন্ধু এবং যুলভানে উপনিবেশ স্থায়ী হায়ে চলেছিল। আরবের 
এনং ইরানের সঙ্গীতক্চল! এই সব উপনিবেশে সগৌরবে অন্ুশীলিত 
হতো। আমীর খুসরোর মধ্যে গ্রহণ করে স্থায়ন্ীকরণের শক্কি ছিল 
অসামান্য । ভারছের কল্যাণ রাগের সঙ্গে য়েমেনী রাগিনী মিশিয়ে 
শিনি গড়লেন ইমনকলাণ। তিনি ভার যুগে বানহৃত ভারতী, আরবী 
এবং ইরানী বাস্াযন্ত্রলির তালিকা দিয়ে গিয়েছেন । পূব ভারতে একতারা, 
খানসমাজ্যে দোতারা এবং উর্লানে সেছারা প্রসিদ্ধ ছিল। আমীর 
খুসরো৷ তিনতারের সেতারাকে সগ্ততার বিশিষ্ট সেচার ক'রে দিলেন। 
আদিতে হজরত মোহম্মদের গুণকীর্ভন চিল করালী। করাল মানে 
গায়ক। তিনি এই করালীকে পাধিব নিষয়ে টেনে এনে বিশেষ একটা 
পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ করলেন । খুসরোর শিষ্া প্রশিষ্যরা তাকে আবার 
খেয়ালে রূপান্তরিত ক'রে দিলেন। ধরব সঙ্গীতের অপরিহাধ যন 
মুদ্গ আরবী তবলার পথ উন্মুক্ত করে দিল। আমীর খুসরো সর্বদাই 
নিজেকে ভারতী বলে পরিচয় দিয়ে গর্ব অনুভব করতেন। খুলরোর 
প্রসিদ্ধ মসনত্বী কাব্য নুহ.সিপিহরে তৃতীয় কাণ্ডে তিনি স্পষ্ট ভাষায় 
সংস্কৃতি বিষয়ে সমগ্র জগতে ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের গুণগান করেছেন। তার 
পারলসী রচনাতেও যথেষ্ট ভারতীয় শব্দের গাথুনি রয়েছে। বংশ- 
রক্তধারায় প্রিয় তুৰ্ণা আরবী পারসীতে প্রগাট পণ্ডিত হয়েও ভারতের 
আঞ্চলিক ভাবাগুলিতে তিনি হামেশ! বচন! করতেন। তার বুজভাষায় 
অচমার একটি উদ্ভৃতি-_ 
*“মোর। জোরন| নবেলর। তৈয়া হ্যায় শুলাল। 
কৈলে গর দীনী বকস্‌ মোরী মাল।” 


১৭২ পারস্য লাহিত্য পরিক্রমা 


হিন্দীতে রচনা! করলেন-- 

গোরী সোয়ে সেজপর মুখপর ডানে কেস। 

চল খুসরী ঘর আপনে রৈন ভঙ্গ সব দেল। 
স্বন্দরী শধ্যায় গুয়ে। তার আলু খালু কেশ মুখে ছড়িয়ে আছে। সারা 
দেশে রাত্রি ঘনিয়ে এল । এইবার থুপরে। ঘরে চলো। 
পর আর একটি হিন্দী রচনা__ 

সগরী রঙঈীন মোতে সঙ্গ জাগা। 

ভোর ভঙঈ তব বিছুড়ন লাগ! ॥ 

ইসকী বিছুড়ী ফাটত হিয়]। 

আয়ে সধী লাজন? না সখী দিয়া। 
সারারাত আমার সঙ্গে সে জেগে রইলো । ভোর হ'লে বিচ্ছেদ ঘটল। 
তার বিচ্ছেদে আমার হৃদয় ফেটে গেল; সঘী বললে, ওগো সঘী ! তুমি 
কি প্রিয়তমের কথা বলছ ? সে বললে-__না সথী। আমি প্রদীপের কথা 
বলছি। ভোর হ'তে ভ'তেই দীপটি নিবে গেল কিনা? কথার চাতুর্য 
আছ্ধে। অলঙ্কার শান্ের অপহৃ,তি অলঙ্কার। মনের আসল কথাকে 
অপর কথা দিয়ে চাপা দেওয়া। বু ভাষার দক্ষতায়, বু শান্সের জন্তান- 
গরিমায, বৈদগ্ধ্যের নৈপুণ্যে, অনুভবের গভীরতায়, সর্বোপরি মাধূর্- 
সাধনার ধ্যানে ভ্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের এই কবি আামীর খুসরো সে 
যুগের অপ্রতিদবন্বী পুরুষ এবং সর্বুগের এক স্মরণীয় নাম। 

এইবার সূফী আমীর খুসরোর উপলব্ধির একটুখানি দিক দেখান 

প্রয়োজন। তার আগে তীর গুরু নিজামউদ্দীন আউলিয়ার একটু পরিচয় 
প্রয়োজন। এই নিজামউদ্দীন ফরীদউদ্দীন নামক ফকিরের শিষ্য । এর 
সম্বন্ধে প্রবাদ ছিল _এই ফকীর যা কিছু গিলতেন তাই শকর ব! চিনি 
হয়ে ফিরে আসত। এর তাতপর্ধ হচ্ছে_-তিনি কটুতম কথারও মিষ্টতম 
জবাব দিতেন। শিষ্য নিজামউদ্দীনের আকর্ষণে হিন্দু-মুসলমান গুধু নয়, 
দর্বধর্ষের ধর্ষপ্রাণরা অত্যন্ত নহজে আকৃষ্ট হতো । আজও দিল্লীতে তাঁর 
সমাধিক্ষেত্রে নান! জাতির পবিত্র সঙ্গমে উদাতম্বরে কারালী গানের লহর 
চলতে থাকে_- 


আমীর থুসরে! ১৭৩ 


“জলতা স্থায় যু ফকীরকী সমাধপর দিয়া । 
লগতা হায় জী রছে হ্যায় নিজামুদ্দীন আউলিয়া? ' 
বে মরে নহী হ্যায় ছিপে যহী। 
হয় ইনসানমে, হিন্দু মুসলমানমে ॥ 

আজ ফকীয়ের সমাধিক্ষেত্রে এমন করেই প্রদীপ দ্বলছে যে, মনে হচ্ছে 
নিজামউদ্পীন আজ জীবিত আছেন। বসত উনি মর়েন নি, এখানেই 
লুকিয়ে আছেন; প্রত্যেক মান্তষের মধ্যে আছেন, হিন্দু মুনলমানের মধ্যে 
সমানভাবে আছেন। এ সঙ্গীতের তাত্পয নিজামুদ্দীনের জীবনবেদের 
দিকে অন্গুলি সন্ধেত করে। তার দিতে হিন্দু যুসলমানের মধ্যে কোন 
ভেদরেখা ছিল না| সত্যপ্রষটা প্রতোক ধর্মের অন্তনিহিত সত্যটুকু 
দেখেছিলেন। ভার প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন আমীর খুসরো । গুরু সগর্বে 
বলেছিলেন, খোদার দরবারে গিয়ে যদি শুনি, আউলিয়া, পৃথিবী থেকে 
আমার জঙ্যুকি উপহার ঠমি এনেছে 1 হবে আমি বলব, “এই নিন আমার 
শিশ্য আমীর খুসরোকে নিন।' তখনকার দিনে এই হেয়ালির রহন্যটুকু 
অনেকে ধরতে পারেন নি। আউলিয়া! ছিলেন দিব্যদৃ্টিসম্পন্ন । তিনি 
বুঝেছিলেন আমীর খুলরোর শেষদিন ভার সঙ্গে সঙ্গেই আসবে। তাই 
ঘটেছিল। এইপ্রকার দিব্দর্শনের পরিচয় গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক প্রসঙ্গেও 
ঘটেছিল। বঙ্গদেশ থেকে বিদ্রোহ দমন করে প্রত্যাবর্তন্নকালে সুলতান 
অসহিদু্ুভাবে হুকুম জারী করলেন_মামার দিল্লী প্রবেশের পূর্বেই 
যেন ন্সাউলিয়৷ দিল্লী ছেড়ে চলে যায়! আদেশ গুনে ফকীর বলেছিলেন 
-হুনুজ দহলী দূর অন্ত, ।-__এখনও দিল্লী অনেক দূর । ইতিহাস পাঠক 
জানেন পুত্র ভুনা খার বড়যন্ত্রে দিল্লী প্রবেশ মুখেই কাণ্ঠতোরণে চাপা 
প'ড়ে কনিষ্ঠ পুত্রসহ গিয়াসউদ্দীন নিহত হন । জুন! খাঁ ইতিহাস প্রসিদ্ধ 
মোহম্মদ তৃঘলক, কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল মাহ-মুদ্র। 

এই প্রসিদ্ধ আউলিয়া নিজামুদ্দীন ধার গুরু তার ইতিহাস, ভূগোল, 
সমাজ নিরীক্ষা--এমনকি সঙ্গীতের কলাকৌশল বছিরঙ্গ বিভৃষণ মাত্র । 
অন্তরের জন্ততস্তলে তার ভিন এক অগ্রির উত্তাপ ছিল। সুফী খুসরো৷ 
দিব্যদর্শনে ভিন্ন এক মানুষ। ভারতগ্ুক খুনরো৷ নিজেও কবিরূপে তার 
প্রতিষ্ঠার কথ জানেন। কিন্তু এ কি হ'লে! ধাকে তিনি একান্তভাবে 
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কামনা করেন, তিনি তো ধর! দেন না। এইজন্য সাশ্রুনয়মে তিছগি 
বলেন,” 

'্বানী কেহ হস্তম্‌ দর জহ! মন্‌ খুনবো-এ-শীরীন্‌ বয়ান্‌। 

গর নাঈ অজ বহর-এ-দিলম্‌ বহর-এ-জ.বান্এ-মন্‌ বীয়া। 

তুমি তো বন্ধু জানো মোরে ভাল, বিশ্রুত যশ কবি। 

মিঠে বুলি তার জগৎ জুড়িয়া ছড়ায়েছে এই ছবি ॥ 

আমার হৃদয় অক্ষম যদি, তোমাকে আনিতে হেথা। 

আমার জ.বান পারে যেন বধু তোমাকে তুষিতে সেথা । 
রবীন্দ্রনাথের কথা! মনে হয়। তিনি বুঝেছিলেন_তিনি তাকে না 
পেলেও তার গান ক্ষণে ক্ষণে তার চরণ ছুয়ে যায়। সূফী খুসরো এই 
পৃথিবীর ভালবাসার সীমাবদ্ধতা দেখেছিলেন। দিব্যদর্শীর এনছ্য কোন 
দুঃখ ছিল না। তিনি গুঁরুবিরহ্নের পরে তৈরী হয়েই ছিলেন-__ 

তোমার বিরহে সব তেজ গেছে বুদ্ধের প্রায় আমি ; 

এতদিনে বুঝি আপন জনেরা মুখ ফিরায়েছে স্বামী । 

আমার কি দোষ? হাঞ্জার দুঃখে কোমর গিয়াছে ট্রে, 

সবাই চোখের কাটা বলি গণে, কথা নাহি মোর ফুটে। 

লুঙ্টনে শেষ শূন্য গৃহেতে বন্ধু না দেয় দৃষ্টি। 

দোষী নই আমি, বিরাগ ভাজন আজব আমার সৃষ্টি। 

প্রেমিক তোমার মুখদ্ববি যেন সূ কিরণে ঢালা। 

তোমার সমুখে নীচু মনে হয় সাইপ্রিস তরুমালা ॥ 

বলো! না প্রেমিক খুসরো তোমার দেরী হবে আরো কিছু। 

সেই শঙ্কায়, সে আছি আমি মাথাটি করিয়া নীচু 
খুনরো-সাধনার জীবনের উষালগ্নেই বুঝেছিলেন, ভালবাসা দেওয়া এবং 
নেওয়ার উপর নির্ভর করে। এই মানস ব্যাপার অনেক সময় ক্ষণস্থায়ী 
হয়ে আমাদের পীড়িত করে। এই পাধিব ভালবাসা কখনে! চিরস্থায়ী 
হতে পারে না। প্রত্যেক সুফী জানেন এই পাধিব প্রেম বাড়ে কমে, 
আবার ভেঙ্গেও বায়। নুতরাং এই কালপরিণামী, ক্ষণ্থায়ী প্রেমে 
সর্বস্ব উদ্জাড় 'করে ঢেলে ফেলা মুর্ধের বাণিজ্য । শেষে সব হারিয়ে 
হায় হায়' ক'রে কাদতে হয়। এই প্রেমটাকে সূফীরা বলেন ইশক. 


আমীর থুসরে। ১৭৫ 


এ-মজাজী.। এই গ্ণভঙ্গুর প্রেমে মশগুল হ'য়ো না ভাই। উপলব্ি 
করতে চেষ্টা ক'রো আর একটা প্রেম আছে ই'শ ক-এ-হকণীকী। যা 
ত্য, অবিনশ্বর ভাকে আশুয় কর। দেখবে সব পাওয়! হ'য়ে গিয়েছে। 
এটার নামই সর্যার্থপিদ্ধি। আমীর খুসরো! তার কাব্যের কলাকৌশলে 
এই সত্য প্রেমের ছবিটা দেখিয়েছেন। এ প্রেমের কাছে পাধিব প্রেম 
কত লঘু. ত1 তিনি তার অননুকরণীয় ভাষায় বলেছেন 

অগর দানীস্তম্‌ অজ.রোজ-এ-মাজল দাগ-এ-জুদায়ীরা। 

নম্ী করদম্‌ বেদল রোৌশন্‌ চিরাগ-এ-আশনায়ী রা॥ 

মরণের দিনে বিয়োগের তাপ শুরু হয় শুরু হয়। 

ধরণীর প্রেমে সব ঢেলে দিলে পরিণামে আছে ভয়। 
মহাজ্ানী শেখ সাদী এমন ক্ষেত্রে বলেছেন-হোশিয়ার বন্ধু! এই 
ভাগণুটা দেখে ভূলে যেয়ো না । মনে রেখো প্রিয় থেকে প্রিয়তর আছে। 
তার জনা হৃদয়ের সামগ্রীগুলো সঞ্চয় ক'রে যাও। সর্বশেষে তাকে কিছু 
দিতে হবে তো! 

শেখ সাদী ও খুসরে! উভয় মরমিয়া সূফী সাধকের কাছে হয়তো 

এই দার্শনিক তত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রকাশ হ'য়েছিল যে, কালের মধ্যে পূণ 
সৌন্দর্যের নিঃশেষ বিকাশ সম্ভবপর নয়। কালের বুকে যে বিকাশ তা 
বড়জোর ক্রমবিকাশ। এই ক্রমের শেষ নেই। ক্রম মানেই ক্রমশ 
উত্তিস্তমান। তা পরিপূর্ণ হ'য়ে নিঃশেষ নিশ্রেয়স বা নিঃসীম সৌন্দর্যে 
প্থির হয়ে যায় না। এই আমার আমি যখন সেই নিঃসীমকে অনুভব 
করেছিল তখন কাল ছিল না, দেশ ছিল না। সেটা ছিল আমার 
ঘোগের অবস্থা। আমি আজ যোগত্রষ্ট হ'য়েছি। এই যোগভ্রংশই 
বিরহ বা জুদায়ী। আবার সেই যোগের জন্য উতলা হয়েছি । যদি 
তাই হয়, তবে পথের আনন্দে সবটুকু পাথেয় শেষ ক'রে দেওয়া বুদ্ধির 
কাজ হবে না। খুসরো বললেন, তন্বটি বুঝেছি ঝলেই বলছি-_-“নমী 
করদম্‌ বেদল্‌ রোশন্‌ চিন্নাগ-এআশ নায়ীরা+ মজুদ কর, সেইখানে 
সর্বস্ব সমর্পণ ক'রে! । সেইজস্যই তো! আমার ধ্যানের প্প্রমাস্পদের জন্য 
আমার প্রতিদিনের সঞ্চয় রক্ষা করি। এটা সকলে বোঝে না, আমাকে 
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এইজন্ কাফের বলে তিরস্কার কর্ে। ভাতে আমার ক্তি ৪. 
খামার এপস কোন আগ্ুতাপ নেই" 
“যহ, জর্স্‌ ইশ.ক্‌. অগর কাফেন্ কুমন্দম্‌ খাক. গৃমী কুম্‌। 

এ বিষয়ে আমার শিক্ষাগত আউলিয়া আমার পথ প্রাদর্শক। 
শোন আমার কথা। প্রত্যেক ধর্ণের ভিন্ন ভিন্ন পথ-_কেউ পূর্বযুবী, কেউ 
পশ্চিমনুখী। আমার যুখ আমার নিজের ক.বলার দিকে-_দেখনি সে 
ক.বলার টুপী একদিকে একটু হেলে থাকে। উনি অমনি ক'রেই টুপী 
পরেন -- 

“হর ক-দম্‌ রাস্ত, রাহী দীনী বো ক,বলাহ, গাহী। 
মা! ক.বলাহ, রাস্ত, করদেম্‌ বর্তরফ, কজকোলাহী ॥ঃ 
ওইতো দেখ, সবাই বলে খুসরে। তোমার জপের মাল কোথায়? মুখরা 
জানে না আমার দেহের শিরায় শিরায় জপের মালা। 
“আমার শিরার জপের মালায় মুহুববতের নামের কলি। 
ইসলাম ভুলি ওই নাম জপি ঘ্বণা করো মোরে কাফের বলি ॥৮” 
“কাফির ইশক-.ম মুসলমানী মরা দরকার নীস্ত, 
হর রগ মন তার গুশ তাহ, হা.জতে জন্নার নীন্ত, ॥” 
গাল দাও ক্ষতি নেই; কারণ জানি, তুমি অহঙ্কারের মন্ততায় সমাচ্ছন্ন। 
তোমার হাদয় মুকুরে তাকে দেখতেই পাও না। আত্মসমর্পণ করবে 
কার কাছে? আসল কথা, তুমি দেখে চলেছ প্ধু নিজেকেই। 
নিজেকেই সিজ.দ! (প্রণাম ) ক'রে চলেছ। তুমি দীনদার মুসলমানও 
নও, মুতি-পৃজারী হিন্দুও নও) তুমি আত্মপূজারী-খোদপরস্ত, , 
বুুপরভ্ত, নও, খোদ-পরস্ত, ৷ 
“কে ক'রেছে ওই মনের মুকুর অহঙ্কারের ছায়ায় ভরা? 
আপন ছবির উদ্ধতরূপে তুচ্ছ করিছ নিখিল ধর! !” 
আমার প্রেমের রক্তবাগে রভ্ভীন হৃদয় আমি দিয়ে ফেলেছি যাকে; 
সে তো নিজেকে তার রহস্য ছায়াথেকে যুক্ত ক'রে, সর্বদা ধরা দিতে 
চায় না। তাই প্রশ্ন করি-_ 
'লালা রাখা, সমান্‌ বরা, আফত্-এ-জান কীসী ? 
গুল রখা, শকর লব! সরর ররান্‌ কী্ী ? 
"আমীর খুসরো ১%৭ 
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ভূছি চম্পকাননে, নবমল্লিকা পয়োধনরে, ভূমি জামার হদর়ট! উত্তাল ক'রে 
চ'লেছ,--“নিঠয় পীড়নে বিঙাড়ি বক্ষ দলিতপদ্রাক্ষাসম /--তুমি কে? 
ওগো! ববপাটল-কপোলা, মধুক্ষরোষ্ঠা, তুমি পর্যাপ্তপ্তবকা তিন 
সাইপ্রিসের মত আমার সপ্মুখে সঞ্চারিণী। তুমি কে? 
রবীন্জানাথ ঘাত্র! শেষে এমনি এক ঘাটে তরনী বাধতে চেয়েছিলেন-_ 
“যেখানে পথের ৰাকে, গেল চলি নত আখে 
ভরা ঘট ল'য়ে কাখে তরুণী । 
এই ঘাটে বাধো মোর তরণী ॥ 
এমন রহস্থামন়ীকে কবি দার্শনিক গোয়েখে বলেছিলেন-- 
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-ফার বাইলে ! ছু বিস্ত দখ. জো. শোয়েন--একটু থামো ! তুমি 
সত্যই হুন্গর। 


সুফী ইরাকশী 


ইতিপূর্বে মোঙ্গল যুগের সূত্রপাত করতে গিষে বলে এসেছি, মধ্য 
এসিয়ায় মোঙ্জল আক্রমণ শুভাগশুতের মিশ্রিত ফলপ্রসূ হ'য়েছিল। 
অনিশ্চয়তার সংশয় এবং ধন-প্রাণ-মান রক্ষায় অকর্মণ্য রাজশক্তির প্রতি 
জবিশ্বান শান্তিপ্রিয় ধর্মপ্রাণ মানুষদের ক্রমশ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ উদ্দ্ধ 
ক'রে তুলেছিল। পীর ও দরবেশরাই সেদিন অশান্ত মানুষদের শাস্তির 
আলোক দেখিয়েছিলেন। এই যুগ সৃফীধর্মের পুনর্জাগরণের যুগ্ন। 
ভ্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর সী কবিকুলের মধ্যে যারা তাদের কৌলধর্ষের 
বার্তা কবিত1 ও গানের মধ্য দিয়ে পরিবেশন ক'রে অমর হয়েছেন, 
তাদের মধ্যে সুফী ইরাক” এক অবিস্মরণীয় নাম। কবিদের এক একটি 
ছল্সদাম থাকে । সে নাম হয় খুব সংক্ষিপ্ত । কারণ ঠার্দের কবিতায় ও 
গ্রানে সেই নামেরই ভণিতা! চলে। তথাপি এ নামগুলো! সর্বদাই অর্থবহ। 
“ইয়াক, মানে লেখনীর মধ্যভাগ। কবিসত্তা সর্ষদাই লেখনীর গুহাগুহে 
অবস্বান করে। কলম চলে, কবিরও ক্রেষশ আত্প্রকাশ ঘটে। এই 
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হয়তো! ব্যগ্ুনা। কোন কোন পণ্ডিত হনে কহেন, “ইয়াক যাবে সার- 
গ্রাঙ্থী। বা” সারনদূ, ভাব গ্রঙ্গণকর্তাই ইরাক 'সারং ততো! গ্রান্থমপান্ 
ফ্ত'-__সুফীধর্যই গ্রহণ করে সাবাৎসার। 

এই কবির পরিপূর্ণ নাম-_ফখরউদ্দীম ইক্রাহিম হুমাদানী । €হেমাছান- 
সর্বজ্ঞাষের কেন্দ্র।) এর সংক্ষিপ্ত তখরুস্‌ ইর়াকণী' কথাটায় ইরাকের 
সঙ্গে সনথন্ধ খোঁজা নিরর্থক । কারণ শুধু ইরাক নয় এই কবি ার ভ্রাম্যমান 
জীবনে বছ দেশের সম্বন্ধে এসেছিলেন। এর জীবন-কথার ইতিবৃত্ত 
ভালো করে দেওয়া আছে জামী রচিত নফহণাতু'ল্-উন্স্‌ গ্রন্থে। জামী 
বলেছেন শৈশবকালেই ইরাকণী কোরানশরীফ আত্ৃত্িডে সকলকে মুগ্ধ 
করতেন। তার উচ্চারণে অপ্রমন্ত আৰবীস্থুর এবং ভাষার বিশুদ্ধি 
পণ্ডিতদেরকেও যুদ্ধ করত। ভাবী কবিটি যে সুন্দরের উপাসন! করবেন 
তা” তার অনতিভিন্ন যৌবনেই বোঝা! গিয়েছিল। পার্সী ভাষায় 'ক'লন্দর' 
মানে ভ্রাম্যমান। এই ভ্রাম্যমান সবত্যাগী সন্ন্যাসীর! পোশাকে পরিচ্ছদে 
ছিমছাম এবং যুগ্ডিতশির, মুগ্ডিতশ্মশ্রু হ'য়ে থাকেন। এমন এক কলন্দর 
গোষ্টীর মধ্যে এক সুন্দর তরুণ সন্ন্যাসীর ভক্ত হ'য়ে গেলেন এই তরুণ 
ইরাকী। 13:০৩-এর ভাষায় এই নবীন সন্ন্যাসী ছিলেন-_“.*"'80৪ 
01081 0%120087, 19901885 ০01? 018 79100861020) 800. 98917)08 
10) ৪৪ছড 028%6110] 1809 0] 090]806 2919001010১ ৪৪ 11 ৪ 21017702 
০ 7766708] 96895. বিশ্বের সকল বিকীর্ণ সৌন্দর্যে দিখিল সৌন্দর্যের 
শিখরকে আবিষ্কার করার চোখ সকলের থাকে না। এই তরুণ সন্গ্যাসীর 
ছিল। তার চেল] হ'য়ে ইরাকণীও বুঝতে শিখেছিলেন-_জগতের যাবতীয় 
রূপই এক একটি প্রকাশ-মহাপ্রকাশের বিশিষ্ট বিলাস। এই প্রবুদ্ধ 
চেতন! থেকেই ইরাকশীর কণ্টে গজ.লগুলি এসেছিল। ইরাকণী যেন 
চতুরক্ষরী মহ্নামন্ত্র পেরেছিলেন- সৌন্দর্য, প্রেম, উল্লাস ও আত্মসমর্পণের 
অর্থভর! সে চতুরক্ষর। 

এই কলন্দরের কারবানের সঙ্গে 'ইরাকণী এলেন ক্রমশ ভারতের 
মাটিতে--ম্বলতান নগরে। এইখানে তিনি শিব্যান্থে দীক্ষিত হলেন শেখ 
বহাউদ্দীন জ.করিয়ার কাছে। গুরু সম্বন্ধে শিশ্ত “ইবীক” ঘোষা। 
দিলেন-- 
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পুরী অগর অজ, জাহান কী, ইমামুল-জনাম্‌ | 
ন শন্রী জজ, আসযান্‌ জু জ.করিয়া জন্বাব ॥' 
ধদি জানতে চাঁও কে এই পৃথিবীতে মানব-গুরু, ভবে আসদান থেকে 
“জ.কিয়া' এই নাম তির জন্য কিছু গুপবে ন!। 
শিল্লাদের ৪* দিন চিল্লাখানায় থাকতে হয়। এট! নির্জন প্রুকোন্তে 
সাধনায় প্রস্ততিপব। দশদিন পর “ইরাকী”র নামে নালিশ এল- চিল্লা 
খানায় জপতপ না কয়ে প্ইরাকখ' সর করে গজ,ল গাইছে। সে এমনই 
গজল রে সায়া মূলতাদ নগর তাই গুনে যুগ্ধকণ্টে ওটাই গেয়ে চ'লেছে+ 
জ.ক.ধিয়ার শিত্যুদের মধ্যে নিন্দা ও ধিকারের তুমুল ধবমি উঠল। এই 
গ.জ.লের ভাবানুবাদ দিয়ে ইরাকশীকে বিচারসভায় আন! প্রয়োজন 
সা.কণীর আধখোলা অলস নয়ন থেকে সুধা নিয়ে 
ওয়া প্রথম পিরালা পুর্ণ ক'রেছিল ; 
কিন্তু তাদের অসহা তৃষণ মুহূর্তে সে পাত্রগুলি শুন্য ক'রে দিল। 
বেখুর্দী নিশাত তখন জমে উঠেছে। 
তারপর পিয়ালার পর পিয়ালা পূর্ণ হয়, আর শুন্য হয়। 
শেষে কিছুই আর রইল না-_-আত্মন্ারা ভিখারীর দল ! 
চেতনা, বিচার, বিতর্কের কি কোন প্রশ্ন ওঠে? 
শুন্য পিয়াল! গড়িয়ে গড়িয়ে সবার হাতে হাতে ঘোরে । 
তবু ওরা সেই শুহ্য পেয়ালায় চুমুক দেয়। 
বড় করণ সে দৃশ্ট! এইবার আসে নতুন চমক। 
ম'অশুকের চার বিস্বাধয় থেকে ঝ'রে পড়ে শরাব-এ-সুক্শখ_ 
মুহূর্তে পাত্রগুলি পুর্ণ হয়ে ওঠে। 
এ শ্ধার নাম দেয় ওরা “শরাব-এ'আশিক'- 
বা জবিশ্রান্ত ঝরে পড়ে দিলরাবার রভীন ওষ্ঠ থেকে। 
আর ওই সনম্! তার কোন বিশ্রাম নেই। 
কতগুলো জান নিয়ে তার খেলা চলেছে! 
এতগুলো দিল থেকে “সব কেড়ে নিয়ে, 
তাদের অশান্ত কামনায় শান্তিবারি ছড়িয়ে দিতে হবে তো। 
ভাই সুন্দরী চঞ্চল! । 
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সর্বনাশার খেল! গুরু হয়, দিল দিযে কারবার 

কথা নাই যুখে, বিশ্বাল শুধু, চিন্ত চসৎকার। 

যেখানে দৈদ্, ঢু যেখার ওঠে রব হায় হাক 

এই দর শুধু, মিশাদে! ওষুধ ছকদাদ দূরে বায়। 

“চু খুব করদন্ন, রিজ. খবীশ তন, কাশ, 

'ইরাকণীয়া চের! বদনাম করদন্ন,। 
তুমি স্বয়ং ধদি এমনধারা ঢেলে চলো, তা হলে আমার এই আব-এ 
আঙ্গুরে ঢলে পড়ায় দোষ দেখছে! কেন 1--তোমরা অবথা ইরাকশীর 
বদনাম করে চলেছ! 

সাক্ষীর! হাজির। আদালত থমথমে । বিচারক হেঁসে রায় দিলেন 
বেটা! তোমার চিল্হ৷ থেকে বেরিয়ে এসো। তুমি নিত্যসিদ্ধ। আর 
সাধনার প্রয়োজন নেই। তোমার হাতে আমার এই স্ুুলক্ষণা বন্যা, 
আমার স্সেহ্বের দুলালীকে সমর্পণ করলাম। কিন্তু অতো! সহজ্জে কি 
সব মিটে? গুরুর গদিতে উত্তরাধিকারীরূপে ইরাকশীর মনোনয়ন 
প্রচণ্ড বিয়োধিতার সম্মুখীন হলো। ইরাকখী আবার কিছুদিনের জন্য 
মুসাফিরের জীবন যাপন করলেন। মক্কা, মদীনা এবং এসিয়া মাইনর। 
এখানে তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ-_-লম'আত, নামক সূফী গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। জলাল-উদ্দীন-শিষ্/ মঈনুদ্দিন পররন সূফী *ইরাকণীর জন্ম 
একটি খানকাহ, বা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করে দেন। ইরাকণী মিসর পর্যন্ত 
যান এবং ফিরে এসে সিরীয়ায় বাস করেন। এইন্থানে রাজধানী 
দ্ামাস্কাসে তিনি দেহত্যাগ করেন (১২৮৯)। 
ঘেখানেই ইরাকী লেখনী ধারণ করেছেন সেখানেই প্রেম ও 

সৌন্দর্ষের পথ বেয়ে সৃফীর রহস্যসাধনা আত্মপ্রকাশ করেছে। ইরাকশীর 
দীরান তন্বরসের আনন্দধারা। 'এমন মন কেড়ে-নেওয়া কথার বাঁধুনি 
অল্প কবির মধ্যেই দেখা যায়। এই কবি গজ.ল ছাড়া মস.নবী কাব্যও 
রচনা করেছেন। একাধারে কৰি এবং তন্বব্যাখ্যাত! প্রায়শ দেখা বায় 
না। “ইরাকণী এই বিরল দৃষ্টান্ত । “লম” আত, গন্ভে প্ে মিশ্রিত তত্ব 
বিশ্লেধণাত্মক গ্রস্থ--ঠিক যেন সা'অদ্দীর গুলিত্তান্। “লম'আত, কথার 
অর্থ আলোর ঝলক। জামীর মত তাত্বিক কবি এই গ্রন্থের মর্ম বিল্লোধণ 
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করে গিয়েছেম। জটাশচি জালোকপ্ডুর়ণ বিছ্যাতের মত চদক দিয়ে ধায় 
এই ্রন্থে। ধানের সঙ্গে উদ্মাদনা বিচার বিতর্কের সঙ্গে রসান্বাদম-_. 
এই গ্রন্থে হাত ধরাধরি করে চলেছে. 
“ক “অনীন্ ই-মুতফি ফক.কি জ.উ জ.রা নবুদূ। 
চুন গশত, জাহির্‌ ঈন্‌ হমা অগি-য়ার আমন, ॥ 
অয় জাহিয়-ই-তু “আশিকরো। ম'অশৃক. বাতি-নত, 
মত্বলুব রা কি দীদ্‌ ত্বলবগার আমদহ, ॥ 
সেই লর্বোত্রম, অদ্বিতীয় সন্ত। ছাড়া এক কণাও কোথাও নেই। তিনি 
প্রকাশিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে আর সব তাতে মিলে যায়। প্রেমিক 
প্রকাশিত আর প্রেমিকা অন্তলীন। অভীষ্টাকে কে ভাল করে দেখেছে? 
(কেউ মা)। শুধু একবার অনুভব কর অনুসন্ধিৎস্থ হাজির । যদি তা 
ছয়, তবে নিশ্চয় সেই উদ্দিষ্টাকে পাবে। 
স্টরাকশীর তরজ্জীবন্দ, কবিতাগুলিও স্রদ্দর । তাতেও প্রশ্মোতরে 
রহন্যের বার্তা আমাদের কাছে আপনি চলে আসে। একটি মাত্র উদাহরণ 
দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করব। 
ওকি, পিয়ালার মাঝে শরাব উজজল 1 
নাকি, মেঘের আড়ালে রবিকর ? 
হেথা, পিয়ালার শীশ!, শরাবের রং 
এক হ'য়ে গেছে ভাই! 
কাচের পিয়াল! ম্বচ্ছ শরাব 
ভেদ হেথা কিছু নাই॥ 
পাত্র ছাড়াই সুরা থাকে হেথা 
মিটায় সকল ভৃষা। 
বা নাই হেথা, শুহ্বাপাত্রে, 
চুমুকের চলে দিশা ॥ 
বদি, জটিল বাধন খুলে নিতে চাও, 
খুলিয়৷ বলিব সব। 
প্রাণের উৎস মহাপ্রাণ বোঝ" 
মিটে যাবে কলরব ॥ 


১৮২ | পারস্য সাছিতা পরিক্রেম! 


“কেছ, হম! উত্ত, হুরচেহ, হস্ত, ইয়েবীন্‌ 

জান রো জানান রে! দিলরুবা যো দিল বো দীন। 
নব এখানে ভেঙ্গে চরে একাকার--একমেবাদ্িতীয়ম্‌। সব প্রাণ গ্রাণ- 
লাগয়ে মিশে বায়। দিলরুবায় দিল এক হ'য়ে ধায়--এটাই তে। আমাদের 
দ্বীন__আমাদের সাধ্য সাধনতদ্ব। 


খাজ্‌য় কিরমানী 


হফত্‌ ইক'লীম্, আতশ কদ, মজমা” উল ফুসাহ, প্রভৃতি অধিকাংশ 
কবি জীবনীগ্রন্থে খাজ য় কিরমানীর উল্লেখ থাকলেও কমাল-উদ্দীন্‌ আবুল 
অতা. মহমদ বিন আলী কিরমানীর জন্ম ও জীবন-বৃন্তের এঁতিহাসিকত। 
সন্দেহাতীত নয়। পার্সী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত এইজন্য সর্বদা সন তারিখের 
অপ্রমত্ত স্পষ্টতায সমুজ্ঘ্বল হয়ে ওঠে না। রিদাকুলী খান্‌ তার মজমা, 
উল ফুসা-হা গ্রন্থে এবং দৌলতশাহ, ার বিশ্রম্ত জীবনী গ্রন্থে বিভ্রান্তিকর 
এবং এলোমেলো সন তারিখে পাঠককে সর্বদা দ্বিধাগ্রন্ত করে তুলেছেন। 
মোটামুটি সর্বদিকের স্থুবিবেচিত সিদ্ধান্তে যা শ্বাডায় তাতে বলা চলে, 
কবি ১২৮৭ মালে কিরমান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। 

হফত ইক লীমের প্রমাণ অনুসারে খাজ,য় কিরমানী প্রসিদ্ধ সাধু 
শেখ কুকৃনুদ্দীন আগলাউদ্দৌলার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সুফী-মতে 
অনুরক্ত হ'য়ে সূফী তন্ব বিশ্লেষণ করেন। শুধু তত্ববিশ্লেষণে আত 
নিযোগ নয় স্বয়ং তিনি সাধক ছিলেন। এ কথাও মনেকে বলেন তার 
প্রতিভা! খাটি কবির প্রতিভা এবং তার কবিতা কাব্য-বিচান্পের মানদণ্ডে 
কখনই লঘু নয়। এই নৈসগিক কবিপ্রতিভার জন্যই তিনি হাফিজের 
বন্ধু এবং উতমাহদাতা, শীরাজেনর শাসনকর্তা আবূ ইশাক ইনজ,র সহসা 
হ'তে পেরেছিলেন। আবার এ কথাও শোনা যায়, জনৈক শীরাজশ 
কবি ছাঁ়দর শীরাজসী খ্বাজয় কিরমানীকে বলেছেন একজন কাবুলী 
চোর* যে সর্বদ! তম্বরবৃত্তিতে ওল্তাদ্‌ এবং শেখ সা.দীর ভাবের ঘরে 


খ'াজ,য় কিরমানী ১৮৩ 


ময়মী কবি মরমিয়া পাধবার কথাগুলি কেশ বিরোধাক্ঞাসের বধ্যে 

জমিয়ে ভুলেছেন। তার কমাল্‌-নবামায় আছে--শোন মরমী! “পা চলবে 
শা, কিন্তু তুমি পৃথিবী ভ্রমণ ক'রে চলেছ। বুঝে নিয়ো এই মানস- 
ভ্রঘণের তন্ব। আবার তুমি পা চালালেও ভিতরে কিন্তু একটুও নড়ছে! 
না! ভুমি তখন বকায় আছ। তখন তোমার জীবনুক্তাবন্থা। বাইরের 
ইন্দ্রিয় লচল-_তুমি অন্তঃকরণে অচল। বুঝে নিয়ো তত্বকথা। নিজেকে 
দাড়, খোদায় তখনি তোমার সঙ্গম” মূল উদ্ধৃত করি-_ 

“পায় ন নহাদহ, দর জঙ্তান গুশতন্। 

বআমদহ, জহির বো নিহান্‌ গুশতন্॥ 

তুরক্-ই-খুদ্‌ করদন্‌ রে! খুদ1 জুলতন্‌। 

মির পরবর্দন্‌ বো রফা জুসতন্‌ ॥ 


মোঙ্গল যুগ ও পার্সী সাহিত্য 


এই পৃথিবীতে অবিমিশ্র গুভাগুভ প্রায়শই দৃষ্টিগোচর হয় না। 
'মোঙ্গলদের অত্যাচারে একদা মধ্য এসিয়া পশ্চিম ভারত সহ বিধ্বস্ত হয়ে 
গিয়েছিল। আবার এই ধ্বংসের মধ্য দিয়েই বিশ্ববিধাত| নতুন ক'রে 
পুনর্জাগরণের তর্জনী সন্কেত করলেন। মহাচীন বখন “মং বংশের 
গৌরবে সমুজ্জ্বল। তখন সেই সাআজ্যের সীমান্তে দুর্ধর্ষ মোঙ্গল জাতি 
অত্যাচারে এবং লুষ্টনে পূর্বরুশিয়া এবং মধ্য এসিয়া, এমন কি চীনের 
লীমাস্ত পর্বস্ত বিপল্ন করে তূলেছিল। মানুষ যুগে যুগে আপন প্রয়োজনে 
সর্বনাশ! দানব-শক্তির সাহায্য নিতে গিয়ে বিপদ টেনে আনে । একদা 
হুঙডাম মহযুদ মেলজ.ক তুকাঁদের লাহায্য নিতে গিয়ে তার সাম্রাজ্যের 
ফমাধি রচনা ক'রেছিলেন। এবার স্থুং সম্রাট মোঙ্গলদের সাহায্য নিতে 
গিয়ে সেই একই ভুল করে বসলেন। ইতিহাস যেন যুগে যুগে বলে 
আসছে--আমি এক স্থরে একই কথ। বলি, আমি বার বার ঘুরে ফিরে 
আসি । সং সম্রাট সেই এঁতিহানিক ভুলটি ক'রে বসলেন। তিনি 
পকিন্‌ দামে একটি লীমান্ত দস্যু উপজাতিকে পাহ্াব্যার্থ আমন্ত্রণ করে 


১৮০৬ পারস্য সাহিত্য পরিক্রমা 


'অন্ত উপজাতি দমনে নিযুক্ত করলেদ। কিন্র! সং শাম্রাজ্যের অনেক 
খানি গ্রাম ক'রে ফেলল এবং পরিশেষে নিজেরাই এক সাস্রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করল--রাজধানী হলো “পিকিত। এই কিন্যা শেষে সুসভ্য হ'য়ে 
উঠেছিল। 

কিছুদিন পরেই শুরু হ'লে! নতুন আক্রমণ। এবার আক্রমণকারী 
স্বয়ং চেঙ্গীজ. খান্‌। ইনি বিশ্বের অন্যতম দুর্ধর্ষ বীর এবং হুন এটিলার 
পর বোধ হয় নৃসংসতম জিগীষু। বৈকাল হদের পাশ্ববর্ডী একটি অঞ্চলের 
নাম মোঙ্গলিয়া, ইনি সেই অঞ্চলের মোঙ্গল নায়ক। তার পিতৃপ্রদণ্ত 
নাম 'তেমুজিন্‌- চেঙ্গীজ. বা জেঙ্গীজ. তার উপাধি। “খান” তুরানী শব্দ 
“থাকান্‌, থেকে অপত্রষ্ট। আর ওই চেঙ্গীজের অর্থ সার্বভৌম অধিপতি 
বা সআরাটু। ত্রয়োদশ শতকের গোড়াতেই পিকিং থেকে শুরু করে 
উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে ছড়িয়ে পড়লেন । 
সাইবেরিযা থেকে সিন্ধু, পারস্য থেকে পিকিং-সমগ্র সাম্রাজাটা ভার 
অন্দর বল পরীক্ষা করে মাথা নোয়াল। তিনি গর্ব করে বলতেন টার 
সাম্রাজ্যের এক বিন্দু থেকে অম্ক বিন্বু সোজা হেঁটে গেলে কমনসে কম 
ছ'মাস সময় লাগত। মহানায়কের মৃত্যুর পর পুত্র “ওগদই' দিযে কিছুই 
হলো না। পুত্র ছিলেন অত্যন্ত পানাসক্ত এবং অকর্মণ্যতায় পিতৃদক্ষতার 
সম্পূর্ণ অযোগ্য উত্তরাধিকারী । ইউরো-এপিয়ার এই বিরাটু ভূখণ্ডের 
খবরদারী করা ছিল তার পক্ষে সাধ্যাতীত। সেটা সম্ভবপর হয়েছিল 
পৌত্র খুবিলাই খা ত্বারা। তিনি ইতিহাসবিশ্রুত স্শাসক হয়েছিলেন । 
প্রসিদ্ধ বিশ্বপরিব্রাজক মার্কো পোলো, ধরনধারণে চৈনিক মোলল 
খুবিলাই খাঁকে পিকিংএ এসে নতজানু হ'য়ে সন্মান দেখিয়েছিলেন। 

এই বংশেই এলেন তইমুরলাঙ, চতু্শ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৩৬৯)। 
তুফরিম্তানের সাআাজ্য গড়ে” সমরকন্দকে রাজধানী ক'রে তিনি এই 
বংশেরই রক্তধারার তাগিদে অভিযানে আত্মনিয়োগ করেন। ক্ষিপ্রাতম 
অশ্ববাহিনী পরিচালনা, গ্রহণ-বর্জনে ক্ষুরধার বুদ্ধির প্রয়োগ এবং 
বিজয়োতুর, শৃঙ্থলা আনয়নে তিনি সে যুগের ইতিহাসে অদ্থিতীয়। এই 
শক্তির কাছে রুশিয়া, সীরিয়া এবং অতোমান তুকীন্তান পদানত হ'লে! । 
শেষে পুর্বাভিঘানে তিনি দিল্লী পর্যন্ত করায়ত ক'রে ফেললেন। নিজে 


মোঙ্লল যুগ ও পার্সী সাহিত্য ১৮৭ 


ডিনি ধর্দাধ্ষের কোন ধারই ধারতেন না, ভথড় ইস্লাদের জ়ভন্কা 
বাঞজজিয়েও ইরানে তিনি মুসলিম রক্তের গল্জ! বইয়ে দিয়েছিলেন। এক 
ইস্ফাহানেই তিনি সত্তর হাজার নয়যুণ্ডের মিনার গড়িয়ে বিজয়োললাপ 
কয়েছিলেন। আরও প্রায় দ্বই শতার্ধী পরে ভারতের দ্বারপ্রান্তে দেখ! 
দিয়েফিলেন বন্দুক ও কামানে দুসজ্জিত, যুদ্ধ চালনায় সে যুগে অদিতীয় 
বাবয়-_মাতৃর়ক্রধারায় চেজিজ, আর পিতৃরক্কে তইযুয়ের বংশধর । ইনিই 
ভারতে মুত্ধল সাস্তাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা । মুধলরা মোঙ্গল এবং তৃফিজাতির 
সংমিশ্রণে অভিজ্ঞাত, একথা এতিহাসিক মলে ন্বিদিত। তৈমুরের 
প্রপৌত আবু স'ইদের নয়টি ছেলের অগ্যতম উমর শেখের পুত্র বাবর। 
চতুর্দশ শতকের মধ্যেই মোঙ্গল বা তৃপ্তি অভিযানে ইরানের উপর 
অভাবিত অত্যাচারের আোত বয়ে গিয়েছিল। এর এক শতাব্দী পূর্বেই 
চেজিজের ছাতে পুরাতন সেলজ,ক তৃফিদের পতন ঘটেছিল। তখন 
খারজমের শেষ সম্রাট নিহত হয়েছেন এবং ইরানে মোঙ্গল শাসন 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। প্রযোদশ শতকের মধ্যভাগে মোঙ্গল ইলখানী- 
বংশের প্রথম সম্রাট হুলাগু খা আববালী সর্বশেষ খলিফ! আলমুস্তা'সিম্‌ 
বিল্লাহকে সপরিবারে নিত করে বাঘদাদ লৃষ্টন করেন। এই হ্যা- 
কাণ্ডের শোকগাথ! পরবর্তী কালে শেখ স'্দী বড় করুণ রসে গ'ড়ে 
তুলেছিলেন। তখন পর্যন্ত খানেয়া কিন্ত্র ইসলাম অবলম্বন করেন নি। 
তাদের ধর্মবিশ্বাস ছিল বংশানুক্রমে আদিম ধর্মবিশ্বাল-_গ্রীউজগতে নিন্দিত 
[758801800, আর মুনলিম ছুনিয়ায় ধি্কত কাফেরী ব৷ বিধর্ম। 

১২৯৫ লালে ঘাজান খ! সম্রাট হয়ে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
করেন; কাজেই পূর্ববর্তী খানের! এবং থা্তানোত্বর খানের! ধর্মবিশ্বাসে 
যে সম্পূর্ণ আলাদা একথা সর্বদাই স্মরণযোগ্য। নবধর্ম গ্রহণ করলেও 
এদের জ্দয়ের কোমল পরিমার্জন! সুদীর্ঘ দিনেও আসে নি। সে কথ! 
জামরা একটু আগে তইমুর সম্বন্ধে বলে এসেছি। মোক্ল বংশের আবু 
সয়িদের মৃত্যুর পর মোঙগল সাম্রাজ্য পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায় এবং 
মোকলয়াও পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়। (১) অলায়রিয (২) সরদারিয় 
(৩) অলকরজ, (8) যুজফরিয় (৫) চোবনিয়। তইনুরের হাতে নিধন- 
ধজ্ঞের পালা শেষে বিভ্লিষ সাম্রাজ্য আবার সংশ্লিষ্ট হয়ে 'ওঠে। শৃঙ্খলা 
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স্বা্ডাবিক। ইরানে জান্বব এবং ইরানে মোজল ছুই এর মধ্যে ভুত্তর 
ব্যবধান। আরব এসেছিল দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে, আর তুর্কো-মোজল 
এসেছিল উত্তর-পূর্ব থেকে । আরব এসেছিল “দীন দীন” গর্জনে--নতুম 
ধর্মের উন্মাদনায় এবং তার প্রতিষ্ঠার বাসনা নিয়ে। তাতার এসেছিল 
শক্তি এবং জিগীষার উন্মত্ত ভিংসায়। হত্যা ও লুণ্টন, বিনাশ ও সন্ত্রাসই 
ছিল তাদের অভীগ্সিত, নতুন সত্যতার এবং নতুন কোন ধর্মের আলোক 
দেওয়া তাদের দূরতম চিন্তার রাজ্যেও ছিল না, থাকতেও পারে না। 
আরবের মধ্যে সেইটা ছিল মুখ্য। তাতার ভয়ঙ্কর, বীভতুস, ধূর্ত, নর 
ও ক্ষমাহীন; আরব ছিল বীরত্বের মধ্যেও শিষ্টাচার এবং মহব্বদর্শনে 
সমান, উদার এবং সর্বদাই পুরোদস্তর আদব-দোরত্ত, | বাগদাদ 
লুনের অর্ধশতাব্দীর পরে ১৩০০ সালে লেখা “কিভাব-উল্‌-ফখনী+ নামক 
এঁতিহাসিক গ্রন্থে দুই জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্যের তৌলনপন্থায় আলোচন। 
কর! হয়েছে। 

ত্রয়োদশের চেল্গিজ. থেকে আরম্ত করে চহুর্দশের মধ্যভাগ পর্যস্ত মধ্য 
এসিযায় অবস্থা ছিল নিত্য উদ্বেগে সম্পূর্ণ অব্যবস্থিত। এই অবস্থায় 
সাহিত্য সাধনার মুলোচ্ছেদ ঘটে; তাই ঘটেছিল। জীবনযাত্রার নিত্য 
উদ্বেগে সাধারণ মানুষের শাস্তি তিয়োহিত হয়ে যায়; তাই হয়েছিল। 
ধামিক যাঁরা, তারা শান্ত জীবনের জন্য নগর, এমনকি গ্রাম পরিত্যাগ 
করে অরণ্যবাসী হন অথব! পাহাড় পর্বত বিহারী হন। তারা সব ছাড়তে 
পারেন, কিন্তু ধর্মবিশ্বাস বা ইমান্‌ পরিত্যাগ করতে পারেন না। তাদের 
চোখের উপর প্রমাণিত হল জীরন কত অর্থহীন, সমাজবাবস্থা কত নশ্বর 
এবং রাজশন্ত্ি কত ছুর্বল। আত্মরক্ষায় যে অসমর্থ তার পররক্ষার 
প্রতিশ্রতি নিতান্ত মূলাহীন। সুফী-পীর ও ফকীরগণ আত্মদর্শমের 
প্রতিশ্রাতি দিয়ে অশাস্তদের শাস্ত করলেন। বিষয়ের বিষে আসক্ত, 
বিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত খলিফাদের নির্লজ্ঞ জীবনযাত্র। দেখে আরবে 
একদ। সুফী ধর্মের উন্মেষ ঘটেছিল। আজ ইরানের অসহায় রাজশতিব্র 
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চারশ মখনে, দুর্বল দষাজশক্চিয় জপদার্থতায় নতুন করে নতুন মনে সুফী, 
গাথকেয়। উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন! তাদের চিন্তা, ভাবনা, তাঁদের জান, 
বৈরাগ্য ও জপািব আনন্দ দিয়ে তার! নতুন এক ভাক-সাস্রাজ্যের পতন 
করে চললেন। এইজগ্যুই বলছিলাম বিপদ নিরবচ্ছিন্ন অণ্ডত নিয়ে আলে, 
না। দ্দগুভ ছুর্যোগের মধ্য থেকে মঙ্গলের অরুণরাগ আকম্মিকভাবেই 
দেখা দেয়; মামর! নৈরাশ্ঠের তন্দ্রাঘোর কাটিয়ে উঠি। দে বুহুর্তে 
সচেতন হয়ে আমর! ভাবতে শিখি, রুদ্রের বামমুখের পাশেই তো রয়েছে 
তার প্রসন্ন দক্ষিণ মুখ। প্রার্থনা করি “রুদ্র যতে দক্ষিণ যুখং তেন মাং 
পাছি নিতাম্ঃ। হে রুদ্র। তোমার মঙ্গল মুখের প্রসঙ্গতায় আমাদের 
রক্ষা কর। 

এই ধ্বংসমুগের পারিপাশ্থিকতায় সূফী কবিরা বাইরের থেকে মন 
গুটিয়ে আপন মনের গহনে ডুব দেওয়ার ন্মযোগ লাভ করেছিলেন । 
বাইয়ে যেখানে বিতৃষ্ণা, মানুষ সেখানে অন্তরে সুধা খুঁজতে চায়। তাতার 
মোঙগলের ধ্বংন যজ্ছের পর তন্মতিলকে ললাট উজ্জ্বল করেই দেখা 
দিলেন ইরানের বিশববিশ্রুত কবির।। কয়েকজনের নাম কীর্তন করি-_ 
(১) জলাল্-উদ্দীন কমী (২) নূরউদ্দীন আবছুর রহমান জামী (৩) সিরাজ- 
প্রসূন শেখ স্দী এবং (8) সেই সিরাজেরই অবিস্মরণীয় কবি হাফিজ, 
যিনি চিরপ্রসিত্ধ হয়ে আছেন-__লিসামুল ঘ.য়ব বা! রহস্থ দ্রষ্টারপে। 

সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় ইরানে আরব অধিকার অধ্যাযে ইরানী 
ভাষার উপর আরবী ভাষার প্রভাব নিযে আলোচনা করে এসেছি। 
তুর্কো-মোঙ্গল শাসনে সেই আরবী মিশ্রিত পার্সী ভাষা! আবার আর 
একদিকে পার্থপরিবর্তন করে চললো। বিজেতার ভাবাসম্প্রদ, বিশেষ 
করে শব্দাবলী ইচ্ছায় বা! অনিচ্ছাষ বিজিতেরা গ্রহণ করে থাকে, না হলে 
পারস্পরিক ভাব বিনিমযের ক্ষেত্রে অনুবিধা দেখা দেয়। আরবী, পার্সী 
'হজম' দিয়ে আর আক্রমণের মর্যাদা রক্ষা করা চলছিল না, নতুন তুক্ি 
শব্দ আক্রমণের ইজ্জত রক্ষা করল-_শব্দটি “আযিলগার'। ইরানীরা। 
লুষ্টনকে বলতো! “ঘারত। তুক্কারা বলতো 'য়ঘম” অথবা “চপারল'। 
' ইল্ানীদের কাছে চিরপ্রসিঞ্ধ ছিল--ক.রারগাহ যার অর্থ ছিল সেনানিবাস 
তূর্কো-মোজলয়া! এই অর্থে চিনতে! “উঃ । সেই “উর্দু” ভারতবর্ষেও মুল 
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যুগে গেনানিবাস। ঢাকা একটি স্থানেছ নাম অভাপি উদ । সেই প্রকার 
সেনানিবাসে হিন্দী ও ফারসী মিশ্রিত হিচ্ছু মুসলমানের পরস্পর সাব 
বিনিময়ের ভাষা! হয়ে গেল উদৃ'। কেহ কোথাও প্রেরিত হলে গ্রীকরা 
বলগ্ো &:০০৪০1০৪ ধার থেকেই ঠ.০০১১1৩, ইরানীরা বলতে অভ্যস্ত ছিল 
ফিরিস্ত দেহ, তুর্কো-মোঙগলরা এসব ক্ষেত্রে বলতো “অস্ধিল চি? । অভ্জাত- 
মুল 590680591 অর্থ প্রহরী, সার। যুঝর়োপে প্রচলিত কথা। তারই 
অপভ্রষ্টরূপ ৪9৮: হিন্দোস্তানে সান্্রী বলে আজও পরিচিত৭ ইরানীরা 
এ জাতীয় রক্ষীকে বলতো! “পালবান্ ; কিন্তু তুক্ঁ কথা সে যুগে 
জোরালে! হয়ে দেখা দিলে! 'করাবল', লোকে সহজে গ্রহণও করে ফেলল। 
পার্সী কথা এবং চির প্রসিদ্ধ কথা শাহজাদাকে কিন্ত “নুয়ান” বেশি দূর 
নোয়াতে পারে নি। অপরদিকে পার্সী বচন ছিল “রহলত” সৈম্বোর 
গমনাগমন। পরে তুকঁ কুচ বা কোচ (যাতায়াত )+কারাজ, যার মানে 
যষ্টির আস্ফালন, মিলে গিয়ে কৃচকারাজ হয়ে রহলতকে বাস্তচ্যুত করে 
ছেড়ে দিল। আজও কুচকারাজ ভারতময় সদস্তে বিচরণ করছে। ইয়ানীর 
গ্রীষ্মাবান হলো তুক্ীর যাইলাক। ইরানীর দস্তর হয়ে গেল তু যুসূুন। 
আরও কয়েকটি তুর্কা শব্দ বলি-__ঈলঘী '৪৮5৫+ ঈলাক ১:৪5৪৭০। 
সুদূর পুরবিয়া অঞ্চলে বাংলা ভাষাতেও তুক্িপ্রভাব সম্বন্ধে কিছু বলা 
চলে। এই প্রভাব ফার্সীর মধ্য দিয়ে বাংলায় এসেছে। ফার্সী পাঁচশে! 
বছরের অধিককাল ভারতের রাজভাষার গৌরবে অধিষ্ঠিত ছিল। যদি 
বলি--“দেখ উজ্বুক কুলিটা আলখাল্লা পরে একহাতে কীচি, অন্য হাতে 
চাকু নিয়ে কি মতলবে যেন বেরিয়েছে । উদ বলে লোক ভুলিয়ে বৌচকা 
মারার তালে আছে না কি? ধরে ফেললেই ওকে কাবু করা যায়। কিন্তু, 
ওর বিবির মুখে দানাপানি উঠবে না।'_এখানে মতলব, দানাপানি বাদ 
দিয়ে সব বিশেষ্য বিশেষণই তুবণ শবদ। ও 
এছাড়াও বলতে পারি, “রন্ধনশালায় বাবুচি কোর্মা তৈরী করে। খান 
এবং খাতুনর। পরমানন্দে ভোজন করেন। তাদের বৈঠকখানায় আর 
পার্সী করশ, বা কালীর আদর নেই ; এখন বিলকুল গালিচাপাতা। যারা 
বাহাছর, তাদের কথাই আলাদা । খুন করে লাস গুম করলেও 
লাওগাতের জোরে দারোগ। বকশী ঘব বশ। তারপর বাহাদুরের! বড় 


মোঙ্গল যুগ ও পার্সাঁ সাহিতা ১৯১ 


'জোর একটা! যুচ্গক! দিয়ে খানা থেকে বেছিয়ে আনেন ।--এখানে কর, 
ফালী, গুন, খানা বাদ দিলে সব কথাগুলি তু শখ । 

একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাট। বিশ্বত্রাস তৈমুর এলেন, আর ইয়ানী 
ভাষায় ছিতীয়বার তুর্কী শক-সম্পদের সোভ এল। বিপর্যয়ের অব্যবস্থিত 
দ্শাটাও কেটে গেল। হ.াফি.জে র মত বিশ্ববিশ্রুত কবিও গেই বিশ্বত্রাসের 
হাতে আশীর্বাদের খিলাত পরিধান করলেন। ভাবা-ম্োত এবার নতুন 
আর একটি, দিক ধরলো, মেটা সাহিত্য শিল্পের জাক! বাঁকা বড় মধুর, 
বড় দুন্দর সরশি। পূর্বের কাব্যভাষার হৃদয় থেকে হৃদয়ে সংক্রমণ আর 
রইলে! না। সেটা ছিল সোজা এবং অনাডম্বর হাদয়লরণি। এখনকার 
সেই হৃদয়দরণি একটু উপরে উঠে বৃদ্ধির রাজ্য ঘুরে আসে, পল্লবিত 
ভাষণের কিছু এ ও লাবণ্য ভাতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সংঘত, অনাড়ণ্বর 
পদক্ষেপ পরিষ্কার করে কাব্যবধূ নানা অলঙ্কারে এবং প্রসাধনে প্রসাধিত 
হয়ে উঠলো। তার চরণের নুপুর-নিক্কন আমাদের নতুন আর এক 
প্রকার জানন্দ দিল। অবশ্যই তাদের কুত্রিমতার আবরণ কিছুট। ছিলই। 
জড়ির ওড়নার মধ্য দিয়ে কাবাবধূর মুখখানা দেখে কিন্ত্ত যুখ্ধ হতেই 
হবে। হয়তো বা দূরে ধ্রাড়িয়ে' পূর্ব যুগের এক কবি বলতেন-_-এত 
ঘুরিযে ফিরিযে কথা কেন? এত কথারই বা কি প্রযোজন 1? হয়তো 
বা চোখের জল ফেলে বলে বসতেন-__ 

'জান্ই-মন্‌ আন্‌ ব'জ.রফত,, কি রুখ.ত, আম? 
ৰ পেশ ই-মন্‌।, 

ওগো! তুমি আমার লামনে যেদিন থেকে তোমার মুখ আাবৃত করেছ, 
লেদিন থেকেই আমার জান্‌ আমার দেহ ছেড়ে চলে গিয়েছে। তোমার 
অলগ্কায়ের মাবরণ আমার ভাল লাগে না। 

আমাদের প্রীন্তাবিত তৈমুরীয় যুগের ইরানী সাহিত্যে সমৃদ্ধিষোগ 
দবেখাবান্স পূর্বে একথা স্বীকার করে নিতে হবে হুলাগু খানের মৃত্যুর পর 
থেকে ( ১২৬৫ ) ঈলখানের মৃত্যু পর্যগ্ত (১৩৩৭ ) ইরানী লাহিতা কদাচ 
আবক্ষয়ের অদ্িশাপে ভোগে নি। এইসব খানেরা কাফের হলেও 
পার্সী সাহিত্য অনুশীলনে বাধ! দেনমি। কারণও ছিল। খানেরা তাদের 
অভিধামের ইতিহান লিপিবদ্ধ করাতে চাইতেন, তীর, ধর্ষগ্রস্থ এবং দর্শন 


১৪২ পারসা সাহিতা পরিক্রমা 


সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন এবং সেইসব কষুল্য গ্রন্থরাজি ভম্মীভৃত হতে 
দেখেও নিষেধের হস্ত তোলেন নি। কিন্তু ভূতন্ব, জীবতন্ব, উদ্ভিদ্‌ বিদ্তা, 
'জোতিষ, এক কথায় বিজ্ঞান গ্রস্থগুলি ভারা লবত্তে রক্ষা করে গিয়েছেন। 
কবিদের তীরা শুধু বাঁচিয়ে রাখেন নি, পারিতোধিকে পরিতুষ্ট করে 
বৃতিদানে রীতিমত লালিত করে রেখেছেন ; কারণ তারা চাইতেন তাদের 
বিজয়গাথা কবিকণ্টে সালক্কারে ঘোষিত হোক। ঈলখানের পরবর্তী শাসক 
ঘাজান খাঁ স্বয়ং ইসলাম ধর্ষ গ্রহণ করার পর জনসাধারণের প্রতি 
দৃষ্টিভঙীরই পরিবর্তন ঘটে গেল। চেঙ্গীজ. খার এবং সেই বংশের নৃশংস 
বর্বরতা! শ্মৃতির রাজ্য থেকে মুছে না গেলেও তার রক্তরাগ অনেকটা 
ফিকে হয়ে এসেছিল। 

মোঙ্গলদের বিধ্বংসী অভিযান থেকে শীরাজ. অন্তত চরম ধ্বংস থেকে 
রক্ষা পেয়েছিল। তখন শীরাজে.র শাসনকর্ত। বত স্বর্ণমুদ্রার উপহার 
ঢেলে দিয়ে সেদিন শীরাজ.কে রক্ষা করেছিলেন। সাদী সুকৌশলে 
বৃস্তান গ্রন্থে এ ঘটনার উল্লেখ 'করেছেন। তিনি তার অনবদ্য ব্যগ্জনাময় 
ভাষায় বলেছেন সেকেন্দরের অভিযানে পাথর ও পিতল ঢেলে দিয়ে 
গগ ও মাগগের বাইরে আসার পথটাকে সরু করে দেওয়া হয়েছিল; 
কিন্তু এই বিধর্মী খানেদের সময় সেই পথ বন্ধ করে দেওয়া হলো সোনা 
ঢেলে দিয়ে।% এতে কবি শীরাজ. ব্রক্ষার উপায়ের ইঙ্গিত দিলেন 
এবং স্থকৌশলে যবন ও মোঙ্গল অভিযানের পার্থক্যও বুঝিয়ে দিলেন। 
কবি স্পষ্ট করে তুললেন ছুই যুগের উত্কোচের তারতম্য । স*দীর ভাষায় 
“তোরা সেদ্দ ইয়াজুজ কফর অজ-.জ-রম্ত ৮ । 

বলেছি মোঙল নায়করা ইতিহাস চেয়েছিলেন। এই যুগে নামকরা 
ইতিহাস-__জহান্গুশা-__এঁতিহাসিক জুরায়নী। আর একটি ইতিহাস-_ 
জামি” উত তব্রারীখ-এঁতিহাসির রশীছুদ্দীন ফছু'ল্লাহ্‌। এই প্রসঙ্গে 


« গগ ও মাগগ- রোজ. কেয়ামতের পুধে গগ মাগগ শয়তানেরা শুন্য থেকে ছুটে 
আসবে সব ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য । ওর! উচ্চ দেওয়ালে আবদ্ধ হছে আছে, তাই 
সূডির নিয়ম চলছে । কোরাণশরীফ--২১£ ৯৬৯৭ সৃর]। 


সিকশার ব দীবার ৩? রো সঙ্গ বকরদূ অজ জহান্‌ রাহ যাজ,জ তর্শ,তোরা সঙ্গ 
বাজ,জ কাফের অজ, জরস্য. ন ছঁ দীরার-এ-সিকঙ্দরন্ত-। 
যোঙ্গল যুগ ও পারা সাহিত্য ১৯৩ 
ব./বি. পারস্ক সাহিত্য /৫৬-১৩ 


এই যুগের প্রখ্যাত মনীষীয় নাম করতেই ছবে। তিমি নাসীরুদীন 
ভূসী। বন্দি পরে জাবার একজন সার্বভৌম পণ্চিতকে দেখা গেল। 
চিকিৎসা, তৈষজ্যবিভা। অস্ক্রোপচার-সর্ববিষয়ে তিনি সুদক্ষ । তছৃপরি 
তিনি পুক্ষম চিন্তায় অদ্বিতীয় দার্শনিক। তিনি প্রাক ্রীীয় যুগের 
[21৯৮০ এবং &.71960$1--এই ছুটি গ্রীক দাশনিকের শ্যায়দর্শনের ([.০81০) 
সমীন্দা করেছিলেন। 


শেখ স'দী 


কবি শব্ষের একটি নির্বচন সম্প্রদ্ায়গত বেদব্যাখ্যায় স্বীকৃত হয়ে 
আছে। সেখানে দেখি খষিরাই কবি। খষি মানে দ্রষ্টা, কবিরাও দ্রষ্টী। 
কবিরা! মেধাবী, কবিঝা ক্রান্তদর্শা__যার অর্থ তথ্যের কারবারী ও সত্যদর্শা । 
নৈয়ায়িক বুদ্ধি বিচারের উর্ধেব যে দূরদর্শন বা প্রজ্ঞা থাকে, সেই 
প্রজ্জাবলেই কবিরা হ'ন “কবি” । এই প্রচ্ঞাশক্তি আনে তাদের দৃরদশিতা। 
এই প্রজ্ঞাচক্ষুই তাদের দিব্যচক্ষু_সেই চক্ষু, যে চক্ষুকে 081519 
বলেছেন--৭1:05 8968170£ 65৪, 1618 61018 61050 0180109868 &1)6 110106: 
[78:0000 01 00085 বস্তজগতের প্রাণ-রহস্য উদ্ঘাটন ক'রে নিয়মের 
এক্য দর্শন করার যে চক্ষু, এ সেই চক্ষু। বুদ্ধির উপরে আছে যে বোধি, 
সেই অলৌকিক শক্তিতেই তাদের হয় অপরোক্ষানুভূতি। দ্বাদশ 
শভাবীর শেষের দিকে ইরানের শীরাজ. নগরে এমনই এক ক্রান্তদর্শা 
প্রজ্ঞাচক্ষ্ু কবির জন্ম হ'য়েছিল-_১১৮৪ সালে। তিনি জীবিত ছিলেন 
একশ” আট বছর । তার ছোট্ট নামটি ছিল আবছুল্লাহন। ধর্ম নামের 
সমুন্নয়নে নামটিকে পরিমাজিত করা হয়েছিল মুশার্রফ উদ্দীন দিয়ে 
এবং পিতৃপরিচয়ে বলাহিত কর! হয়েছিল বিন্‌ মুস্লিহ, উদ্দীন দিয়ে। 
আশ্রয়দাত। প্রভু স্দজঙ্গীর নামও তার সঙ্গে যুক্ত হ'তে ছোট ক'রে 
স্দী। শীরাজে, জপ্ম ব'লে শীরাজী। প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন 
বলে তিনি “শেখ” । এইসব দিয়ে তার পরিপূর্ণ নামটি ফরাড়িয়েছিল-_ 


১৯৪ পারস্য সাহিত্য পরিক্রমা 


“শেখ মুশার্রফ-উদ্দীন বিন যুসলিহ উদ্দীন আবহুল্লাহ সদী শীরাজ" |” 
অতি সংক্ষিপ্ত নাম স'দী। সানীর অর্থ সৌভাগ্যবান্। এটাকেই তিনি 
সংক্ষিপ্ত কবিনামরূপে ব্যবহার করতেন-__পার্নী ভাষায় যাকে বলে 
“তখলুম' । ইংরেজীতে এমন ছল্নাম 17%]89 0809 বা 05883000700 । 
ফরাসী ভাষায় এসব নামকে বলে 'ন ছা গ্যার” 0০০ 0৩ 85629 বা 
মসীযুদ্ধের নাম। যুদ্ধ না থাকলে সোজ! ফরাসী ভাবায় 40020 ৫৪ টি 
যার অর্থ (পালক ) লেখনী-নাম। 

স'দী-দরিদ্রের ছেলে। তার উপর আর এক অনৃষ্টের অভিসম্পাত 
এল। তিনি শৈশবেই পিতৃহীন হলেন, কিন্তু তিনি ভেঙ্গে পড়লেন না। 
মানুষটি শৈশব থেকেই অন্তরে বাইরে শক্ত । চললেন তিনি বাগ.দাদের 
নিজ.মিয়। মহাবিগ্ালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য । তিনি তার আশ্রয়দাতা 
ইরান-রাজ অতাবেক স'দজ.ীর সাহাযষ্যেই বাগদাদে পড়ার সুযোগ 
পেয়েছিলেন । হা, এইবার সেই শক্ত মানুষটির একটু কথ! বাকী 
রইলো। সত্যই কি তিনি অন্তরে বাইরে শক্ত ছিলেন ? মনে হয়, 
মাঝে মাঝে তার ভাব প্রবণতা তাকে দুর্বল করে ফেলতো। তীর প্রথম 
গ্রন্থ বুস্তানের বিবরণে বোঝা যায়, পিতৃহীন অনাথ বালকের ভেতরটা 
কত দুবল ছিল! অনাথ শিশুর ভাবোচ্ছাস দিয়েই বুস্তানের সে অংশ 
রচিত। সে অংশ যে কোন হৃদয়বান্‌ পাঠকের মর্ম স্পর্শ করবে। তিনি 
ভার কবিতায় তারই শৈশব-জীবনের ছবি দিয়েছেন । 

“সহায়হীন, অবজ্ঞাত অনাথশিশ্জর চোখের সামনে তোমার নিজের 
সন্তানকে কখনো আদর করো! না, কোনদিন স্রেহচুম্থন দিও না। 
পিতার ন্েহালিঙ্গন কে জড়িয়ে শিশু ভাবে সে সোনার মুকুট মাথায় 
পরেছে। জাননা তোমরা, অনাথের আর্তনাদে খোদার দীপ্ত আসন টলে 
ওঠে। তাই বলি, তোমরা-_-অনাথের সম্মুখে আপন শিশুকে আদর 
করে। না।” তিনি পরে বলেছেন__“অনাথের মর্ষবেদন। যে আমি জানি। 
অনাথের শূন্য হৃদয় কেমন করে ভ্বলে তার ছবি যে আমারই রক্ত রেখায় 
আকা। কিন্তু এ ক্ষণিক উচ্ছাস। ভাবাতিরেকে ক্ষণে ক্ষণে হূর্বল 
হলেও স+দী ছিলেন আত্মিক শক্তিতে একজন সুদুঢ় মানুষ ৷ অনন্যমন। 
হ'য়ে অবিচলিত নিষ্ঠায় তিনি বাগদাদে দীর্ঘদিন অধ্যয়ন করলেন। নানা 


শেখ স্দী ১৯৫ 


শা হলেন তিনি বুপন্ন পণ্ডিত এবং প্রাবীণায অর্জন করলেন 
হাদীস সহ কুরাদশরীকে। আক্বে তার নাম শেখ বা পণ্ডিত বলে 
প্রচারিত হ'লো। বাগদাদ ছিল সে যুগের ইললাম হুনিয়ার প্রাণ-কেন্দ্র, 
হান বিজ্ঞান অনুশীলনের শ্রেষ্টস্থান। খলিফা হারুন-অল্-রশীদ বাগদাদকে 
বিশ্ব-বিশ্রুত ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন । বাগদাদ আর একদিকেও প্রসিদ্ধ 
ছিল। কেউ কেউ বলেন, এখানেই সূফী ধর্ম বা মরমী সাধনার উন্মেষ 
এবং বিকাশ ঘটেছিল। ইরানীদের রক্তের মধ্যেই এমন কিছু ছিল যাতে 
ভার! এই প্রেমধর্মে সবচেয়ে বেশি সাড়া দিয়েছে। তখন বাগদাদে 
রাজত্ব করছেন আববাসীয়৷ বংশের শেষ খলিফ। “অল্‌ মুস্তা সিম বিল্লাহ ত। 
এই সময়কার একটা ঘটনা-_-মোঙগলদের দ্বারা বাগদাদ লুন্টন এবং শেষ 
খলিফার সপরিবারে হত্যা__স'দী-তীর একটি মরসীয়াতে মর্মস্পর্শী 
ভাষায় বর্ণনা করেছেন। অন্তরের গভীর শোকোচ্ছাসে আজিও এটি 
সত্যকার গীতিকবিতা বলে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে । বাগদাদে সেই 
সময় একজন প্রসিদ্ধ সূফী ছিলেন। তার নাম শেখ শিহণাবুদদীন 
দুছরারদীঁ। সদীর মন তখন বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ। তিনি এই সূফী 
গুরুর কাছে দীক্ষিত হলেন। তার সংস্পর্শে, তার কুপা-ধন্য হ'য়ে তিনি 
আনন্দ পেয়েছিলেন তার পরিচয় আছে স'দীর বৃস্তান গ্রন্থে । সেই মহা- 
সাধকের অহেতুক কৃপা এবং অকুপণ প্রেমের বর্ণনায় তিনি পঞ্চমুখ । 
তিনি বলেছেন-_তিনি শুধু আধ্যাত্মিক সম্পদ্‌ এই গুরুর নিকট পান নি, 
তারই কৃপায় তার নাম দেশ বিদেশে প্রচারিত হয়েছে। স'দীর গুলিস্ত 1 
গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখ যায়, তিনি শামসুদ্দীন আবুল ফর্রাজ ইবন্‌- 
উল-জাওজশীর কাছেও দীর্ঘকাল সূফীদর্শনের জ্ঞান অর্জন করেন। 
আমাদের এই জীবনী-আলোচনার শেষভাগে মরমী সাধক স"দীর যে 
পরিচয় দেবার চেষ্টা করব তারই পূর্ব-পীঠিকারূপে এই সূফী লাধক দুটির 
নাম উল্লেখ ক'রে রাখলাম। 

স'দীর শিক্ষাগ্রহণকাল ঠিক কতদিন জানি নে। তবে বাগদাদের 
শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছিল ১২২৬ সালে। জন্ম ১১৮৪ ধরলে, বয়দ তখন 
৪২ বছর। প্রো বালে স'দীকে এখনই বাতিল কর! কিন্তু চলবে না। 
এতো মাত্র শুরু--আমসল জীবনের শুভারস্ত। জীবনের এই চল্লিশী পর্যায় 


১৯৬, পারস্য সাহিত্য পরিক্রমা 


ইংরেজী প্রবাদবচন "৪ ০1] &£০ ০ 5096৮ 80৫. 05 5658৮, 
০ ০1 ৪৪৩, বিরাল্লিশ বছরের এক তরুণ প্রো সবেমাত্র পু'খির 
জ্জান শেষ করে জীবনের সর্ক্ষেত্রে প্রয়োগ-বিজ্ঞানের জন্য অগ্রলি 
পেতেছেন। জ্ঞানের পিপাস। এবং অবিচল অধ্যবসায়ের মিলিত রসায়ন 
স+দীকে গ্রন্থে নিবিষ্ট করে রেখেছে ; আবার আর একটা প্রেরণা তাকে 
বার বার বহিমুঁখীন করে দিয়েছে। খাঁচার পাধীট! বার বার বনের পাখীর 
ডাকে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। তার কৌতুহলী মন তাকে স্থির হয়ে বসে 
থাকতে দেয় নি। বাগদাদে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি স্তদীর্ঘ দেশভ্রমণে বের 
হয়ে পড়তেন। তার গুলিস্ত? গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে এইরকম ভ্রমণ 
বৃত্তান্ত এবং কাশগড়ে অবস্থিতির বৃত্তীস্ত আছে। যদিও এটা ছিল তার 
শিক্ষাকাল, তথাপি এমন সময়েই তার যশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ধোখ 
স'দী তার জ্ঞানে এবং অভিজ্ঞতায় বভ্দর্শা পণ্ডিতরূপে ইসলাম ছুনিয়ায় 
প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। 

বহুদিন পর শেখ স'দী স্বদেশ শীরাজে. ফিরে এলেন। মনে পড়লো 
একদিন শৈশবে বাগদাদ যাত্রার প্রাক্কালে এই শীরাজে.র জন্য প্রাণ 
কেঁদে উঠেছিল। কিন্তু অভিভূত হলেও সেদিন তিনি কোন ভাবোচ্ছাসকে 
আমল দেন নি। সেদিন জন্মভূমি শীরাক্ত, ত্যাগ করে কোনে! অন্যায় 
তিনি করেন নি। পরবর্তীকালে শেখ আত্মানুসন্ধান করে তার ঠিক 
উত্তর যেমন পেয়েছেন, অকপটভাবে তিনি তাই ুলাগু খানের প্রধানমন্ত্রী 
সাহ.ব দীরানের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি গজ.লে প্রকাশ করেছেন। 
তমাম কোরানশরীফ ও হাদীসে মহাপপ্ডিত স'দী জানতেন হাদীসে 
আছে--দেশগ্রীতির নামই ঈমান । তিনি বলেছেন হাদীসের সেই 
“হুবব,ল-এ-রতন মিনাল ঈমান, কথাটি প্রায় মসল বা প্রবাদবচন হয়ে 
গিয়েছে; তথাপি তিনি বলেছেন_হে সাদী! তুমি এই শীরাজে. জন্ম 
নিয়েছিলে বলেই অনাহারে তিলে তিলে শক্তিহীন হয়ে সেখানে মরে 
যাবে, এমন কথা হতে পারে নাঁ। স'দী বলেছেন-- 

“সগ্দীয়। হুববল-এ-রতন্‌ গর চে হুদীসীস্ত, সন্থীহ্‌। 
ন তুবান্‌ মুর বে সতী কে মন্‌ ইন্জা জাদম্‌ |” 

তিনি আরও বলেছেন_আজ আমি চললুম। আজ বাগদাদ আমার 


শেখ স'দী ১১৭ 


হাদয় ধরে টান দিয়ে শীরাজে.র বন্বন্ধ থেকে কেড়ে নিতে চলেছে । তাই 
ফোক, আজ থেকে সেই দিনটার শুরু হোক, যে দিনগুলিতে আমার খবর 
দেবে বাগদাদ, শীরাজ, নয়-_ 
“দিলম্‌ অজ. তহ.বত-এ-শীরাজ. বে কুল্লী বে গ্রেকত। 
রকৃত-এ-আনাম্ত, কে পুর্নী খবর অজ. বাগ.দাদম্‌ ” 

ফবির কোমল প্রাণের মধ্যে কতবড় একট! শন্তু বাস্তব অংশ সহাবস্থান 
করছিল তার প্রমাণ এই ঘটন1। গ্রহুণ-বর্জনের এই বস্তগ্রাহী অংশ 
দিয়েই স'দীর চরিত্র গঠিত ছিল। এই অংশে তিনি লৌহ-দৃঢ় মামুষ। 
এইসব জন্যই সৃফী-প্রেমে বিগলিতহৃদয়ে কবিটিকে তার হিকমত, অংশে 
ঠিকভাবে মেলানো ধায় না। তার মধ্যে দুটি সত্ব 008] 06780091165 
নিধিয়োধে চিরকাল বাস করে এসেছে । 

্বদেশগীতির কন্য শীরাজে'র কবিরা প্রসিন্ধ। এই প্রসঙ্গে আর 
একজন সূফী শীরাজশী কবির উল্লেখ করছি। তিনি শীরাজ. ছেড়ে 
বেছেশ তেও যাবেন না। তার এক প্রসিদ্ধ গজ.লে তিনি বলেছেন__ 
“লাকী! আমার জন্য যতটুকু সরা আছে, সবটুকু এখানেই ঢালো। 
বেহেশতে তো তুমি এই শীরাজে-র উপনগর যুসল্লার উপবন আর উপানগর 
রুকনাবাদের নর্দীর তীর পাবে না; স্থৃতরাং ঢালো সাকণী এখানেই 
ঢালো। হাফিজ. ছিলেন এই বন্ুন্ধরার ভক্ত, স্বদেশ-বশুসল মানব 
প্রেমিক কবি। তিনি বলতে পেরেছেন--“বরতর্‌ অজ. গরু মোকাম্এ- 
আদমস্তঃ। মানুষের বাসম্থান__এই মাটার পৃথিবী স্বর্গ থেকে বড়। 
তিনি বলতে পেরেছিলেন-_ মানুষের প্রতি প্রেমই সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
চরম উত্কধ। “আমল্-এতহজীব এহ তরাম্নএ-আদমস্ত' | শেখ স'দী 
বুদ্ধিজীবী স্থিরচিন্ত অন্তিত্ববাদী। স'দী দেশ ভালবাসেন ; কিন্তু ভাবের 
ঘরে বার চুরি নেই, মে কবি মনে করেছেন দেশের চাইতেও বড় হচ্ছে 
মানুষের প্রাণ। স'দী একজন বড় 631869718119৮--এমন অস্তিত্ববাদী 
সে যুগে দুর্লভ । তিনি ১৪১৯০ থেকে সর্বদাই ০০০০:৪০৪কে বেশি 
মূল্য দিয়ে এসেছেদ। এইঅ্যই ছাদীস্‌-এ-সহীহ, এর পাশে আত্মরক্ষার 
জৈব ধর্ম। দুণ্তিক্ষে, বৃত্তিহীনভায়, রাষ্ট্রবিষ্লবে এবং জীবনসংশয়ে প্রয়োজন 


১৯৮ পারস্য সাহিত্য পরিক্রম! 


হলে দেশত্যাগ চলে। আনল কথা মানদিক স্র্ব। সেটি বিশ্লিত্ত হলে 
সবই স্থান-চ্যুত, হয়ে যায়। ' এই বস্তরনিষ্ঠতা সংদীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। 
সাদী বুঝলেন নিশ্চিত মরণ সম্মুখে রেখে যে বাচা, সে তো বাঁচা নয়। 
আমরা মরার জদ্য বাঁচি না, বাচার জন্য অজানায় ঝাপ দিতেও প্রস্ত্ত 
হই। সমগ্র ফার্সে আগুন স্বলছে। শীরাজ.কে রক্ষা করা যাবে না। 
স্থদভ্জিত রাজসভা, অভিরূপ সঙ্গম-_সব স্বপ্পের মতো! মিলিয়ে গেল। স'দী 
তার গুলিস্ত? গ্রন্থের উপক্রমণিকায় নির্ভাঁকভাবে সত্য কথাটি বলছেন-__ 

-****'ভোমরা কি জানতে চাও কেন আমি স্বজন, স্বজাতি, স্বদেশ 
ছেড়ে নির্বাদিতের মত পথে পথে, দেশে বিদেশে ঘুরে মবরেছি? তবে 
শোন-__তুর্ার! (মোঙ্গল ) তখন ছুনিয়াটাকে এলোমেলো! করে দিয়েছিল, 
একেবারে নিগ্রোদের চুলের মত এলোমেলো । ওরা নরাকার নেকড়ে 
বাধ। বুকের মতই ওদের শাণিত নখর, ওদের রক্ত পিপাসাও তেমনি 1”... 

সুদীর্ঘ তিরিশ বছর পর আবার তিনি শীরাজে. ফিরেছিলেন। সে 
ঘটনা গুলিস্তার উপক্রমণিকায় তিনি বলেছেন। “হা, ভূবন ভ্রমণ শেষে 
আমি আবার আমার শীরাজে. এসেছি। শীরাজ. এখন শাস্ত। আমি 
সদীর্ঘ প্রবাস শেষ করে এসে পেয়েছি-আতাবক আবু বকরকে । এই 
আবু বকর ছিলেন তার অশেষ প্রণয়ভাজন আশ্রয়দাতা আতাবক স'দ 
জঙ্গীর পুত্র। কালটা তখন ১২৫৬ সাল। কবির বয়স বাহাত্তর। এই 
সময় প্রথমে তার বুন্তান এবং তারপর তার গুলিস্তান গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়। বুস্তান মসনবী নামক বর্ণনাত্মক কাব্য। বুস্তান সুগন্ধি স্থান বা 
ফলোছ্ভান। আর গুলিস্তান ফুলের বাগান। দুই-ই মনোরম। গুলিস্ত 
গ্ধা পদ্ময়ী রচনা । এতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনীর সঙ্গে উপদেশ ব1 হিকমত, 
মিশ্রিত আছে। এই গ্রন্থের কথায় পরে আসছি। তার আগে সুদীর্ঘ 
তিরিশ বরের পরিত্রাজকরূপের একটু পরিচয় দিই। 

বুদ্ধিতে বিচক্ষণ, আচারে আচরণে সর্বদা সপ্রতিভ মানুষটি স্বদেশচ্যুত 
' হয়ে পরিব্রাজকরূপে তখনকার আফ্রো। এসীয় দুনিয়ার অনেকস্থানেই ভ্রমণ 
করেছিলেন। পূর্ব-এসিয়ার বলখ, গজনা, পাঞ্জাব, গুজরাট ; ওদিকে 
পশ্চিম এপিয়ার ইয়েমন্‌, হে.জাজ. এবং আরবের তীর্থ ছুটি। তারপর 
সীরিয়া এবং সমগ্র এসিয়া মাইনর। বাগদাদ তো৷ তার নখদর্পণে। 


শেখ সাদী ১৯১ 


জআবিপিনিয়া লহ সমগ্র উত্তর আফ্রিকাতেও তিনি পর্যটন করেছিলেন । 
কধিকাংশ স্যানেই তিনি দরবেশ, কদাচিৎ অন্থাবেশ । . এইভাবে দেশে 
দেশে তিনি বঙ্গিত না হলেও স্বয়ং নন্দিত হয়ে ঘুরেছিলেন। বন্দি 
হবেন কেমন করে? তার ছল্মবেশে তাকে চিনবে কে? মাত্রাসার 
ছেলের দলে মিশে তিনি যখন ব্যাকরণের ফাকি নিয়ে আলোচনা করতেন, 
তখন সেই ছেলের দল শেখ স'দীকে তাদের চেয়ে সামান্য একটু বেশি 
বিদ্বান মনে করতো! | মরুভূমির উপর দিয়ে পথ চলতে চলতে তিনি 
তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে এমন হাসি মস্খরায় গল্প জুড়ে দিতেন, যে তাদের 
বোঝার উপায় থাকতো না মানুষটির সত্যন্বরূপ কি! অনন্ত কৌতৃহলী 
ঠার মনে কৌতুকও কম ছিল না। যেমন তিনি নৈয়ায়িকের তীক্ষ যুক্তি 
দিয়ে কার্যকারণপরম্পর। বিশ্লেষণ করতেন, তেমনি তিনি সর্বদ সচেষ্ট 
ছিলেন দুজ্জেয় মানব চরিব্রেগুলি বিশ্লেষণ করতে। মানুষের সঙ্গে একান্ত 
ঘনিষ্ঠভাবে না মিশলে মনের নাগাল পাওয়া যায় না; তাই সা'দী নানা 
বেশে সবদ1 অজ্ঞাতপরিচয় । দীর্ঘদিন পরিব্রাজকরূপে শেখ স'দী বিচিত্র 
অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্ীন করলেন লোকচরিত্র এবং নানা দেশের 
আচার-ব্যব্ঠারে অপরোক্ষ জ্ঞান। গ্রন্থে অধীত জ্ভানের বিষয় এইভাবে 
বাস্তবজগানে সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। তার হিকমত, বিস্তৃত জানের বাল্ব 
অভিজ্ঞতা! থেকে এসেছে। 
গুলিস্ত 1 থেকে তার কতগুলি উপদেশ তুলে ধরি। তিনি বলছেন-_ 

“ইলম্‌ চন্দ কে বেশতর খণনী। 

চুঁ আ*মল দর তৃ শীস্ত, নাদানী |” 
সরান তোমার গভীর, জানি সে ভ্কান বিস্তর| অধ্যয়নে সুপ্রতিষ্ঠিত; কিন্ত 
যদি তোমার মধ্যে আমল বা বাস্তব কর্মের কিছু না থাকে, তবে তুমি 
একজন ন্রীরেট মূর্খ ॥ ৰ 
“না মহকণীক. বুঘন্দ, দানেশমন্দ, | 

চাহুর পা-এ বরউ কেতাব-এ-চন্দ |” 
এমন বাল্ব জ্ঞানহীন কখনো পণ্ডিত বা জ্ঞানী বলে স্বীকৃতি পাবে না। 
সে যেন এক চতুষ্পদ নস যার উপর চাপানো আছে কতগুলো 
বইএর বোবা। 


৬৯০ পারস্য সাহিত্য পরিক্রমা 


“আন্‌ তহী মগন্জ.রা চে ইলম্‌ বে! খবর্‌। 
কে বরউ হেজিমস্ত সা দফতর্‌ 8” 

ওই শূন্য মন্তিফ্ষের কি বা ভ্ভান,আর কি বা অভিজ্ঞতা ? ওর উপর চাপানো 

আছে কতগুলো হেজি বা কাষ্ঠথণ্ড অর্থাত কাঠে বীধান বইপত্র। 
শেখ স'দী প্রকৃত জ্ঞান দ্বারা কি বুঝেছেন, আশা করি তা আমাদের 
কাছে স্প্$ হয়ে উঠেছে। | 
গুলেন্ত'! সকল বয়সের মানুষের চির আদরের সামগ্রী । বিশ্বের কত 
ভাষায় যে এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। গ্রন্থখান! 
পড়ে মনে হয় ইরানের এক সিহ্বসারস্ত দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর অন্তয়ালে 
থেকে পূর্ণ সিদ্ধির ফলটি নিয়ে অভাবিত, দর্শন দ্িলেন। সেখানে যেমন 
আাছে তার বছদশিতা এবং প্রগাঢ় পাগ্ডিত্য: তেমনি প্রকাশের মধ্যে ফুটে 
উঠেছে ট্রার নিশ্চিত আত্মপ্রত্যয়। তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রাকে উপেক্ষা করতে 
পারে, এমন পাঠক দুর্লভ | এই আত্মপ্রত্যয়ের উচ্চচুড়া থেকেই তিনি 
সর্বদ1! কথা বলেন এবং কর্তব্যবিষুড়দের পথের নির্দেশ দেন। তীর দৃষ্টি 
যেমন তীক্ষ, অনুভূতি যেমন গভীর, জটিলতম সমস্যার সমাধানও তেমনি 
দ্রুত এবং অবিনংবাদিত। তার কথার সঙ্গে অনেকের কথাই মিলতে 
চাইবে ন1; কিন্ত প্রকাশে তিনি সর্বদাই অকপট এবং নির্ভীক। যুরোপ 
এবং এসিয়ার £701105 বা নীতিশাস্ত্রের যে প্রচলিত মানদণ্ড আছে, তা 
দিয়ে শেখ স'দী-কে ওজন করা চলবে না। বুস্তান এবং গুলেম্তানে এমন 
চমক দেওয়া ঘটনাসমূহ আছে, যেগুলি আমাদের সংস্কার-লালিত চিত্তকে 
ড়া দিয়ে জানিয়ে দেয়, চিরাভ্যান্ত অঙ্গুলি সধগালনে ঘুম পাড়ায় না। 
শেখ স'দী সত্যকে কালত্রয়ে অবাধিত, সর্বাবস্থায় অপরিবতিত ফ্ুবরূপে 
গ্রহণ করতে পারেন নি। ইফ্টের অনুকূলে মিথ্যা পরসম্তাপের কারণ না 
হ'লে সত্য থেকেও ভালো; পরসন্তাপের কারণ যে শয়তানি সত্য, সে 
মিথ্যার চাইতেও নিকৃষ্ট । গুলেম্তানে স'দী সত্য মিথ্যার এইরকম 
বিচার ক'রেছেন। ভারতের বুদর্শী নীতিবিদ বলেন, প্পয়ঃপানং 
ভূজঙ্গাননাং কেবলং বিষবর্ধনম্”__সাপকে ছুধ খাওয়ালে তার বিষই বাড়িয়ে 
দেওয়া হয়। ইরানের নীতিবিদ্‌ বহুদর্শা সাদী বলেন,__সবৌত্বম শিক্ষা 
উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রক্তের* শয়তানিকে দূর ক'রে দিতে পারে না। 


শেখ স'দী ২০১ 


আবার ভারতের নীতিশাক্সর বলে- “জগ্লেঃ শেবং ক্ণাৎ শেষং শরোঃ শেষং 
ন শেষয়ে-আগ্রির শেষ, খণের শেষ এবং শত্রুর শেব রাখতে নেই। 
সপ্দী বলেন-'এসব ক্ষেত্রে একেবারে শেষ করে দেওয়াই ভালে!। 
দুর্বলের শয়তানিও সুযোগ পেলেই মাথা চাড়া দ্রেয়ে ওঠে। মার্জারকে 
কোণঠাসা করলেও নিস্তার নেই, সুষোগ বুঝলেই সে নেকড়ে হয়ে 
চোখ ওপড়াতে চাইবে । নিকুষ্টতম শত্রু হচ্ছে জ্ঞাতিশক্র কারণ সম্পত্তির 
অংশ নিয়ে মনোমালিন্য হবেই। ভারতের নীতিশান্ত্রকাররা সহজশক্র 
এবং সহজ মিত্রের ব্যাখ্যায় অনুরূপ কথাই বলেছেন। বাঙ্গালী কবির 
কথা--প্বড়ার পীরিতি বালির বাধ, ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে টাদ” 
সদী লক্ষ্য ক'রে দেখেছেন--বাদশাহ দের কোন মতিষ্থির নেই। কখনো 
সহুজ্বম মেলামেও মন পাওয়া যায় না, আবার কখনো! গালি দিলেও ইনাম 
মেলে। কামন্দকের নীতিশান্সে আছে- শত্রকে কাধে কাধে রাখো, 
'আর সুযোগ পেলেই আছাড় মেরে মাটির ঘটের মত চর্ণ করে ফেল-_ 
“ভিম্দ্যাদ্‌ ঘটমিবাশ্মনা” । মহাদুষ্ট দ্বার! নির্যাতিত হ'য়ে, তখন কিছু না 
ব'লে পরিশেষে রাজরোধে কারাবন্দী সেই দুষ্টকে পাথর ঠকতে গিয়ে 
সানীর গল্লের নায়কটি এইরকমের স্থযোগের তত্বই ব্যাখ্যা করেছে । এ 

বিষয়ে সাদীর উপদেশ হলো কিছুদিন সহ! কর, তারপর-_ 

বিধির বিধান ক্ষয় ক'রে দেবে শাণিত নখর সব। 

সেইদিন তুমি মগজ. কাড়িবে_রহিবে না কলরব ॥ 
(গুলিস্তা ১ম পরিচ্ছেদ ২২ নং গল্প) 
এইসব নীতি, পরিশীলিত-বুদ্ধি উদার হৃদয় মানুষের জন্য নয়। উচ্চতম 
জীবনের এ আদর্শ হ'তে পারে না। বিচক্ষণ সংসারী মানুষ গড়ারও 
প্রয়োজন থাকে, ল'দীর হিকমত, সেইজন্য । ব্যবহারিক জগতে এগুলোর 
সুল্য অস্বীকার করার উপায় নেই। ভারতবর্ষে একদা একটি ৪০০০৪] 
ধর্ম প্রচারিত হ'য়েছিল। সে ধর্ম ভন্তরধর্ম। তন্ত্রশান্ত্র মানুষকে তিনটি 
ভাগে বিভক্ত ক'রে দিয়ে বলেছিল-_আচার আছে তিনটি__পশ্বাচার, 
বারাচার এবং দিব্যাচার। পশু থেকে দিব্যজীবনে পৌঁছবে বীরাচারের 
মধ্য দিয়ে। দ্বিব্যভাবে উন্নীত হ'লে বাকী দুটোর কোনে! মূল্যই থাকে 
না। তবে এ কথা স্বীকার করা ভাল, মানুষ জন্ম থেকেই পশু) 


২০২ -ারস্য সাহিত্য পরিক্রেম! 


বাকী ছুটো স্তর আলে অনুশীলনের কলে। এতো কথ! বলছি এইজদ্ঃ 
“যে, শেখ স'দীকে বেন ভুল বোঝা ন! হয়। পারত্রিক চিন্তা-বিমুখ 
এঁছিকভা-সর্বস্থ সাদী শেখ স'দীর একাংশ যাত্র। পণ্ড বীর এবং দিব্য 
এই ত্রিভুবনেই তিনি ভ্রিবিক্রম। সে যুগের.ইরান এবং সে যুগের 
সাধারণ ইরানীদের জন্য একান্ত ব্যবহারিক নিন্মস্তরের কথারও প্রয়োজন 
ছিল; কারণ যুগট। অব্যবস্থিত__স'দীর কথায় “তুকাঁরা যে সব নিগ্রোদের 
চুলের মতে! এলোমেলো ক'রে দিয়ে গেল।” তখন বুদ্ধিবা্দী এবং 
অস্তিত্ববাদী না হ'য়ে উপায় ছিল না। যে জীবনের জন্য এইসব 
উপদেশ সে জীবন চাতুর্ষপুর্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত, ভোগময় এবং আত্মকেন্দ্রিক । এই 
আত্মকেক্িক জীবনটারও তে! নানাদিকে প্রয়োজন আছে! মানুষ বাধা 
বিপত্তি এড়িয়ে বাচতে চায়, ভোগ করতে চাওয়া জীবনেরই একট৷ দ্বিক। 

শেখ স'দীর আর একটি দিক আছে; যেদিকে নিরবচ্ছিন্ন আত্ম- 
কেন্দ্রিকত! এবং ভোগ সর্বস্বত! নিন্দিত হ'য়েছে। তিনি বলেন অর্থের 
প্রয়োজন আছে। জীবনের আরাম এবং সখের জন্য অর্থ; কিন্ত তাই 
ঝলে অর্থকেই পরমার্থ করা উচিত হবে না। এমন হ'লে মানুষ 
সঞ্চয়ের অচল বিকারে পচে গলে মরবে। জীবনটা শুধু ব্যক্তিগত নয়, 
সমাজগত। এই সামাজিক তন্বটি (95০91%1 1981165 ) ইসলাম ধর্ম 
গোড়া থেকেই উপলব্ধি করেছে। শেখের দৃষ্টি এদিকে অত্যন্ত জাগ্রত 
মনে হয়। তিনি স্পষ্টকথায় বলছেন-__ 

মাল অজ. বাহরে আসাযেশে উ'মরস্ত, | 
না উ'মর অজ. বাহরে গিরদ্করদনে মাল॥ 

সম্পদ্‌ জীবনের স্থখের জন্য ; কিন্তু জীবনটা অর্থ সফয়ের জন্য নয়। শেখ 
স'দী আরও বলেন,_বুদ্ধিমান্‌ নিশ্চয়ই বলবে, ভাগ্যবান ভোগ করে এবং 
বিলিয়ে দেবার উদ্দারতাও তার মধ্যে থাকে। হতভাগ্য সেই, যে নিজের 
বিষয়ের বিধিব্যবস্থ। না কয়েই মৃত্যুর অন্ধকারে অদৃশ্য হয়। সেই আত্মলরবস্থ 
পরবিমুখের মৃতদেহের উপর কোন প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারণ করো! না।_-“মা 
কুন নমাজ. বর আন্'। কাজেই আমর! দেখি ভোগ এবং ত্যাগের অপুর্ব 
সিশ্রণেই নদীর জীবনদর্শন গড়ে উঠেছিল। তিনি সংসার এবং স্বর্গ, 
ভোগ এবং মোক্ষের, মধ্যে অপূর্ব সেতুবন্ধন করেছিলেন । 


শেখ সদী হ০৩ 


আবার এদিকে খাঁটি পণ্ডিত এবং সাধুরা যে কেমন তভোগবিমুখ্ 
হম, উচ্চ চিন্তায় পর্দা আত্মনিয়োগ করেন, তাও তিনি গুলিস্ত | গ্রন্থে 
দেখিয়েছেন। গুলিস্তার একটি চুর্ণকে আছে-যন্ত্রী সন্ত্িত্ব থেকে 
বিচাত হ'য়ে দরবেশ হু'লেন; তারপর অনুতপ্ত বাদশাহ আবার তাকে 
তার পদাধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন ; কিন্তু দরবেশ আর 
মন্ত্রী হ'তে চাইলেন না। বাদশাহ, বললেদ-_“তোমাকেই চাই; কারণ, 
তুমি খাটি, আমি খাঁটি মানুষ চাই।' দরবেশ বললেন, 'আমি খাঁটি 
বলেই তো, ব্রত-ভঙ্গ করতে পারব না, আমি চিরকালের জন্য দরবেশ ।” 
এই সময় দরবেশ বাদশাহ কে উপদেশ দিলেন__ 
“গর বগ্পনুয়ী আয়, বাদশাহ, দর হমা 
দফতর বেহ, অজ্.ইন., পন্দ নীস্ত, | 
চু জ. বে ধিরদ্মন্দ মা ফরম! আমল, 
গর চে জা'মল কার-এ-খিরদ্মন্দ নীস্ত ॥৮ 
যদি তুমি শোন বাদশা! তবে বলি-মামার এই উপদেশের মত 
উপদেশ সমগ্র গ্রন্থশালাতেও মিলবে না। কথাটি হচ্ছে এই-_বুদ্ধিমান্‌ 
পণ্ডিত ভাড়া আর কাউকেও কাজের ভার দিও না। জানি-_বুদ্ধিমানেরা 
তোমার আমলা হতে আসবে না। এ কাজ তাদের নয়। তবু 
তাদেরকেই খোশামোদ ক'রে এনো। 
এইবার শেখ স'দীর অন্য আর একটি দিকের আলোচনা করতে 
হবে। ভারতবর্ষের আলঙ্কারিক-ব্যক্তিবিবেককার মহিমভট্ট কবিদের 
অলৌকিক দর্শন সম্বন্ধে মালোচন! করেছেন। প্রজ্ঞাচক্ষুতে এই দিব্য- 
দর্শন ঘটে |! একে বলা চলে 7:90)9610 181০0 1 আর প্রবাদ-বচনে 
কবিতার সাম্রাজ্যে স'দীর পয়গন্থরত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েই আছে। “দর 
শের সে তান্‌ পয়গন্থরানন্দ 1-.....ফেরদৌসী, আনবারী রো! স'দী।” 
মহিমভটু ঝলেছেন--এই প্রজ্ঞাচক্ষুই কবিদের তৃতীয় নয়ন।_“সা হি 
চক্ষুর্ভগবতভৃতীয়মিতি গীযতে । প্রতিভাই প্রজ্ঞ|। প্রাতিভ দর্শনই প্রজ্ঞার 
দশ্নি। রগ্জনরশ্মির মত বহিরাবরণভেদী দৃষ্টি কবিদৃষ্টি। স'দী এই 
প্রাতিভ দর্শনে নিতাসিদ্ধ ।--তা না হ'লে তিনি গাছেয় পাতায় বিশ্বরহস্থ 
দেখবেন কেমন ক'রে? ল'দীর দর্শন সবদা অস্তিত্বময়। তিনি আছেন 


২০৪ পারস্য সাহিত্য পরিক্রমা! 


এবং ধরণীর ধূলি থেকে মহামহীরুহ পর্যন্ত তারই অস্তিত্বের অভ্রান্ত 
স্বাক্ষর । তুমি বলছে! ওই সবুজ গাছের পাতাটি দেখ, হুশদার বা 
সচেতন হ'য়ে দেখ, তোমার নজরে পড়বে ওই সামান্য সবুজ পাত! 
'মহাগ্রন্থাগারের বিরাট গ্রন্থ। ওকে কি পড়ে শেষ করতে পারবে? 
কেমন ক'রে পারবে? ওই স্থগিতে যে কিরদ্গার বা শ্রষ্টারই সাক্ষাড 
ম'রিফত্‌ বা ঘনিষ্ঠ পরিচয় বিষ্তমান। 
“বর্গ-এদরখতান্‌ সবজ.. দরনজ.রে চিট 
হর বর্গে দফ তরীস্ত, ম'রিফত-এ-কিরদ্গার ॥” 
সমগ্র ইরামী সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভাতে যুদ্ধাবিগ্রহ 
আছে, প্রেমলৌন্দর্য আছে, মানব চরিত্রের স্বনিপুণ বিশ্লেষণ এবং সত্য 
উদ্ঘাটন আছে, জীবনের সমুন্নত আদর্শের অনুধ্যানও আছে। কিন্ত, 
যাকে বলে খাটি প্রকৃতি কবিতা তা কিন্তু বেশি নেই। অথচ গুল আর 
বুলবুলের দেশ ইরান। এর জলে স্থলে, আকাশে বাতাশে সৌন্দ্ধের 
ছড়াছড়ি। ওরা কেমন যেন অত্যন্ত সহজেই বুঝতে পেরেছেন এই বিচ্ছিন্ন 
সৌন্দর্য গুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনন্ত সৌন্দর্যের শেখর। গর! যখন 
কথ! বলেন তখন সেই কথার পেছনের স্ত্রটা আমাদের চারপাশের 
ছুনিয়ায় স্থির থাকতে দেয় না। ওদের কাব্যের এন্দ্রিয়িক সৌন্দর্য আমরা! 
পঞ্চ ইন্সিয় দিয়ে ভোগ করি সত্য, কিন্তু ইন্ড্িয়াধীশ মনের আকুলি- 
বিকুলি থামতে চায় না। স"দীর কবিতা বলুক্ষেত্রেই এমন সীমার বাধন 
ছিড়ে দিয়ে অসীমের ইঙ্গিত দিয়েছে। কারণ সদী সূফী । সূফী সংগীতের 
এই নিয়ম। আমরা ঝলে এসেছি মোঙ্গল কর্তৃক বাগদাদ লুষ্টদ এবং 
শেষ খলিফ! অল মুস্তা'সিম্‌ বিল্লা'র নিধন স'দীকে বৈরাগ্যে পূর্ণ করেছিল। 
তখন তার গুরু হ'লেন পর পর দু'জন প্রসিদ্ধ সৃফী-(১) শেখ 
শিহাবুদ্দীন স্ৃহ রারদশ (২) শামন্থুদ্দীন আবুল ফর্রাজ ইননুল্‌ জাবজপি। 
তিনি বলেছেন গুরুর উপদেশ আমার বুকে জলের রেখার মত রঃয়েছে। 
নজরে পড়ে না, কিন্তু আছে। আমি বখন কথা বলি_-তখন বুঝবে 
ভেতরে অন্যের দাড়া রয়েছে। তিনি বলেছেন_“দে! আন্দর জ. করমুদ, 
বর রএআব:। আর শোন একটি উপদেশ--€১) একী আন্কে বর 
গয়ের বদবীন্‌ মাঁবাশ (২) দোম্‌ আন্‌কে বরখেশ খোদবীন্‌ মা-বাশ,। 
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বগুস পরের খারাপ দেখো! না, আর নিজের বড়াইট! দেখো! না। পরঘুণা 
এবং আত্মাদর সমান পাপ। সন্দী সকলের উপর ঠাই দিয়েছেন তন্বজ্ঞান। 
এই জ্ঞানটা বখন আলে তখন অত্যন্ত সহজে মানুষ অহং ব! অস্মিতা। 
বিসর্জন দিতে পারে। স'দী বলেন-_ | 
“হায় মানুষ! এই জগহটা শুধু দৈহিক অহংএর পুষ্টির জন্য নয়। 
বার্থ তত্বচ্জানী মানুষের সন্ধান পাওয়া বড়ই কঠিন। 
ভোরের পাখীর সুর়লহযী নিদ্রিত মানুষ জানে না_ 
মানুষের জগণট! যে কী, তা পশু কেমন করে জানবে ! 
("পারস্য যাত্রী” রবীন্দ্রনাথের প্রতি ইরানের শ্রদ্ধাগ্লি ) 
আমি শেখ স'দীর কাব্যসাধনায় তথা জীবনসাধনায় একপ্রকার 
তান্ত্রিক পরিক্রমাই দেখতে পেয়েছি। তন্ত্রশান্দ্রের গোড়ার কথা পশ্বাচার, 
দ্বিতীয় আচার বীরাচার, তৃতীয় স্তরে দ্রিবাচার। তন্তরশান্তর ক্রমশ উর্ধব- 
গতির কথা বলে-_-কেবলি অভ্যুদয়, নীচে নাম! নয়। জীবমাত্রই প্রথমে 
পণ্ট__শিব সেখানে পশ্ুপতি। নিন্মস্তরের উপাসনায় জীবধর্মগুলির 
অস্বীকার না ক'রে তর্পণ করতে হয়। তর্পণই তৃষ্াক্ষয়ের উপায়, বাসনার 
মুলোচ্ছেদ অবদমনের মধ্য দিয়ে হয় না। বাসনা মিটিয়ে সাধক বাসনার 
উর্ধে ওঠে_-তখন সে হয় বীর। সংসারের বিধিনিষেধগুলো, নিয়ম- 
শৃঙ্খলাগুলে!। তার কাছে তখন শিথিল হয়ে যায়। সে তখন উচ্চরাজ্যে 
উঠে শিব-সাঞজুয্যের সম্মুধীন হতে চলে। দ্রিব্যাচারে বাইরের কোন 
কারবার নেই; যা চলবে সে কেবল আধ্যাত্মিক রাজ্যের খেল৷। এই 
অবস্থায় শক্তি মূলাধার থেকে ক্রমশ উত্তরোত্বর চক্রগুলি ছাড়িয়ে সহত্মারে 
শিব-সাধুজ্য লাভ করে--তখন যে সামরস্যের রস সেই রসই সরা বা স্থধা। 
সেই রস 'পীত্বা গাত্ব! পুনঃ পীস্বা বাবু পততি ভূতলে, উত্থায় চ পুনঃ 
পীত্ব। পুনর্জন্ম ন বিষ্ভাতে।' এখানে সব তান তিরোহিত হয়ে থাকে এক 
দিব্য চেতনায়। লে চেতনায় জাগে শিবোহহুম্‌। এই আনন্দের সীমা 
নেই। আবুলহ.দন্‌ এই মানস সন্তোগের একটি ছবি দিয়েছেন__ 
তা বে ভবানী জি.য়ারত-ই-দিলহা কুন। 
কাকু জ. হজার কবহ, আমদ্‌ রক দিল 
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এই শিব-সাবুজ্যে ছোট আমি বড় আমির সঙ্গে মিলে যায়ঃ 161০5০০০৪০ 
মিশে যায় 11৯০:০০০৪০) নামক বিশাল সম্ায়। 
সাদীর সাধনার আর একটি দিক উদ্ঘাটিত করা প্রয়োজন। তিনি 
অন্ুভ্ভব করেন--তিনি জীবন্ত এবং তিনি জহির কিন্তু যিনি 
প্রেমোদ্দিষ্টা সেই মণশূক পরদয়ী। এইজন্য সেই অধরার জন্য প্রেম 
প্রায়শই ব্যর্থ হয়ে ঘায়। নিরন্তর এই বার্থতায় প্রেমিকের অভিমান 
জাগে। ভু-বধূল বা মুহববত, প্রাপ্তিতে সার্থক হ'তে চায়। কিন্তু 
ছলনাময়ীকে সংদী তার প্রতীক্ষিত শূন্য শয়নে পান না। আবার নিজেই 
ভাবেন, “কেমন ক'রে পাব ?-_সে যে বিশ্বের, সে যে সকলের, আমার, 
দাবী কতটুকু ?' তিনি বলেন--. 
'****সৌভাগ্যের দান 
আমারে দিল না কোন মান। 
তিমির রজনী শেষে, উধারূপে আসিবে সেজন-_ 
বক্ষে ধরি নিষ্ঠ'র পীড়নে, বিম্বাধরে স্থুধা পান করি' 
ভুলিব প্রবাস-সে আমার নয়। 
তাই মনে ভাবি__- 
মান ক'রে দূরে চ'লে গিয়ে 
তার ওই ছলনার মায়াপাশ ছিন্ন করে ফেলি-_ 
বঞ্চনারে করিয়া বঞ্চনা। 
জানি আমি আসিবে সে যবে, 
আমার কোলের কাছে; 
পারিব না, তার ওই কালো কেশপাশে 
অলম অঙ্গুলি দিয়ে অনঙ্গ বিলাস। 
আমি তুচ্ছ এক শুধু । সেখানে যে বন্দী হ'য়ে আছে 
অবুত প্রেমিক প্রাণ; অযুত বশুসর ধরি 
পিঞরের কুদ্ধগুছে পাখির মতন। 
অপরাজিত প্রেমের ছুর্জয় অভিমানটুকু সদীর বিলক্ষণ আছে। আবার 
প্রতীক্ষা-কাতর স'দী বিরহের মধ্যেও মিলনের আশ্বাস পেয়েছেন। তখন 
ভিনি বলেছেন-_“এই যে বুকভরা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে আমার কারবার, সেও 
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তো আমার এক কাজ। এই কাজের মধ্য দিয়ে আমার দিনগুলো! চলে 
যায়। সার! রাত্রি আমি প্রতীক্ষায় থাকি। উবার মতো হুদার মুখখানি 
দিয়ে, প্রভাতকে মধুরতর ক'ৰে দিয়ে একজন আসবে । সেই বধূর মুখ 
দেখতে পেলেই আমার জীবন সফল হবে। আমি কি মানুষের নিন্দায় 
ভয় করি? বীরের বক্ষ বর্ধ হ'য়ে ফিরিয়ে দেয় নিন্দার শেলাধাত | বু 
বন্ধ বাধা এবং বিস্তর বিফলতার ভিত্বিতেই জয়ের স্তস্ত প্রোথিত হয়। 
নবরোজ আসে শীতেরই শেষে--বসন্তে । অনেক লাভ-লোকসানের হিসাব 
করা প্রেমিক লায়লাকে চেয়েছিল : কিন্তু পাগল মজনু তার সবকিছু 
হারিয়ে তবে তাকে লাভ করেছিল। আমাকে তুমি বশেই রেখেছ। 
এখন নতুন খেলা খেল। পোষ! পাখীর জন্য শেকলের প্রয়োজন কি? 
যে ইহকাল পরকাল সব খোয়াতে পারে, তারই তো! হিম্মত। আমি 
তাই ক'রেছি। এ শক্তি সংসারের তপস্বীদের হবে না জানি। ভবিষ্যুৎ, 
অনাগত, অতীত মৃত, সদী আজ প্রাণ ভরে মজা লোট।” 

সূফী সাধকদের প্রেমের গুরু সাকণী পেয়ালা ভরে শরাব দেন-_ 
প্রেরণা দেন। বীর সাধকদের তখন পরোয়া থাকে না । সেই পাওয়ার 
মত্র্তটাই চরম মুহূর্ত । তখন অভীতও অনাগত-_ছুইই তুচ্ছ হয়ে যায়। 
বর্তমানই জীবন ব'লে মনে হয়। আমাদের শান্ধে আছে_-যদহরের 
বিরজে তদহরেব প্রব্রজেত'_-বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গেই সংসার তাগ 
করবে। পরমক্ষণ বার বার আসে না। তীর্থ, তিথি, নক্ষত্র, বার, ক্ষণ 
_-এসব প্মৃতির ধর্ম, বীরের ধর্ম নয়, দিব্য ধর্মও নয়। 

অন্থাত্র আশিক স'দী তার প্রেমোদ্দিষটা ম'শৃককে বলছেন__“শীরাজ- 
নগর আজ নবরোজে.র দিনে সৌন্দর্যে ঝলমল করছে। আজ প্রবাসী 
এই শীরাজ.কে গেয়ে তার দেশ ভুলে যায়--তার গোলাম হ'য়ে যায়। 
এমন দিনে ফুল হাসে, আর ওদিকে মেঘের চোখ থেকে ঈর্যায় ছু'এক 
বরা জল ঝরে। একদিকে ওই ভালোবাসা অন্তদিকে ওই ঈর্ধ্যা-_ 
সব তো তোমারই জস্যা। যদি তুমি তোমার লঘু চরণক্ষেপে এমন 
দিনে চলেই আস,-তবে? না তোমার ওই চন্পণের রক্তরাগ আর লঘু 
চরণ ভঙ্গিমা আমি কি দিয়ে বোঝাব? সম্ীবনী সুধার পরশ আছে 
€ভোমার রাঙ্গা! চরণে । জানি সখি জানি! ওই চরণের কোমল পীড়নে 


২৬৮ পারস্য সাহিত্য পরিক্রম! 


তড়িৎস্পর্শ আছে। ভাতে আসবে মরণের নতুন জীবন। জানি লখি 
জানি! যারা আছে ক্বরের অন্ধকারে তাদেরও ত্রন্দন কাফনের মৌন 
আবরণ ভেদ ক'রে চলে আপবে।” 

এ কথা ঠিক স"দী বিচ্ছেদে কাতর হয়েছেন, বিলাপ ক'রেছেন। 
সাধারণ প্রেমিক সূফীর মতই তিনি সাধারণ কথা বলেছেন--বুলবুল 
অমন ক'রে কেদে না! তুমি ফুলের প্রেমিক--তুমি যদি অমন কাদে 
তবে, আমার কান্নাও তার সঙ্গে মিশিয়ে দেবো । আমিও যে বিরহী-_ 
আমি ভালবাসি যে কুন্ুম-কোমল দেহখানি গুল অন্দাম্‌। জপ্দীর ভাষায় 

অয় বুলবুল অগর নালী, মন বা তু, হম আবাজ-ম্‌। 
তু ইশক্-এ-গুল-এ-দারী, মন আশিক্-এ-গুল-আন্দাম্‌ ॥ 

কিন্তু, অসাধারণ স"দী একটি অসামান্য কথা বলেছেন ; সেটা হচ্ছে 
এই-সম প্রেমিকের প্রেমের মধ্য দিয়েই বিসদূশ আমরা মিলে যেতে 
পারি। স'দীর এই স্বপ্ন বিভেদের পৃথিবীতে কি কখনে৷ সত্য হবে? 
একই প্রেমময়ের প্রেমিক উপাসকরা তো কোনদিনই পরস্পরকে 
ভালোবাসতে শিখলো না! স'দী বলেন, “ওরে সাদী! তুই এক কোণে 
পড়ে.আছিস কেন? প্রত্যেকেই যে একটাই জাম বা পাত্রের মধ্যে 
র*য়েছে_“হর কস্‌ মিয়ানএজাম্‌ অয় বো স'দী বগুশায়।” তুমি কি জান 
না? বেগানহ (পরজন ) অজ. আশনায়-এ-ইয়ার বন্ধুর প্রেমের মধ্য 
দিয়ে হমখল্ক্‌. সমছুনিয়ার হয়ে যায়। “বেগানহ, বাশদ অজ. হমখলক্‌, 
আশনায়এ-ইয়ার”এই যে প্রেমের কথা, সে সব প্রেমডোবানে 
প্রেমের কথা। এর পর আর কিছু নেই, আর কিছু থাকতে পারে না। 
এই প্রেমে পৃথিবীর দেওয়াল ধ্বসে পড়ে একাকার হয়ে যায়। মানুষে 
মানুষে কোন ভেদ থাকে না। 

পাধিব প্রেমের অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে নিয়ে শা'এর পয়গম্বর শেখ 
স'দী পাথিব ভালোবাসার রাজ্যটার ক্ষুদ্র সীম! উপলব্ধি করেছেন অত্যস্ত 
সহজে। আমাদের হৃদয়ের সবটুকু নিংড়ে নিয়ে, সবটুকু প্রেম পার্ধিব 
আধারে ঢেলে' দেওয়া বুক্গিমানের কাজ নয়। কাজটা নাদানী বা মূঢ়ত!। 
ুর্থ! তুমি জান না-_এই পৃথিবীতে নদী, সমুদ্র, পাহাড় পর্বতেরও 
যেমন শেষ নেই, প্রেমেরও তেমনি হদ্‌ বা! সীমান! নেই। সুতরাং ওই 


শেখ স্দী ই০৯ 
ঘ.বি, পারস় সাহিতভা। ৫৬-১৪ 


ম্ছাবন্ত একেবায়ে শেষ ক'রে দিও না। বিচরণ করতে করতে দেখবে 
প্রিয়া শ্রিয়তরম্‌ মিলে যাচ্ছে। এগিয়ে যাও, তার চাইতেও প্রিয়তর 
পাবে। মুর্খ! তোমার ভুবন ভ্রমণ শেষ করেও শ্রিয়তম কলে থামতে 
পায়বে না। লপ্দী বলেন-_ 

মাটির মায়ায় মানুষের প্রেমে শেষ হ'য়ো৷ নাক ভাই। 


দরিয়া জমীন অগণিত ভবে, প্রেমেরও সীমানা! নাই ॥ ্ 
'সস.নবী?। 


এই কথা ইশক-এমজাজশী সন্বঙ্গে। সেটা ক্ষণভঙ্গুর। ইশ.ক-ই- 
হকশীকীতে একবার বেছিল হয়ে চিরাগ জ্বালিয়ে দাও ; দেখবে ভিতরেই 
তিনি আছেন। শেখ স'দী সে গুপ্ত বির তাপ হৃদয়ে অনুভব করেছেন 
--তার ধোয়া মাথা পর্যন্ত উঠে সব এলোমেলো ক'রে দিয়েছে "দুম 
যেসর বরামদ জিন আতশ.-এনিহানী'। তখন তিনি কেদে কেঁদে 
বলেছেন_“জারকী চুনান্‌ ন দারদ্‌ বেদুত্ত, জিন্দগানী'--আমার বধুছাড়। 
জীবনের কোন আকর্ষণ নেই। প্রায় একই সুরে প্রেমের সাধক হাফীজ, 
বলেছেন-_ ্‌ 

“আয়, বেতৃ হারাম্‌ জিন্দগানী? | 

হায়! তোমারে ছেড়ে আমার জীবনকে আজ হারাম বলে মনে 
₹চ্ছে। 

১৯৩২ সালে শীরাজে. রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনায় ইরানীরা বলেছিলেন-__ 
শীরাজ শহর ছুটি চিরজীবী মানুষের গৌরবে গৌরবান্বিত। তাদের চিত্তের 
পরিমগডল তোমার চিত্তের কাছাকাছি ।” ববীন্দ্রনাথ বলেছিলেন-__ 
-আপনাদের পূর্বতন সৃফীসাধক কৰি ও রূপকার ধার! আমি তাদেরই 
আপন, এসেছি আধুনিক কালের ভাষ৷ নিয়ে ।” 


কমাল-উদ্দীন ইসমাইল 


ত্রয়োদশ শতাব্দীর অভিশপ্ত ইরানে জমাল-উদ্দীন মহম্মদ আবদুর্‌ 
রজ্জাক, ইসফাহানীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন “কমাল-উদ্দীন্‌ ইসমা"ইল্‌ঃ। 
ইরানের অভিশাপ এসেছিল রাজ্যময় মোজল অভিযানের মধ্য দিয়ে। 


২১০ পারস্য সাহিত্য পরিক্রম! 


সা্দীর সমসাময়িক ছিলেন এই কমাল-উদ্দীন। শেখ সাণ্দীর় আশ্রয়দাতা 
'অতাবেক সদ জংঙ্গী ও ততপুত্র অতাবেক আবুবকর স'দের উদ্দেশে 
কমাল-উদ্দীনের প্রশংসাগীতি ব! কম্পীদা আছে। কস! ব। বীর. 
কবিতায় এই কবির যুগোঁচিত উতুসীহু বেশি পরিমাণে ছিল বলেই 
তমাম খারেজ.মশাহীর রাজন্যবর্গের উদ্দেশ্যে তার কিছু না কিছু 
রুচনা আছে। 

জীবনীকার দৌলত শাহ. বলে গিয়েছেন-_কমাল-উদ্দীন ইসমাইল 
বিভ্তবান্‌ এবং উদারচিত্ত ছিলেন। এসব ক্ষেত্রে যা ঘটে, তাই ঘটেছিল। 
উদ্বারচেতারা পরছুঃখে কাতর হ'য়ে পরের প্রয়োজনে অর্থ দিয়ে 
প্রবঞ্চনার জালে জড়িয়ে মানসিক ক্রেশ পান। কমাল-উদ্দীন ছিলেন 
অত্যন্ত স্পর্শকাতর। দয়ায় তিনি যত সহজে ভেসে যান, তত সহজেই। 
ক্রোধে অগ্রির নত জ্বলে ওঠেন। অকৃতজ্ঞ ইস্ফাহান্বাসীর জন্য তিনি 
খোদার অভিশাপ কামনা ক'রে বলেছিলেন-__ 

হে সপ্তগ্রন্থের অধীশ্বর তুমি কোন দুর্ধর্ষ, দুর্জয়, নিষ্ঠ,র কাফিরকে 
পাঠিয়ে দিয়ে এই দার-ই-দাস্তকে একদম শৃহ্য প্রান্তর (দশত.) 
ক'রে ছাড়ো । এখানে রক্তের জোয়ার বইয়ে দাও। এখানকার 
অধিবাসীদের সংখ্যা বাড়ক তাদের খগ্বিখণ্ড অজপগ্রত্যঙ্গে ৷ 

খোদা তার প্রার্থনা শুনেছিলেন। তিনি মোঙগলদের পাঠিয়ে 
দিয়েছিলেন। চিঙ্গিজ খাঁর পুত্র ওগদই খা! ১২৩৭ সালে ইস্ফাহানকে 
শ্মশান ক'রে ছেড়েছিলেন। এই নরহত্যায় স্বয়ং কবি কমাল-উদ্দীনও 
রক্ষা পেলেন না। জীবনে কোন আদর্শ খোঁজা নিক্ষল সাধনা। তুর্কী 
প্রকচনে আছে 

ইয়ার সিজ. ক.লির্‌ কিমসেনে আ'য়ব-সিজ- ইয়ার ইস্তেয়ান্‌। 

যদি নিষ্পাপ নিষ্বলুষ বন্ধু চাও তবে নির্বান্ধব হ'য়ে থাকতে হবে। 
কমাল-উদ্দীন গৃহহীন, স্বজনহীন, নির্বান্ধব হ'য়েই মৃত্যুবরণ করতে 
বাধ্য হন। 

ঘটনাটি বলি। মোঙ্গল রাষ্টুবিন্নবে কমাল বৈরাগ্যে সুফী হ'য়ে নগরের 
উপকণ্ঠে বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন। তার বন্ধু, পরিচিত, অর্ধপরিচিত, 
অপরিচিতের দল তাদের ধনদৌলত কমাপের কাছে গচ্ছিত করলেন। 


কমাল-উদ্দীন ইসমাইল র ২১১ 


কমাল কূপের জলে ফেলে দিয়ে সেগুলোকে নিরাপদ করলেন। কোন 
তুকাঁর জি.হগির বা আটিবাধা বাণ এসে পড়লো সেই কৃপের জলে। 
এই সাক্কেতিক বাণ গুপগুধনের খবর বলে। কুপ খুঁজে পাওয়া গেল প্রভূত 
খনদৌলত। ফল অনুমেয়। কমাল প্রাণ হারালেন। তার শেষ ক্রন্দন 
খোদার বিরুদ্ধে তীব্র অভিমান। বাংলার কান্তকবি রজস্তীকান্ত সেন, 
নিশ্চিত মৃত্যুসুচক অপাধা ব্যাধির কবলিত হয়ে বলেছিলেন'_ 
“আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছ, 
গর্ব করিতে চূর্‌। 
সে আত্মসমর্পণের স্থর। কমাল-উদ্দীন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে আর্তকণ্টে 
বলেছিলেন-_ 
দিল খুন শুদ শর্ত-ই-জান গুজ-াজনী ইন্‌ অন্ত, 
দর হজ.রত.-ই-তৃু কমীন্‌ বাজ?ী ইন্‌ অস্ত, ॥ 
বা ইন্‌ হম হীচ দম্‌ নমী বায়িদ জ.দ। 
শায়দ কি তৃরা বন্দনরাজী ইন্‌ অস্ত, ॥ 
আমার রক্তমাখা হৃতুপিগুটা বেরিয়ে আসছে, আসবেই-_ কারণ, 
আত্মোতসর্গের যে এই নিয়ম প্রভু । আর এটাই তে! তোমার কামীন বা 
অবোধ্য খেলা-_এসব নিয়েও কোন অভিযোগ আমার দমে দমে আসে না 
--আসা উচিত নয়। সম্ভবত তুমি ভক্তদের এমনি করেই অভ্যধিত কর। 
কমাল-উদ্দীন ব্যঙ্গ-বিদ্রপেও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। একটি “হিজু” বা 
বিদ্রপাত্মক কবিতা উদ্ধৃত করি।_- 
জ. ম্্‌-ই-ফানী বারর্‌ কুনম্‌ অগর গোয়িদ্‌। 
কি মন্‌ বখান্ই-খুদু মীখোরম্‌ ত.রাম্‌ হ'লাল্‌। 
কি আন্‌ কি মাল্‌-ই-হ'লাল্‌ অস্ত মর্দ-ই-ফানীরা ? 
কুদাম মাল্‌ কি উ দারদ্‌ রে! কুদাম্‌ হ'লাল্‌? 
বলে, জ. মুমসিকী আন্গাহ, মাল্‌-ই-খশীশ, খোর্দ্‌। 
কজ. ইজত.রার্‌ মরদ্‌ বা শরদ্‌ হরাম্‌ হু.লাল্‌। 
কম্বকৃত, হাড়কঞ্জীস বলে কিন! বাড়ীতে আমি পবিত্র খান্ধ খাই। হা 
বিশ্বাসযোগ্য কথ। বটে! পরের রক্তশোষা অর্থে সে তো! নিরস্তর হারাম 
তভোজী। দ্বানা ও দৌলত, ছুই তে! তার অক্েধ্য হারাম্‌। নিপীড়িতের 
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রক্ত শুষে বা জাসে তার মবটাই তো! হারামী । ওর কাছে ছারামই 
হালাল। 
গুধু কসীদা ও হিন্ঞু নয়, কমাল-উদ্দীনের মধ্যে রোমান্টিক দৃষ্ঠিভঙ্গীও 
আছে-_এবং সে দৃষ্টিতে রসিকতাও আছে_ 
র-এজ. আন্‌ খুবতর্‌ ততান্‌ বুদ? 
ওর মুখ থেকে অন্য কোন মুখ সুন্দরতয় হতে পারে কি? 
হান বগোয়েদ্‌ অগর তরানদ্বুদ। 
ই৷ বল, যদি সুন্দর সম্ভব হয় বলতে পার। 
আন্‌ চুনান্‌ নাজুক বো চুনান্‌ শীরীন্‌। 
বলছি শোন! সে মুখখানা এমন কোমল-পেলব ও মিষ্টি যে-_ 
লব ন বাশদ্‌ শকর্‌ তবানদ্‌ বুদ ॥ 
হী, এমন মিষ্টি যে ওর ঠোট ঠোঁট নয়, একেবারে মিছরির টুকরো 


হুণফিজ. শীরাজ-" 


হাফিজের নাম স্মরণে জাগলেই মনে হয় সুনিশ্চিত মৃত্যু্জয়। অবিস্মরণীয়, 
অতুলনীয় হ'ফিজ.। তার পূর্ণ নামটি শনম্থদ্দীন মহ-স্মদ হাফিজ. । 
গুণযুগ্ধরা কবিকে বলতেন-_লিসানু”ল ঘ:য়ব”, অদৃশ্য লোকের বার্তাবহ। 
কেউ কেউ বলে গিয়েছেন__-তিরজু, মানু'ল অসরার” বা রহস্যের ভাষ্যকার । 
প্রসিদ্ধ জীবনীকার দৌলতশাহ, র্লুবির তিরোধানের শতবর্ষ মধ্যে তার 
জীবনেতিহাস দিয়ে গিয়েছেন। বহু জীবনীকারের মধ্যে আধুনিক কালের 
রিদাকু,লী খার “মজম' উল ফুসহণ, এবং “রিয়াজুল আরিফিন" প্রসিদ্ধি 
অঞ্জন করেছে। তবু ছুঃখে রয়ে যায়, সব হণাফিজ.-জীবনীতেই খাঁটি 
তথ্যের চেয়ে যেন প্রচলিত কিংবদন্তী অধিকতর পরিমাণে মিশ্রিত হয়ে 
আছে। অনেক সময় মনে হয়, প্রবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতেই যেন জীবন- 
কথার ইমারত, সম্তর্পণে গাথা হয়ে চলেছে। জীবনকথাগুলির মধ্যে 
অবশ্যুই বিশেষ মূল্য দিতে হবে যুহুল্মদ গুলন্দামের রচনাকে ; কারণ 
তিনি ছিলেন কবির সমসাময়িক এবং কবির পরম নুহৃত। এই জীবন 


হাফিজ, গীরাজী ২১৩ 


চরিতেই দেখতে পাই হাফিজ. ছিলেন আসমানের মত উদার ছাদয়, 
পরধর্ষে সতত বিছেষশূন্থা, অকৃপণ উদ্বারহস্ত এবং সর্বোপরি মানব প্রেমিক । 
বিশ্বপ্রেষের বিশাল কক্ষেও তার জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা -কখনে! 
মানদণ্ডে লঘুতা স্বীকার করে নি। এই কবির প্রসিদ্ধি তার জীবদদশাতেই 
ফার্স থেকে খোরাসান এবং ভারত থেকে আজ-র বায়জান পর্যস্ত বিস্তৃত 
হয়ে পড়েছিল। গুধু তাই নয়, ইরান তুরানের সঙ্গে তাইগ্রিস ফোরাতের 
দোয়াবসহ সমগ্র আরব জগত স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষের কৰি 
বিহন্সরাও এই শীরাজ,তুতীর অমতকণ্-নিঃস্থত বাণীভঙ্গিমার প্রভূত 
সমাদর আরম্ত করেছিল। 

মনে রাখতে হবে ভারত তখন পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম জগৎ 
থেকে বিচ্ছিন্ন । মোঙগল আক্রমণের অবশ্যস্তাবী ফলেই এই বিচ্ছিন্নতা । 
মোঙ্গলদের পারস্য ও আরব জয় দিল্লীকে পশ্চিমের মুসলিম জগৎ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। ফল অবশ্য ভাল হয়েছিল। জিয়াউদ্দীন 
বরনির ভাষায় “09191 09০8079 8008] ০06 73%£080 &0 058] ০1 
081:0 ৪0০ 090868061001916? 1-_বিচ্ছিন্ন ভারতে মুসলিম কৃঙ্ঠি এবং 
পারস্য ভাষা ও সাহিত্যের প্রেম অনুশীলিত হচ্ছিল সথুলতানদের সভাকবি 
ঘবারা। তারা .হ.ফিজ শীরাজশীর মিছরীর দীনাগুলি ভেঙ্গে ভেঙ্গে আন্বাদ 
করে চলেছিলেন। “হণফিজ স্বয়ং বলে গিয়েছেন-__ 

সীহ, চশমান্এ কাশ মীরী বে তুরকান্‌ এ সমরকন্দী। 

কালো কাজল-নয়ন কাশমীরী থেকে সমরকন্দের তুকীরা একই 
ভালে আজ হণফিজে.র গানে নেচে চলেছে ।-_শকর্‌ শিকন্‌ শ্ন্দ, হমহ, 
তৃতীয়ান্‌ হিন্দ, £ শুধু তাই নয়, আজ ভারতের সব শুকপাথীরা ইরানী 
মিছরীর দানা ভেঙ্গে চলেছে-_ সে দানাগুলি আজ বঙ্গাল পর্যন্ত ছড়িয়ে 
গেল। দেশ ও কালের সীমানা আজ কবিতা মুহুর্তে ধূলিসাশ করে 
চলেছে। একরাতের নবজাতক অবিশ্বসনীয় বেগে এক বছরের পথ উত্তীর্ণ 
হয়ে চলেছে ।-_ 

“কীন্‌ ত্বিফল্‌-এ ইকৃশবহ, রহ. ইক্নালহ, মীররদ্‌।, 

কত দেশ থেকে যে এই শীরাজী বুলবুলের আমন্ত্রণ এসেছে তার ইয়ত্ত। 
নেই। বাগদাদের ঈলখানী সৃলতান্‌ ছিলেন স্বয়ং কবি ও সংগীতজ্ঞ। 
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সেই নুলতান্‌ আহ.মদ্‌ হফিজ.কে তীর রাজ্যে চেয়েছিলেন। কৰি 
প্রত্যুত্তর তীর প্রশস্তিগাথ! পাঠিয়ে দিয়ে জানিয়েছিলেন-_ “নমীদছন্দ, 
ইজাজ.ভ. মরা বহু সয়ীর্‌ বো সফর্। নসীম্‌-এ বাদ মোস;ললী বে! আব.-এ 
রুকন্াবাদ।” যুসল্লার মু মন্দ সমীরণ ও কুকনাবাদের শ্োতস্বিনী 
আমাকে সঞ্চরণ ও ভ্রমণের জঙ্থা বিরহ অনুমোদন করে না, স্থলতান্‌ 
আমি কি করব? ভারতবর্ষ থেকে পর পর দু'জন সুলতান সাদর আহবান 
জানালেন। প্রথম জন বাহমনী সুলতান মহ-যুদ্রশাহ। কবির কাছে 
পাথেয় পর্যস্ত চলে গেল। তিনি তার থেকে একট। বড় অংশ শীরাজে.ই 
খরচ -করে ফেললেন। কিন্তু অদৃষ্ট তাকে ছাড়তে চায় না। দুজন খুব 
বড় সওদাগর কবির পাথেয় ভার বহন করতে চাইলেন। তিনি হুরমুজ, 
বন্দর পর্যস্ত মগ্রসরও হলেন। এমন সময় কবির অনীহা! বাইরে প্রচণ্ড 
ঝড় হয়ে দেখ! দিল। অশুভ যাত্রার অজুহাতে কবি দেশে ফিরে গেলেন। 
অবশ্য মহম্মদ শাহকে অশেষ ধন্যবাদে তিনি কৃতার্থ করেছিলেন-- 
“হুখের সাগর স্থধ মনে হলো আশা ও লাভের পরশ স্মরি ; 
আশ! ছিড়ে যায় তূফানের বেগে, স্থলতান্‌ বলো মামি কি করি ?” 

বিভুতিউূষণের হাজারী ঠাকুরকে হাজার টাকা মাইনে দিয়েও তার আদর্শ 
হিন্দু হোটেল ছাড়াতে পারা যায় নি। সুলতান ঘ্যাসউদ্দীন ইবন্‌ সুলতান্‌ 
সিকন্দর বাংলাদেশ থেকে তাকে অভিনন্দিত করলেন এরং কবির শুভা- 
গমন কামনা! করলেন। কবি জানালেন--বাংলার গিয়াস-উদ্দীন আমাকে 
ডাকছেন-_জানি আমি, হিন্দোস্তানের শুকপাথীরা এই ইরানী গুকের 
মিছরীদা'ন। ভেঙ্গে চলেছে । হাফিজ, তুমি সুলতান গিয়াস-উদ্দীনের আগ্রহে 
হতাদর হয়ো না-“গযাফিল মশর কেহ, কারে তূ অজ- নালহ, মীররদ্‌।” 
কিন্তু বঙ্গালেও তিনি এলেন না। ১৯৩২ সালে কবি রবীন্দ্রনাথ 
বলেছিলেন, বঙ্গাধিপতি একদা কবি হাফিজ.কে বাংলায় নিমন্ত্রণ করে 
ব্যর্থ হয়েছিলেন। আজ বাংলার কবি শীরাজে. এসে শুভ কামনা জানিয়ে 
নিজেকে কৃতার্থ মনে করল। ইরানীর! সেদিন অনুভব করেছিলেন, 
সাদীর দেহ শত্াবদীসমূহের চিরনিদ্রো ত্যাগ করে মৌন কাফনের মুখ 
খুলে আজ উর্ধব আকাশে উঠে এসেছে। আজ হাফিজে,র পরিতৃপ্ত 
হাসি তার স্বদেশবাসীর আনন্দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। 


হাফিজ. শীরাজন ২১৫ 


এইবার কবি হাফিজের পারিবারিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের 
প্রয়োজন অনুভব করি। শীরা্ধ, অনতিপ্রাচীন শহর । আরব-বিজিত 
ইরানেই এই শহরের পত্তন। হণফিজে.র পিতৃদেব বহাউন্দীন এসফ্হান 
থেকে শীরাজে, 'অতাবেক রাজবংশের শাসনকালে বসতি স্বাপন করেন। 
বিচ প্রথম জীবনে ব্যবসাবাণিজ্যে তিনি প্রভূত অর্থ ও এশ্র্ধের অধিপতি 
হন, তবু শেষ বয়সে সবকিছু অব্যবস্থার মধ্যে. ফেলে তিনি ম্ৃত্যুমুখে 
পতিত হুদ । ঠার বিধবা পত্বী এবং শিশুপুত্র--ভবিস্াতের হাফিজ, তখন 
চরম দারিজ্র্যের মুখে। কিন্তু জ্ঞানস্পৃহা যার প্রবল তাকে ঠেকিয়ে রাখা 
যায় না। বালক শিক্ষার্থী জ্ঞান-সাআজ্যের প্রবেশমুখেই কোরানশরীফ 
কন্থ করে ফেললেন। শ্রুতিধর অজ্রান্ত “কোরানন্মারক' পরিচিত 
হলেন “হাফিজ, কপে। এই “হণশফিজ. হলো তার ভবিষ্যৎ কবিনাম বা 
তখললুস্‌। এখানে এক অলৌকিক কাহিনীর গ্রন্থি-বন্ধন হয়েছে । শীরাজে-র 
উত্তর প্রান্তে বাব! কৃহীর পবিত্র আশ্রমে ইমাম আলী নামক সাধুর হাতে 
এক স্বর্গীয় ফল খেয়েই নাকি এই বালক অদ্বিতীঘ যশস্বী কবি হয়ে 
যান। শিবলী নু'মানী তার উদৃর্রেন্থে হবাফিজে:র পৃষ্ঠপোষক রাজন্যবর্গের 
এক নাতিদীর্ঘ তালিক দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে স্বয়ং কবি হাঁফিজে.র 
দীর্ঘশ্বাসে ভরা একটি স্মরণ কবিতা আছে। তার মর্শ-_“শাহ, শেখ 
আবু শাকের রাজত্বে ফার্স রাজ্যের উন্নতি হয়েছিল অপরিদীম। 
তার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল দিগবিদিকে, দেশবিদেশে । সেকালের 
শাসন-ধুরীণ সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন পাঁচজন। (১) প্রথম আবু ইশাক স্বয়ং 
--যিনি স্থশাসনের প্রবর্তকরূপে চিরন্মরণীয হয়ে থাকবেন । তার উদ্দারতা, 
সমদশিতা ও ম্যায়ধর্ম তাকে অসমোর্ধধ শের অধিকারী করেছে। (২) 
দ্বিতীয় নাম অধুনা অদৃশ্য লোকবিহারী, কিন্ত একদা তিনি ছিলেন 
অগ্রমত্ত শক্তির প্রতীক। তীর নাম আমীন উদ্দীন। (৩) তৃতীয় নাম 
আসিলুল মিল্লাতউদ্দীন। বেহেলতও বুঝি তার সুমকক্ষ বিচারক পাবে 
না। (8) এই প্রকার সৃকন্সন ন্যায় বিচার প্রদঙ্গেই চতুর্থ নাম কীর্তন 
করি-তিনি অছুদ্‌-উদ্দীন। তারপর সর্বশেষ পঞ্চম নামটি শ্রদ্ধাভরে 
প্মরখ করি--(৫) তিনি হাজী কিরাম্‌_হৃদয় ধার বিস্তীর্ণ দরিয়া। 
হাতেমতাই এর মত যিনি সর্বস্বদানে আনন্দিত হতেন। নিক্ষিঞ্চন 


২১৬ পারস্য সাহিত্য পরিক্রমা 


হওয়ার গৌরব কয়জন এই দুনিয়ায় আচরণ করে দেখাতে পায়ে? 
এত বড় হৃদয় ছিল কিবামের। ওরা সব চলে গেলেন। অদধিতীয়রা 
উত্তরযুগে তাদের সমকক্ষ রেখে গেলেন না। অপরিসীম মহিমান্বিত, 
আল্লাহ তাল! সেই মরহুমদের ক্ষমা করুন,--এই মোনাজাত করি। 
এতে বোঝা! যায়, হাফিজ. তার চৌষটি বছরের জীবনে (১৩২৫- 
১৩৮৯ ) বহু জ্ঞানীগুণী শাসকের সংস্পর্শে এসেছিলেন । তিনি রাজনৈতিক 
জীবনের পরিধি এড়িয়ে যেতে্পারেন নি। এদিকে কাব্য সাধনা, 
ওদিকে ধর্মগ্রস্থের ভাষ্য ও বিশ্লেষণ, অপরদিকে ফাসের শাসনব্যবস্থা 
এবং উত্থানপতনের সঙ্গে ভাবাতিশয্যে বিজড়িত--এমন মানুষের কি 
অবসর আছে তার নিজের রচনা গুছিয়ে রেখে যাওয়ার? ছিল না 
বলেই কবি-ন্তুহৃত গুলন্দাম্‌ দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন_“যদি তিনি নিজে 
স্বহস্তে তার কুললিয়ত, সুবিন্যস্ত করে যেতেন তবে তা মহাকালের কণ্টে 
অগনান মালিক হয়ে থাকতো ।” বিভিন্ন রাজসভার রাজকবি হয়ে তিনি 
বাতানুকূল বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন করেন নি, তিনি ছিলেন ঘটনাবলীর 
্রঞ্টা, সমালোচক এবং ইঙ্টানিষ্টের অংশীদার । রাজকর্মের কঠিন এবং 
নিপুণ সমালোচকরূপে কৰি হণাফিজের কিছু পরিচয় দেওয়া! প্রয়োজন । 
প্রথমেই বলি অবু ইশাক ইন্জ,র কথা। ঘাজানরখার রাজত্বের সময় 

ইনি ফার্সের শাসনকর্ত।। নিজে তিনি কবি এবং হাফিজের গুণগরিমায় 
মুক্ধ। এ কথ! সত্য হলেও বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে, তিনি 
আলন্ন শক্রআক্রমণের সপ্মুধীন হয়েও পৃণিমা রাত্রির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে 
শীরাজে,র দ্বারপ্রান্তে উপনীত সেনানায়ককে পত্র দিয়ে জানিয়েছিলেন_- 
আকাশে একবার চোখ মেলে তাকাও-_ দেখ, এমন সুন্দর রাত ক'টা 
পাবে। এখানে চলে এসো, আমর! সকলে মিলে উগুসব করি-_ 

“বেয়া, তা ইয়েক ইমশব তমাশ কুনেম্‌। 

চু ফরদা শবদ্‌__কারে কফরদ! কুনেম্‌। 

দেখ, আজিকার রাতভোর গুধু চলেছে জ্যোতসা৷ খেলা» 

আকাশে ভুবনে বসেছে আজিকে একী অপরূপ মেলা । 

ছুশমনি জার লড়াই যা কিছু-আগামী দিনের কাজ; 

আজিকার নিশি বিফল করোনা, পরো! মিলনের সার । 


হাফিজ. শীরাজ” ২১৭ 


এইবার কৰি হ-কিজের পারিবারিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের 
প্রয়োজন অনুভব করি। শীরাজ. অনভিপ্রাচীন শহর । আরব-বিজিত 
ইরানেই এই শহরের পত্তন। হ-াফিজে.র পিতৃদেব বহাউদ্দীন এসফহান 
থেকে শীরাজে, অতাবেক রাজবংশের শাসনকালে বদতি স্থাপন করেন । 
বিচ প্রথম জীবনে ব্যবসাবাণিজ্যো তিনি প্রভৃত অর্থ ও এশ্বর্ের অধিপতি 
হন, তবু শেষ বয়সে সবকিছু অব্যবস্থার মধ্যে. ফেলে তিনি মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। তার বিধবা পত্ী এবং শিশুপুত্র-_ ভবিষ্যতের হাফিজ, তখন 
চরম দারিজ্রোর মুখে। কিন্তু জ্ঞানস্পৃহা যার প্রবল তাকে ঠেকিয়ে রাখা 
যায় না। বালক শিক্ষার্থী জ্ঞান-সামাজ্যের প্রবেশমুখেই কোরানশরীফ 
কণ্টস্থ করে ফেললেন। শ্রুতিধর অভ্রান্ত “কোরানম্মারক' পরিচিত 
জলেন “হাফিজ,” রূপে । এই হাফিজ” হলো ভার ভবিষা কবিনাম বা 
তখল্লুস্‌। এখানে এক অলৌকিক কাহিনীর গ্রন্থি-বন্ধন হয়েছে। শীরাজে-র 
উতর প্রান্তে বাবা কৃহীর পবিত্র আশ্রামে ইমাম আলী নামক সাধুর হাতে 
এক স্বর্গীয় ফল খেয়েই নাকি এই বালক অদ্বিতীয় বশস্বী কবি হয়ে 
ধান। শিবলী সৃঃমানী তার উদুর্্রন্থে হাফিজের পুষ্টপোষক রাজন্যবর্গের 
এক নাতিদীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে স্বয়ং কবি হণাফিজে.র 
দীর্ঘশ্বাসে ভরা একটি প্ররণ কবিতা আছে। তার মর্»_*শাহ শেখ 
আবু ইশাকের রাজত্বে ফার্স রাজ্যের উন্নতি হয়েছিল অপরিসীম । 
তার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল দিগবিদিকে, দেশবিদেশে। সেকালের 
শাসন-ধুরীণ সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন পাঁচজন। (১) প্রথম আবু ইশাক স্বয়ং 
»"যিনি স্বশাসনের প্রবর্তকরূপে চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবেন । তার উদারতা, 
সমদ্শিত। ও গ্ভা়ধর্ম তাকে অসমোর্ধধ বশের অধিকারী করেছে। (২ 
দ্বিতীয় নাম অধুনা অদৃশ্য লোকবিহারী, কিন্ত একদা তিনি ছিলেন 
অপ্রমত্ত শক্তির প্রভীক। তার নাম আমীন উদ্দীন। (৩) তৃতীয় নাম 
আলিলুল মিল্লাত উদ্দীন । বেহেসভও বুঝি ভার স্মকক্ষ বিচারক পাবে 
না। (8) এই প্রকার সুন্মন হ্যায় ৰিচার প্রসঙ্গেই চতুর্থ নাম কীর্তন 
করি--তিনি অদুদ্-উদ্দীন। তারপর নর্বশেষ পঞ্চম নামটি শ্রদ্ধাভরে 
স্মরণ করি--(৫) তিথি হাজী কিবাম্‌্-হৃদয় ধার বিস্তীর্ণ দরিয়া। 
হাতেমভাই এর মত্ত বিনি সর্বস্বধানে আনন্দিত হতেন। নিষ্ধিঞ্চন 


২১৬ পারস্থ সাহিত্য পরিক্রমা 


হওয়ার গৌরব কয়জন এই দুনিয়ায় আচরণ করে দেখাতে পারে 
এত বড় হৃদয় ছিল কিরামের । ওরা সব চলে গেলেন। অদ্বিতীয়র! 
উত্তরবুগে তাঁদের সমকক্ষ রেখে গেলেন না। অপরিসীম মহিমান্থিত, 
আল্লাহ তা'ল! দেই মরহুমদের ক্ষম! করুন,--এই মোনাজাত করি। 
এতে বোঝা যায়, হাফিজ. তার চৌবট্টি বছরের জীবনে (১৩২৫- 
১৩৮৯) বনু জ্ঞানীগুণী শাসকের সংস্পর্শে এসেছিলেন । তিনি রাজনৈতিক 
জীবনের পরিধি এড়িয়ে যেতে*পারেন নি। এদিকে কাব্য সাধনা, 
ওদিকে ধর্মগ্রন্থের ভাষা ও বিশ্লেষণ, অপরদিকে ফার্সের শাসনব্যবস্থার 
এবং উত্থানপতনের সঙ্গে ভাবাতিশধো বিজড়িত--এমন মানুষের কি 
জবসর আছে তার নিজের রচন। গুছিয়ে রেখে যাওয়ার? ছিল ন! 
বলেই কবি-সুহৃত গুলন্দাম্‌ দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন--'যদ্দি তিনি নিজে 
স্বহন্তে তার কুল্লিয়ত, স্থুবিন্তান্ত করে যেতেন তবে তা মহাকালের কণ্ে 
অগ্নান মালিকা হয়ে থাকতে |” বিভিন্ন রাজসভার রাজকবি হয়ে তিনি 
বাতানুকূল বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন করেন নি, তিনি ছিলেন ঘটনাবলীর 
দুষ্টা, সমালোচক এবং ইফ্টানিষ্টের অংশীদার । রাজকর্মের কঠিন এবং 
নিপুণ সমালোচকরূপে কৰি হাফিজের কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন । 
প্রথমেই বলি অবূ ইশাক ইন্জর কথা। ঘাজানর9খার রাজত্বের সময় 

ইনি ফার্সের শাসনকর্ত।। নিজে তিনি কবি এবং হাফিজের গুণগরিমায় 
মুগ্ধ। এ কথা সত্য হলেও বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি ভয় না যে, তিনি 
আসন্ন শক্রমআক্রমণের সম্মুধীন হয়েও পৃিম রাত্রির সৌন্দর্ষে মুগ্ধ হয়ে 
শীবাজে,র দ্বারপ্রান্তে উপনীত সেনানায়ককে পত্র দিয়ে জানিয়েছিলেন-- 
আকাশে একবার চোখ মেলে তাকাও- দেখ, এমন সুন্দর রাতি ক'টা! 
পাবে। এখানে চলে এসো, আমরা সকলে মিলে উত্সব করি-- 

“বেয়া, তা ইয়েক ইমশব তমাশ। কুনেম্‌। 

চু ফরদা শবদ-_কারে কফরদ! কুনেম্‌।? 

দেখ, আজিকার রাততোর শুধু চলেছে জ্যোতনা খেলা» 

আকাশে ভুবনে বসেছে আজিকে একী অপরূপ মেলা। 

ভুশমনি আর লড়াই যা কিছু-_-আগামী দিনের কাজ; 

আজিকার নিশি বিফল করোনা, পরো! মিলনের সাজ । 


হাফিজ্র, পীরাজনী ২১৭ 


এই শাসনকর্তাই কবি-সুন্থৎ “আবু ইশাক. ঈনজ,”। হাফিজ. দুঃখ করেছেন 
তিনি জল্ল কিছুদিনের জস্ই এই কোমলপ্রাণ উদার হাদয় বন্ধুটিকে 
পেয়েছিলেন ।-- 
'রাস্তী খাতেম-এ-ফেরোজা, বু ইসহাক" । 
খুশ দরখশীদ্‌ বলে দৌলতে মুসতা*জল্‌ বুদ? । 
“আবুইশাকের ফেরোজা আংটি, দীপ্তি দিয়েছে ভালো । 
দীর্ঘ তো নয়, অল্পদিনেই সে আলো! হয়েছে কালো 
এর পরের শাসনকর্তার কর্তৃত্ব পাচ বন্ধুর ছিল। তিনি মুবারিজ' 
উদ্দীন মুভ-স্মদ বিন যুজ্ঞাফফর। ধর্মের ধবজা তুলে নিষ্ঠ'র পীড়নের 
মধ্য দিয়ে তিনি শীরাজ.কে পান-মুত্তু, উর মরুভূমি করে ছাড়লেন। 
শরাব অচল, আনন্দ উল্লাস স্তর । লোক নির্বাক, শুধু চোখে চোখে 
কথা হয়। প্রহরী সতর্ক, পান্পার আস্তিনে লুকিয়ে ফেলতে হয়। যদি 
দাগ লেগেই যায়, তা জলে ধোয়ার প্রয়োজন হয় না, বেত্রাঘাতে যে 
চোখের জল পড়ে তাতেই ধোয়া হয়ে যায়; আর দাগ লাগে না! 
হাফিজ. সে দিনগুলি স্মরণ করেছিলেন-_- 
শরাবের সুধা মন ভরে দেয়, বাতাসে গোলাপ নাচে। 
তুমি নাচিও না তবলা ঘুগ্বরে, তাতে যদি প্রাণ নাচে! 
জামার হাতায় পাত্র লুক্তাও, কালের বিধান তাই, 
পোশাকে যে কিছু শরাবের দাগ- দেখিতে যেন না পাই। 
চোখের ক্োয়ারে মুছিতে হইবে, হে সখা! শুনিয়ো কথা; 
'সংযমী আর ধর্মের যুগ "- ইয়াদে পেয়ো না ব্যথ।। 
হাফিজ. বলেছেন ওরা ময়খানার দরজা বন্ধ করে দিয়ে শয়ভানখানার 
দুয়ার খুলে দিয়েছে। যত লব ভণ্ড প্রতারকের দল ! আমি আব-এ আঙ্গুর 
ছুহিতাকে শোকবার্তা জ্ঞাপন করছি, অন্তরের অন্তস্থল থেকে-__কারণ 
আমার ভগ্ডামী নেই। আল্লাহতা'লা জানেন কবে এ পাপের শানন 
কবরেঞর, কাফনে আবৃত হুবে। 
হাফিজে-র ভ্রম্দন ব্যর্থ হয়নি। নির্মম পিতার পুত্র দয়ালু শাহ শুজা” 
অচিরেই শালনভার প্রাপ্ত হলেন। তিনি শীরাজে-র মর্ষ জানেন । ময়খানা 
উন্মুক্ত হলে! । হাফিজ আনন্দে আত্মহারা । “কেহ দৌরে শাহ শুজা” আন্ত, 
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ময় দিলের বনোশ+। আজ যে শাহশুজার আমল! আশ, মিটিয়ে 
পান কর।-- 
আজি প্রভাতের শীতল বাতালে ভাসিয়া আসিছে বাণী-_ 
জমানা আজিকে--শাহম্ুজা' প্রভু, হুখ ফিরে এল জানি। 
কর উৎসব শরাব ঢালিয়া, দূর হয়ে যাক ব্যথ। 
প্রহরীরা শুধু প্রহর গণিবে বলিবে না কোন কথা। 
স্মরণে আসিছে, মেধাবী পুরুষ আকলমন্দী যার! 
চলে পাশাপাশি, মুখে আছে কথা, ঠোট নাড়ে না তো তার!। 
শোন সেতারের আবাজের সাথে গাহিব আজিকে গান-- 
পাপ অবসান" অভীতন্মরণে ফেটে যায় বুঝি প্রাণ! 
বাপ ও ছেলেতে এতট! ফারাক! জানিনে তো নীতি নয়। 
রাজারা জানেন রাজাশাসন আমাদের প্রাণে ভয়। 
গরীব হাফিজ. খাদেম সবার, পরেছে ভিখারী বেশ। 
কথ। কহিও না, শান্তি জপিও__ রেখো না কথার রেশ। 
[ রমুজে. মমলিকত্-এ খেশ, খিসরবান্‌ দানন্দ,। 
গদা-এগৃশাহ, নশীনী তু হণাফজ. মাখরোশ, ॥] 
আনন্দ আাজ থামতে চায় না। গানে গানে আজ হাফিজ. বেদিল, আত্ম- 
হারা। সুরের ঘুর্ঈন! বুঝি কাধ মানে না। একদিন, সেই বিশুষ 
দিনগুলিতে বলেছিলাম-_ 
ওরা যদি আঙ্জ খুলে দেয় প্রভু শরাবথানার দ্বার, 
মনের গ্রন্থি সব টুটে যায়,__তুলনা আছে কি তার? 
ছিন্ন সেতার' শুদ্ধ শরাব চলেছে মৃত্যুদেশ। 
অগ্নি-সাধক বালক করিছে চুলের বাধন শেষ ॥ 
আউ,রকুমারী শরাবের শোক লিখিও,_-বলিও গুণ; 
বরে বধৃদের আখির পাতায় চোখের জলের খুন। 
শরাবখানার দরজা বন্ধ সহা করো লা প্রভু, 
এতটা চাতুরী ভগ্ডামি তুমি দেখ নাই আর কতু। 
. আত্মস্রখের কারণে যদি বা ছুয়ার বন্ধ আজি । 
শ্থৈর্যের সাথে দেখে যাও খোদা! জানি তুমি নহ রানি | 


" * 3986556৫. 


হ.ফিজ, শীরাজ্গী ২১৯ 


জানি খোদা! তুমি এতে খুশী হও নি, হতে পারো না। হাফিজের 
মধ্যে আজ আনন্দ পাগল হ'য়ে নৃতা পুরু কয়েছে__ 

ধনের লাগিয়া গৌরব লাগি কাহারো সঙ্গে বিরোধ নাই। 

বাদশ! গুজার নাম ধরে আমি কসম খাইয়া বলি গো তাই। 

গ্ারের সোভাগ নাচের আলপর বারণ করেছে যেই বা লোক, 

চোখ খুলে দেখে, সে আজি নাচিছে সেচারের সুরে ভুলিয়া শোক 1 

সেতার বলিছে মারাজের সাথে-কোথায় মাজিকে নিষেধ কার ?' 

পেয়ালা ছালিঞ্ছে গড়িয়ে গডিয়ে-__'মানিনে নিষেধ, মানা বা কার ?' 

দ্রনিয়ায় যদি কুশল ঢাহিবে--বাদশা প্রজ্ঞার জীবন দেখে! । 

ষাছার জীবন সার্থক গাজি দানে এ ধ্যানেতে-_ইযাদ রেখো। 

নয়নেয় আলো, জগতের পরখ, শাশার আশয় সকলি শিনি। 

ভন্ভান ও কর্ম মিলিয়ে সাধেন, ধরার জীবন-স্বরপ ঠিশি। 

 মজছাবএলুতফে আজ্ল, রোশনী-এ-চশমে আ'মল। 

জামে-ইলম্‌ বে! আমল, জানে-জহান শাহ, পুক্তা? ॥] 
হাফিজের লবশেষ উত্পাহদাতা_মুজ.াফ, ফরিদ্‌ শাহ, মনসূর, ১৩৮৭- 
১৩৯২। তিনি তার রাজসভায় কবিকে সম্মানিত আসন দিয়েছিলেন। 

ময়খানার ছ্বারোম্মোচন উত্পবের ঘট! একটু বেশি করেই পরিবেশন 
করপলাম। ধীরা বলেন সূফীদের শরাব শুধু স্বর্গীয় উন্মাদনা আর সাকী 
শুধু পথপ্রদর্শক ধর্মগুরু তাদের কথা অশ্রন্ধেয়। সত্য বটে নিজামী 
গ্ররীর মত সূফী কবি জীবনে সন্ত স্পর্শ করে নি। কিন্ত সে এক বিরল 
দৃষ্টান্ত। আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা আনতে স্থুরার প্রয়োজন চিরকালই 
জাছে। ইরানে ছিল--ভারতে ছিল। তান্ত্রিক সাধনায় বহিরঙ্গ উপকরণ- 
রূপে কারণের কথা স্মরণ করলেই যথেষ্ট হবে। 

হাফিজের দীরান ৫০* গ.জ.ল, তিনটি সুদীথ গীতিকবিতা, বনু 
রুবাই এবং কিছু মস্নব্বীর ও কসীদার সমগ্টি। একমাত্র পুত্রের অকাল 
মৃত্যুতে তার একটি মরপীয়াও আছে। 

গজ,লে হাফিজ. সিদ্ধহত্ত, বল! চলে অপ্রতিতম্থী | জীবন দর্শনে তার 
আবরণভেদী বুন্সমদৃত্ি, রহমতের ববনিকার ব্যবধানে চলে তার বাচনভী, 
অত্যন্ত শালীন অথচ তীক্ষ বিজ্রপ তাকে প্রশ্নাতীতন্তাবে সাধারণ গীতি- 
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কবির অনেক উর্য্বে তুলে ধরে। হাফিজ. পারশ্টসাহিত্যে জসমোর্ধব, 
তাঁর জুড়ি নেই। দূর পশ্চিমকেও এই কবি প্রভাবিত করেছে। 9০5%১৩-র 
₹/65:0911096 10150 (1819) উল্লেখযোগ্য । হাফিজের কবিতা- 
বলীর পরিচয় ইংরেজী ভাষায় দিয়ে গিয়েছেন 11199 39:8:0৫5 
11518%৩৮ [4০৬ ১880 851), সংক্ষিগুভাবে 10189 3611--পরিব্রাজিকা 
অসমদাহসিকা আরবজগতের প্রাণরহস্যের মর্মহ্ঞ।। তিনি হা.ফিজ.কে 
উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজীভাষীদের মধ্যে সুপরিচিত করে তোলেন। 
তার গ্রন্থ 4১০০128 19120 006 01৩80 01 1757%? লগ্ডন থেকে প্রকাশিত 
হয় (১৮৯৭ )। দৌলতশার কবিস্মৃতি (17191050875 ) হফিজে.র জীবনী 
আকর গ্রন্থে সমাদৃত হয়ে থাকে। সূফী শিরোমণি জামীর “বহারিস্তানে 
কবিবুত্তে হা.ফিজে.র সম্বন্ধে আলোচনা আছে। তার 'নফহুণতু'ল উনস্‌, 
এ বিষযে অপর একখানি মকর গ্রস্ত । উনবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ 
স্বয়ং তীর পিতদেবের কাছে হাফিজের কবিতায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। 
তিনি পারস্যযাত্রীতে বলেছেন “আমার পিতা ছিলেন হাফিজের 
অনুরাগী ভক্ত। তার মুখ থেকে হা.ফি'জের কবিতার আবুত্তি ও তার 
অনুবাদ অনেক শুনেছি। সেই কবিতার মাধুর্য দিয়ে পারস্যের হৃদয় 
আমাদের জদযে প্রবেশ করেছিল । 

হাফিজ. পবিত্র কোরানের সঙ্গে দার্শনিক তত্বদর্শন মিশিয়ে দিয়ে 
তার জীবনদর্শন সার্থক করেছিলেন। এ সম্বন্ধে স্বয়ং কবি বলে গিয়েছেন 
'কোরানন্মারকদের মধ্যে অপর কেউ কি পবিত্র গ্রন্থের সঙ্গে দার্শনিক 
সূত্রগুলি গেঁথে দিতে পেরেছে 1--হফিজ-ান্এজহান্‌ কসী চু বন্দ, 
জমা' ন করদ্‌। লতাফ-এ-ছ-কৃমা ঝা কিতাবে কুর্বাণী ॥ তিনি গুধু 
কোরানের শ্রুতিধর স্মারক ছিলেন না, তিনি দিব্যবাণীসমূহ সর্বদ। হৃদয়ে 
রাখতেন-_ন দীদম্‌ খুশতর অজ, শ+য়র্-এতু হা.ফিঞ. বকুরানী কেহ, 
অন্দর সীনহ, দারী'। অথচ জনশ্র্তি আছে-কবির মৃত্যুর পর তার 
মরদেহ সমাধিস্থ করা নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্ক উপস্থিত হয়েছিল। সেকি 
তার সুফী-মতবাদের জনক ? আশ্চর্য হলেও এমন ঘটন! আরও ঘটেছে। 
ফেরদৌসীর শেষ সৎকার নিয়ে মতবিভেদ ঘটে। বাংলার কৰি মধুসূদনকে 
নিয়েও গোরস্থানের গোলমাল ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা। * 


হ্ণাফিজ, শীরাজ? ২২১ 


এইবার কবি হা.ফিজে-র কবিতাবলীর কিছি বিচার বিল্লেবণ কর! 
কর্তব্য। প্রত্যেক কবিরই প্রকাশের একপ্রকার বিশিষ্ট রীতি থাকে। 
রীতি সম্প্রদায়ে মিশে বায় না, রীতি ব্যক্তিত্বে উজ্জল হ'য়ে ওঠে। এটাই 
সাহিভোর প্রকাশতন্ব। এইক্ষেত্রে হাফিজ. শীরাজশী অত্যন্ত পরিচ্ছর 
এবং স্পঞ্ট। তার নিগুঢ কথাও সুস্পষ্ট মুতি নিয়ে প্রকাশিত হয়। 
কারণ ষার কথার রূপ, রং, সবই এই পৃথিবীর । সে প্রকাশ অত্যন্ত 
সঙ্জ, তাতে মনোরাজ্যের আম-বিন্ুও লক্ষিত হয় না এবং ভাষার সঙ্গে 
ভাবের যে অদ্থয় সম্বন্ধ আছে, ত। কদাচ ক্ষ হয় না। অথচ তার রচনায় 
পাণ্ডতা, দার্শনিক তত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং লোকচরিত্র শোভাধাত্র! 
করে চলেছে। প্রত্যেক পাঠককে সর্বদা মনে রাখতে ভবে--সহক্তে তিনি 
ধা বলে গেলেন-সহজে তা বোবা শেষ হয়ে গেল না। কথার আওয়াজ 
থেমে যায় কিন্তু আওয়াজের রেশ 'অনেকদূর চলতে গাকে। ভাফিজ, 
যেন অনম্যকালের কথারই প্রতিধ্বনি তুলে গিযেছেন। আজও ভক্তি- 
বিনয় চিবে ভার সমাধি ক্ষেনে রক্ষিত তার দীরান যদৃচ্ছাক্রমে খুলে 
জিজ্ঞানু়া নিজেদের জিাসার উত্তর পান। ১৯৩২ লালে রবীন্দ্রনাথ 
তার সমপাময়িক পৃথিবীর ধর্থান্ধতায় ক্লিট হ'য়ে ভাঁফিজ. খুলে উত্তর 
পেযেছিলেন- সর্ব প্রথমে মনে হলো ভণাফিজ. বিশ্ববন্দিত কবির অভ্যথন! 
জানাচ্ছেন। “যুকুটধারী রাজারা তোমার মনোমোহন চক্ষুর দাস, তোমার 
কণ) থেকে যে সুধা নিংস্যত হয়, জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমানের তার দ্বারা 
অভিড়ত। স্বর্গ্ধার মাবে খুলে, আর সেই সঙ্গে খুলবে আমাদের সমস্য 
জটিল ব্যাপারের গ্রপ্থি, এও কি হবে সম্ভব ? 'অহংকৃত ধামিক নামধারীদের 
জন্য যদি তা বন্ধই থাকে তবে ভরসা রেখো! মনে, ঈশ্বরের নিমিত্তে তা 
বাবে খুলে।” কবি রবীন্দ্রনাথ সেদিন বসন্তের রৌদ্র ঝলমলে প্রভাতে 
হফিডে.র হান্যোজ্ৰল চক্ষু ছুটি অনুভব করেছিলেন। 

আ্ীমতী লোথিয়ান বেল হাফিজ.কে কালজয়ী মহাকবির সম্মানে 
ভূষিত করেছেন। তিনি বলেছেন সমসাময়িক কালের তরঙ্গ তার সম্মুখে 
উঠেছে আর পড়েছে। একথা ঠিক, শীরাজ্ের মোজল যুগের অস্থির 
উত্থান পতনের তরঙ্গে কবিকে দুলতে হয়েছে। ভালকে বেশিদিন আকড়ে 
রাখা যায় নি। মন্দেত্ধ বেগ সহসা এসে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে । আবার 


নি পারল সাহিত্য পরিক্রম! 


ভালোমন্দের গতাগতি চলেছে। হাফিজ. দেখেছেন রাজ। আয় রাজন্য- 
বর্গের চলিঞুঃ শোভাবাত্র।। সেই শুন্ত আস্ফালনের মু অহঙ্কার মরুভূমির 
উতগুধূলিতে বরফের মত অচিরেই গলে শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু 
হ-কফ্রিজে.র রচনায় এই শৃম্যগর্ভের রেখাপাত নেই। তিনি যখন কথ 
বলেন /তখন যেন বিপুলা পৃথিবী ও অনন্তকাল কান পেতে শুনতে থাকে । 
দান্তে কালজয়ী কবি।- ভার দর্শন প্রজ্ঞার দর্শন, তার প্রেম উত্তপ্ত 
বহ্ছিশিখা, তার প্রকাশ স্বচ্ছ, সহজ এবং গভীর, ঠিক হণাফি.জের মত। 
কিন্তু হাফিজ. তার কবিতায় স্বর্গ নরক মথিত কারে চলেন নি। দাস্তের 
মত রাজনীতির আবর্তে পড়েও হাবুডুবু খান নি। হাফিজ. রাজনীতির 
কর্দমেও অক্রিন্ন । তার করকমল মহাকালের আসন ছুয়ে আছে, চোখে 
দুরবীণ, কাপে অনন্তের পদধবনি। 

তবু একবার সবনাশা প্রলয়ঙ্কর হস্ত তাকে যুষ্টিবঙ্গ ক'রে ফেলেছিল। 
সত্যমিথ্যার বিচার না তোলাই ভাল। কারণ এখানেও মতভেদ । আর 
পূর্বেই বলেছি_কিংবদন্তী সর্বদাই কবির জীবনেতিহাসকে আপন ইচ্ছায় 
রঙ্গীন করে গিয়েছে! এইবার সেই কথা। কিন্তু কথার সুত্রপাতে 
একটুখানি খাঁটি ইতিহাপের পৃষ্ঠ! ওলটানো প্রয়োজন! 

চিল্গীজ ও তাইমুর উভয়েই মধ্য-এশিয়ার গগনললাটে বিভীষিকার 
ধূমকেতু । চিঙ্গীজ. অগ্রীষ্ট অমুসলিম প্রকৃতি-উপাসক বিধর্মী। তাইমুর 
মুনলিম হয়েও ইসলাম জগতের সন্ত্রাস । জিগীঘা উভয়েরই উদ্দেশ্থ। চিঙ্গীজ 
ও তাইমুরের মধ্যে নরহত্যা, লুষ্টনে কোন পার্থক্য নেই। চিঙ্গীজের সময় 
ইরান সঙ্ববন্ধ_নাম খারজমশাহী, তাইমুরের সময় ইরান বন্ুধা বিভক্ত । 
নানা রাজবংশের প্রতিদ্বম্বিতায় সে তখন খণ্ড বিভগ্ু। উভয়ের কাছেই 
মনুষ্যত্বের কোন মুল্যই ছিল না; মানুষের ব্যক্তিগত বা সমাজগত সখ- 
দুঃখের ওজন পাখীর খসে-পড়া একটি পালকের সমানও ছিল না। 
ভাইমূর নামের তুক্ষি ভাষায় অর্থ হচ্ছে লৌহ । বিশ্বত্রাস তাইমূর লৌহু- 
মানব। তার নামের পুচ্ছ “ল্যাং মানে খোঁড়া! বাল্য ও তারুণ্যের 
ইতিহাস ওটা খুঁজতে হয়। ভেড়াচরানো ভাকাত প্রকৃতির নষ্ট 
ছেলেটি পরের পালে ভেড়া চুরি করতে গিয়ে পায়ের একটু অংশের 
মূল্য দিয়ে অব্যাহতি পেয়েছিল। ১৩৮১ সালে ৪৫ বছর বয়সে তার 


হাফিজ, শীরাজশা ২২৩ 


পারস্ত অভিযান। ১৪৮৭ লালে শীরাজ. বিজয়। ইতিপূর্বে দূর্ধধ ভাইমুর 
সমরকন্দ, ও বোখারাকে মনের মত করে সাজিয়েছে। সমরকম্দ, ছিল 
ক্লাজধানী। জীবনীকার দৌলতশাহ, এই প্রসঙ্গে একটি কাহ্ছিনী সংযোজনা 
করেছেন। শীরাজে-র তক্চে নশীন তাইমুরের কাছে হণাফিজে.র নামে 
এক অভিযোগ এল--তিনি সমরকন্দ, ও বোখারার ইজ্জভ নফ্ট' করে 
গ.জ.ল গাইছেন। অপরাধী ভাজির। তাইমূয়ের আদেশে হাফিজ. গ.জ.ল 
গাইলেন-- 


“আগর আঁ! তুকণী শীরাজশী বদন্ত আরাদ্‌ দেল-এ-মারা 
বখালে হিন্তুবাশ, বখশম্‌ সমরকন্দ, বো! বোখারারা ॥ 
প্রাণ যদি মোয় দেয় ফিরিয়ে 
তুর্ধ শীরাজশী মনচোরা। 
(তার) ওই মোহন টাদ কপোলে 
একটি কালো ঠিলের ভরে, 
দিই বিলিয়ে সমরকন্দ ও 
রতুখচ1 এই বোখারা। 


“এতবড় উদ্ধহা । আমার উদ্ভত তরবারির আঘাতে ছুনিয়া তাসের ঘরের 
মত ভেঙ্গে পড়েছে, অজত্র লুষ্টিত এখবর্ষে সাজিয়েছি আমার সমরকন্দ আর. 
বোখারা। বেইয়াকুৰ ! তুমি তাকে তোমার শীরাজ, স্ুন্দীর গালের এক 
তিলের মুল্যও দিতে চাও না। কোত্ল্‌! না বন্দী করো এই কম্‌- 
বকৃতকে । কবির যুখে দ্রুত উত্তর এল, হ্যা প্রভু ! সত্যই আমি কম্বকৃত 
--এই হতভাগ্যের ছূর্দশা তে। ওই অবুঝ দানের জন্যই । সুন্দর দেখলে 
আমার ওজন গন্জান থাকে না। 
খুখী হলেন বিশ্বত্রাস। আশীর্বাদের খিলাত পরিয়ে কবিকে যুক্ত করে 

দিলেন। এই অংশের সঙ্গে জড়িত গ.জ.লের সবটুকু অংশ তুলে ধরে 
আমরা সৌন্দর্য-পিপাস্থ স্বদেশপ্রেমিক, উদারহৃদয় এবং রহত্যের ভাস্াকার 
কবিটির আর একবার আর এক দফা পরিচয় দিতে চাই ।-_ 

অগরু আন্‌ তুরক্‌-ই-শীরাজ”ী বদস্ত, আরাদ্‌ দিল্‌ই-মারা। 

বখাল্‌ই-হিন্দুররশ, বখশম্‌ সমরক-ন্দ রো বোখারা রা ॥ 


টি পারস্ট সাহিতা পরিক্রম! 


বছিছ, সাকী ময়-ই-বাকণী কি দর্‌ জন্গত্‌ না খাহী যাফত। 
কিনার্ই-জব-ই রুক্নাবাদ্‌ রো গুল্গশত -ই-যুস-লহ রা! ॥ 
হা, আমি সেই শিরাজ" লুন্দক্ীর কালো ভিলের বদলে তমাম 
লমরকন্দ, ও বেখার! দিয়ে দেবে! ; এই হ'লো পৃথিবীর নগদ। সাকী 
তোমার শাস্ত্রের মন ভোলানেো! কথা বলো না, আর বলে বলে পরকালের 
জন্য মজুদ করতে শিখিও না। পাত্র পূর্ণ কর। বাকী তোমার ওই 
শাশ্বত স্ুরাটুকু ঢেলে দাও এই পাত্রেই, এই মাটির ভাড়ে। তুমি বুঝতে 
পারছে! না। তোমার বেহেশতে গিয়ে কি আমার এই কুকনাবাদের 
তীর আর মুসল্লাহর ফুলের বাগান পাবো? 
কখান্‌ কয়িন্‌ লুলিয়ানই-শৌখ. রে! শীরীন্-কার্-ই-শহর্-আশুব | 
চুনান্‌ বুরদন্দ, স.বর্-অজ.. দিল কি তুর্কান্‌ খান্‌-ই-য়ঘ মারা ॥ 
দেখেছো আমাদের অবস্থা? এই শহরের চটুল স্ন্দরীরা আমাদের মন 
থেকে সব ধৈর্য কেড়ে নিয়ে চলেছে। তাদের এই অপহরণ তুকীঁদের 
দন্যবৃত্তির মত, কিছুই রেখে যায় না| সবটুকু নিয়ে যায়। আমরা 
সবন্য পরিত্যাগ করে খালিস হয়ে যাই। 
জ. “ইশক.-ই-নাতমাম্ই-মা জমাল্‌-ই-ইয়ার, মুস্তঘ, নীন্ত, | 
ব ভাব বে রঙ্গ রো খাল্‌ রো খত. চি হাজত রয় জীবারা ॥ 
সর্বস্ব ত্যাগ না করে উপায় আছে? একটু কিছুও রাখতে দেয় না। 
বলে “'অসম্পৃণ প্রেম অস্পৃশ্য । [মনে হয় আবরণটুকুও টেনে নিয়ে 
যেতে চায়। ] আমর! সব দিয়ে দিই! কেন জানো? 
বধূ আমাদের বড় সুন্দর-_সেই সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। তাকে লাবণ্য, 
বর্ণ, অধরের তিল বা গালের টোল দিয়ে বুঝতে যেও না। সে শুধু সুন্দর 
নয়ঃ অনুপম । জেনে রাখো সে নিত্য কেড়ে নেয়__নিত্য তার আকর্ষণ। 
আমি একটা সুন্দর গল্পের প্রতীক দিচিছি__ 
মন্‌. অজ. আন্‌ হু'সন্ই-রূজ. আফজ,ন্‌ কি য়উন্ৃক, দাশ ত. দানিস্তম্‌ 
কি ইশ ক্‌ অজ. পরদয়ি ইস.মত, বিরূন্‌ আরদ্‌ জুলয়খা'রা ॥ 
ইউন্ুফের লাবণ্য এবং তারুণ্য বখন সীম! ছাড়িয়ে ছিল, আমি তখনই 
জেনে ছিলাম অনুরাগ জুলয়খাকে সংস্কারের আবরণ থেকে বাইরে টেনে 
আনবে। জানি তার বল্‌্তে হবে-__ 
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হাদয় মন্দিয়ে মোর কানু ঘুমাওল, প্রেম প্রহরি রহু জাগি। 
গুরুজন গৌরব চৌর সদৃশ ভেল, দুরছি দূরে রহ ভাগি ॥ 
(গোবিন্দ দাস) 
গুনবে, তোমরা! শুনবে ? ও মুখের গালি গুনলেও দুঃখ হয় না। ও যে 
বড় সুজ্দর। সুন্দর ওষ্ঠ দিয়ে আসছে, তা তেতো হলেও আমার কাছে 
বড় মিগ্রি মনে হয়। আসল ধাতুটা তো প্রেম! তা বখন আছে তার 
বিকারগুলো! ঘা” খুশী তাই হোক্‌।- 
বদম্‌ গুফতী বে! খুরসন্দম আ”ফাক্‌ আল্লা নিকু গুফ তী। 
জরাব-ই-তল্খ মীজীবদ্‌ লব-ই-ল্'অল্-ই-শক'র খার।॥ 
তুমি গাল দিয়েছ আমি খুশী। খোদা তোমাকে যেন ক্ষমা করেন, তুমি 
ভাল বলেছ। মধু মাথানে! ঠোটে যা বেরোয় তাই মিষ্টি-হোকন! কেন 
তেতো কথা--তাও আমি মিঠি শুনি ।_- 
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভত্সন। 
বেদ শ্রুতি হৈতে হরে সেই মোর মন। 
তোমাকে আবার কি উপদেশ দেবো? যদি শোন, তবে বলি-_ 
নসীহত, গুশ, কুন্‌ জানা কি' অজ-জান্‌ ছু্ত,তর্‌ দারন্দ। 
জুবানান-ই-স'আদত.মনদ, পন্দ.-ই-পীর্-ই-দানারা-_- ॥ 
হা তুমি উপদেশ অবশ্থা গুনবে, কারণ ভাগ্যবান যোয়ানেরা প্রাণ থেকেও 
প্রিয় মনে করে ভ্তানবৃদ্ধদের উপদেশ । তুমিও ক'রো। 
এইবার তুমি শ্রবণ করে! 
হ.দীস্‌ অজ.মুত.রিব বে! ময় গু রো রাজ.ই-দহর্‌ কম্তরজ্ু। 
কি কস্‌ ন গৃশদ্‌ ধো ন গুশায়দ্‌ ব হি.কমত, ইন্‌ মু'অন্মারা ॥ 
উপদেশ নাও-_-কথা শোন শরাব থেকে আর গানের ওস্তাদ থেকে, আর 
কিছু শুনো না। এই স্থির রূহস্থয খুব অল্প জানার চেষ্টা করো। 
কেউ শোনে নি এবং শোনায় নি এই স্্টি রুহস্তের তথ্য বা জ্ঞান। 
সব বুট হায়- আনন্দ কর। 
আমার চক! নিনাদের তো৷ কোন মানুষ নেই। নিজের ঢাক নিজেই 
পেটাই-_ 
২২৬ পারস্য সাহিত্য পরিক্রেম! 


গ.জ.ল্‌ গুকতী রে! ছুর্রত, স্থৃফ তী বীয়া রো খুশ, বখান্‌ হাফিজ. 

কি বর্‌ নজ.ম্‌ই-তু অফ শানদ্‌ কলক্‌ “ইক-দ্‌-ইন্রয় য়ারা। 
হাফিজ. তুমি গজ.ল গেয়ে চলেছ, মুক্তোও অনেক ছড়িয়েছো-এসো 
এবং আনন্দের পাঠ গ্রহণ কর। জান, তোমার গানের উপর বেহেশ্ত্‌ 
থেকে পুষ্পবৃষ্টি চলেছে। 

অনেকেই কবি হাফিজের কবিতার অলঙ্কার সম্বন্ধে সাধুবাদ দিয়ে 
বলেছেন_-তিনি বহুপ্রকার অলঙ্কারের জুলুস্‌ দেখিয়ে পাঠককে মুগ্ধ 
করেছেন। তশ.বীহ বা উপমা, ঈহাম্‌ নামক ব্যঙ্গয-ব্যগনা, তজনীস্‌, 
কিনায়হ, প্রভৃতি রূপকাদি সাদৃশ্টমূল অলঙ্কারের যখোচিত প্রয়োগ করে 
তিনি তার কাব্য স্ুন্দরীকে প্রসাধিত করেছেন। ছন্দের দিকে 
কাফিয়হ” বা অন্ত্যানুপ্রাম তার খুবই প্রিয় ছিল। আমাদের কিন্তু 
অন্য কথা মনে হয়। সত্য বটে, নিজামী আরূজীর চহার মকাল! 
(১২শ-১৩শ ) এবং সজাতীয় অন্যান্ত গ্রন্থে রাজচর্যা এবং কবিচর্যার 
চুড়ান্ত করা হয়েছে; কিন্তু গ্রীকো ইতালীয় জগ বা ভারতের মত 
সৌন্দর্যতব্বের মীমাংসাদর্শন ইরানে রচিত হয়নি। 

কথাটা ভালো করে বুঝিয়ে বলি। সাহিত্যের রূপ ও তন্ব বিশ্লেষণে 
আগাগোড়া ইরানীদের অনীহা বর্তমান! এ বিষয়ে তারা এক প্রকার 
বলিষ্ঠ মনোভাবের তালঠোকা তাকত, দেখিয়েছেন। তারা বলেন 
জে.বাসেনাসী বা 42286201০৪ এর অতিবিষশ্লেষণ সাহিত্যচধায় অসুস্থতার 
লক্ষণ। তারা বলেন, আমরা চাই “তাজা গুই”, অভিনব বস্ত্র, চমক 
লাগানো বাচনভঙ্গী এবং আন্মাদনের আনন্দ। তারা বলেন, মানুষ 
যখন স্বাস্থ্য হারায় তখন স্থাস্থ্যতস্তে মনোনিবেশ করে। স্তুস্থ অবস্থায় 
এব তন্বের ধার কেউ ধারে না। অতি সাবধানীর অত্যন্ত অবধানও 
এক মানদিক রোগ। আমার্দের কথা, কবির বচনে চাই রোশনী, তাবিশ, 
ও শিরনী-বাঁকে বলে আলো, তাঁপ ও মাধূর্ব। ওই সবে মশগুল হয়ে 
আমরা চোখ বুজি_ জান তর হযে যায়। মুখে কথা বলতে চাইনে। 
কেউ বলতে এলে থামিয়ে দিয়ে বলি “খামোশ '। 

এই সব মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের একটি 
ঘটনার কথা গুনুন। রবীন্দ্রনাথ শীরাজে, অতিথি । কবিসম্বর্ধনা করতে 


হাফিজ. শীরাজী ২২৭ 


গিয়ে সেখানকার এক সাহিত্যিক বা বললেন তাতে ইরানী সাহিত্যের 
মর্ম উদ্ঘাটিত ছয়ে গেল। তিনি বললেন--“আমরা জানি অলঙ্কার 
বিশ্বীন লৌন্দর্যই সুন্দরতম অলঙ্কার |” একথার পরে কেউ যেন 
হফিজে.র কাব্যকলাকে গ্রাকোভারসী পন্থায় বিশ্লেষণ আরগ্ত না করেন। 
হ'ফিজে.র বচন তাজা। সে অনিন্দ্য বচন সর্ধদাই প্রাণপ্রচুর। তার 
ওজ্বল্যে চমক আসে, আর মাধূর্যে হৃদয় গলে ঘায়। আমর! তার 
বাক্যতঙ্গিমা বিশ্লেষণ করতে চাই না। কেউ কি সাতরঙ রামধন্ুর 
রগগুলি খুলে খুলে দেখতে চায়? শুধু আমরা তার হুসন্ই-তলীল বা 
সৌন্দর্য প্রদক্ষিণ করে চলি; আর অস্ফুট আওয়াজে বলি “তামাম 
উসূলাঃ-_সবই তো পাওয়া হয়ে গেল। হাফিজের রচনাবলীর সঙ্গে এই 
প্রবন্ধে যতটুকু পরিচয় আমাদের ঘটেছে তাতে এই মানদণ্ডের ওজনই 
কাজের হবে। 
্ ০ ঞ্ঁ গা 

এইবায় উপসংহার টেনে আনতে চাই। সূফীর1 আনন্দের উপাসক। 
আনন্দরূপ অমৃতের এক একটি টুকরো! এই ধরার মানুষ-আতসের 
এক জ.র্রা। বসন্ত বা বহার প্রকৃতিতে আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। 
দেখা বায় হাফিজ. বার বার কবিদের তৃতী বা গুকপাধী বলে অভিহিত 
করেছেন। পাখীর গানেই ধতুরাজ বসন্ত জেগে ওঠে__এ কবিদের কথা । 
বিজ্ঞানীর! বলবেন বসন্তের জাগরণেই পাখীরা আনন্দ উত্সবে মত্ত হয়। 
যাই হোক্‌ উভয়ের মত্ত উত্সব যুগপৎ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ কবিদৃষি দিয়ে 
দেখে কবির মতো! বলেছেন__প্রকৃতিতে নিমন্ত্রণের ভার বসন্ত খাতুর 
উপরে--তার সুগন্ধ পুষ্পগুচ্ছে, পাখীর গানে তার নিমন্ত্রণের বার্তা। 
করিবাও বসন্ত খতুর আদশ পৃজারী। তার! আপন দেশ, আপনকালের 
মধ্যে থেকে সর্ব দেশ, সর্বকালকে আমন্ত্রণ জানায়। এ কথাই আমর! 
হাফিজের গজ.লের মর্ধরূপে পাই। এমন দার্জনীন আহ্বান আর 
কোথাও নেই। সে আমন্ত্রণ লিপি জানায়__দূরে থেকো না, এসো! আমরা 
মিলেমিশে উৎসব করি। ঠিক ষেন তীর বন্ধু আবূ ইশাক্‌ ইনজুর ভাব__ 
“বেইয়া ইমশব তমশা কুনেম্‌.':চু ফরদা শরদ্‌ কারে করনা কুনেম্”। 

আমাদের ভাবনা অহ্যাদিকেও অঙ্গুলি-সন্কেত করে। নির্মল আকাশ, 


২২৮ পারস্য সাহিত্য পরিক্রমা 


উদ্ভানে নিবিড়-নিবন্ধ বনস্পতির উমিল বিস্তার, দিগন্তে গিরি- 
শ্রেণীর নীল আভা-_সব মিলে মিশে ইরানের ভূপ্রকৃতিতে যা” জানায় 
তা চটুল নয়, গভীর ও গুট়। হণাফিজে.র গজ.ল সেই নিগুঢ় রহচ্যের 
বার্তা আনে। চিত্তের আলো! ত্বলে উঠলেই মানুষে মানুষে ভালবাসা 
জমে ওঠে। হাফিজ. ছিলেন মানব প্রেমিক। শুধু তাই নয় তিনি 
ছিলেন সমগ্র পাখিব স্ষ্টিরই প্রণয়ী-_-যে ভাবের অর্থ বন করতে পারে 
আরবী “ইনসান্ কথাটি। সারা ছুনিয়ার শককোষ মানুষ বোঝাতে 
এমন সুন্দর একটি কথা দিতে পারে নি। 24%2, মানব, মনুষ্য, আদমী, 
০০:৮৪], মরদ্‌, শক্স্, আ1:99, 1 1158৪ সব কথাগুলি এর কাছে 
তুচ্ছ হয়ে বায়। হাফিজে.র ভাব, যেন এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব 
কিছু স্গ্রিকর্তার প্রেমের পিয়ালা। তাকে প্রাণভরে পান করো। এই 
জন্য তিনি বলেন মজহাব-এ-ই'শক্‌ দারম্। এই জঙ্য এই পৃথিবীকে 
তিনি স্বর্গের চাইতেও বড় মনে করেছেন-_বরতর অজ. গরদু' মোকামে 
আদমস্ত,| হুদীস বলেন_লর লাকলমা খলক. তু-ল্‌ আফ লাক-- 
তোমার জন্যই তো এই মহাস্টি। এই বিশ্বপ্রেমের বুহগ্ুকক্ষে আবার 
সব চাইতে সুন্দর হাফিজের বাসস্থানটি-__মুসল্লার সুরভি উদ্ভান আর 
রুকনাবাদের শ্রোতস্থিনী। হাফিজ. তার জীবনে বর-রূএ-জমীন্‌ এই 
বেহেশতের প্রতি কোন দিনই প্রণয়-বিমুখ হয়ে মুখ ঘোরাতে পারলেন না। 
রুকনাবাদের তীরে, মুসল্লার জমিনেই আছে হ.াফিজে র সমাধিস্তন্ত। 

তাতে উতকীর্ণ আছে--চিরাঘ-ই-অহ.ল্‌-ই-ম”আনী খজাহ হাফিজ, 

কি শম+য়ি বুদ অজ. নূর-ই-তজল্লী। 

টু্বর খাক-ই-মুস্থল সাখত, মন্জিল 

বন্ত, তারীখশ, অজ. “খাক্‌-ই-মস্থল্লাহ ॥ 

হাফিজ কবি ভানের রাজা-_সবার সেরা খোদার আলো । 

মুসল্লার মাটির কোলে কুটির তার লাগতে! ভালো ॥ 

খেল! তাহার সাঙ্গ হ'লো, সেদিন কবে প্রশ্ন করো? 

জবাব তুমি পাবে রে ভাই, মুসল্লার জমীন ধরো। 
মৃত্যুর তারিখ দেবে “খাক-ই-মুস্বল্লাহ* কথাটি। আরবী 'সাক্ষেতিক 
গণনায় এর অর্থ ৭৯১ হিজরী, যা দাড়াবে ১৩৮৯ ত্রীষ্টাব্দ। 


হাফিজ. শীরাজশি ২২৯ 


মহ.মুদ শবিস্তরী 


কুনঃ-কাসপিয়ান সাগরছয় মধ্যে জঙ্গিয়ার পূর্বে আজ-রবাইজান নামে 

এক দেশ আছে। এই দেশের দক্ষিণে ইরানের তবরীজ। এরই উপকণ্টে 
শবিস্তর নামে এক গ্রাম। শেখ স"অদুদ্দীন মহ-মুদ বিন আবদুল করীম 
_-এই্ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তিনি মহ.মুদ শবিষ্তরী। তার 
জল্ম হয় রয়োদশ শতকের উত্তরার্ষে, মৃত্যু ১৩২০ সালে। তীর শিক্ষা- 
দীক্ষা এবং সুর্ফীতদ্তের জ্ভান-গবেষণ তাকে শুধু পণ্ডিত ও জ্ঞানী নয়, 
একজন তন্বজঙ্ক ব'লে নুপ্রতিষিত করেছিল। দেখতে পাই ১৩১৭ ঈশাব্র 
তিনি একজন তন্বন্যাখ্যাতা-রূপে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। এই আত্ম- 
পরিচয় আছে ভার “গুলশন-ই-রাজ.” গ্রন্থে। পার্সা ভাষায় “রাজ, 
মানে শুপ্ত বিষয়। এই “রাজ” সংস্কৃত রহস্তের সঙ্গে সম্প্ক্ত। রহস্য 
রঙ্চস্-রাজ.। একটি চলিত বাগ্‌-ভঙ্গিমা আছে-“রাজ. বর শহরা 
আফগানদন্” যার অর্থ রহস্যাকে সর্বসমক্ষে ছুড়ে দেওয়া । মহ-মুদ শবিস্তরী 
তার গুলশন্-ই-রাজ. গ্রন্থে উদ্ানে সেই রহস্য সর্সমক্ষে নিক্ষিপ্ত 
ক'রেছেন। এই গ্রন্থে দেখি খোরাসানী আমীর সৈয়দ্‌ ভু.সয়নী প্রশ্ন 
কর্তা এবং মহমুদ শবিষ্তরী উত্তর দাতা । এই প্রাশ্সোত্বর সুন্দর জমে 
উঠেছে। কৌতুহলী পাঠককে আমরা পালিগ্রস্থের মিলিন্দপ্জেই এ] 
বা মিনানদার প্রশ্নের কথা প্মরণ করাতে পারি। সেখানে গ্রীক রাজ 
মিনান্দার মহ্াস্থবির নাগসেনকে রহস্য কথা জিচ্জাপা করে যথোচিত 
উত্তর পাচ্ছেন। আমাদের রূহ্থ-উদ্যানে প্রশ্রোত্তবরের সন তারিখও 
দেওয়া আছে।_ 

'ব সাল-ই-হফদহ, অজ্ঞ. হুফ্ত্-স্বদ সাল। 

জ. হিজরত নাগহান্‌ দরমাহ-ই-শবাল্‌॥ 

রস্থলী ব৷ হজারান্‌ লুত্বফ বো অচ,সান্‌। 

রসীদ্‌ অজ. খিদমত্-ই-অহল্-ই খুরাসান্‌। 


৯৩৩ পারস্য সাহিতা পরিক্রমা 


হিজরী ৭১৭ ঈশাই ১৩১৭ শাল মাসে খুরাসানী জিজ্ঞান্গু শতশত 
অর্থভরা-তথ্যাদি নিয়ে আমার সম্মুখে পৌঁছল। 
প্রশ্ন হ'লো- তফকুর বা ধ্যান কাকে বলে ? মরমী উত্তয় দিলেন__ 

“তফকুর-_রফতন্‌ অজ. বাত্বিল্‌ সূয় হ.ক.। 

বজুজ. রো! অন্দর ব্দীদন্‌ কুল্ল্-ই-মতবলক্‌, ॥ 
ধ্যান হলো বাতিল থেকে সত্যের দিকে অভিগমন। বাহির এবং 
ভিতর সব দিকেই অনীমের সত্তা উপলব্ধি। সংক্ষেপে বল৷ চলে 'বুবদ্‌ 
ফিক্র-ই-নিকুরা শরত্ব তজ রীদ। উত্কৃষ্টতম ধ্যান ও ধারণার একটি 
শর্ত__তজরীদ বা নির্জনতা । পস্‌ আন্‌ গহ. লম্”। অঈ অজ. বরকৃ. 
তা"য়িদ্‌ ॥ পশ্চাড এই বিষয়-বিমুক্ত ( তৈলধারাবৎ) ধ্যানে ধ্যানী 
দেখে বিদ্যুৎ আভাসের মত স্পষ্ট বেহেশ্তের ছবি । প্রশ্ন হলে! সালিক- 
ই-রাহ-ই-হুক. কে? অর্থাৎ সত্যের প্রকৃত পথিক কে? মরমী উত্তর 
দিলেন__ 

“মুসাফির আন বুরদ কেহ, বগজরদ্‌ জ.,দ্‌। 

জ. খুদ স্বাফীগ্চরদ চু আতিশ, অজ. দৃদ্‌॥ 
খুব সোজা উত্তর- সেই সত্য পথের প্রকৃত পথিক হয় সে, যে খুব 
তাড়াতাড়ি তার আদর্শ পথের দিকে অগ্রসর হয়- আগুন যেমন শীঘ্র 
যুক্ত হয় ধোয়ার আবরণ থেকে সেও তেমনি স্বার্থপরতার নির্মোক থেকে 
নিজেকে মুক্ত করে। 

মরমী কবি শবিস্তরীর রহস্য উদ্ভানে আরও নানা প্রম্ম ও নানা 

রঙ্গের উত্তর কুস্থম হয়ে ফুটে উঠেছ। প্রকৃত জ্ঞানের স্বরূপ কি? 
সেই জ্ঞান যখন করায়ত্ত হয় তখন আল্লার ব্রহণদত, বা এক্য লাভের 
উপায় কি? সব চেয়ে সুন্দর হয়েছে সূফী সাধনার উপায় এবং উপকরণ 
ব্যাখ্যা--এগুলি সৃফীকাব্য এবং সূফী সাধনায় সর্বদা! ব্যবহৃত হয়ে থাকে_ 
শরাব, ময়খানা! বা শৌগ্ডিকালয়; সাকী বা স্থুরা পরিবেশনকারী অগ্নি 
উপাসক বালক, আলিঙ্গন ও চুম্বন। খুশবু বা সৌরভ, কালো 
কেশপাশ, সুন্দর মুখ, বুৎপরত্ত বা মুক্তি উপাসক--এইসব পারিভাষিক 
কথা সূফী সাহিত্য ও সূফীসাধনায় সর্বদ। প্রযুক্ত হয়। এদের ব্যাখ্যা 
প্রয়োজন? শরাব প্রেম বা! প্রেমের উন্মাদনা । এই উন্মাদনা! ঢেলে 


মহু,মুদ শবিষ্তরী ২৩১ 


দেয় লাকশ বিনি গুরু বা! পীর | ময়খানা হচ্ছে খোদার সান্লিধ্য--এখানে 
থাকা মানে সালোক্য এবং সামীপ্য মুক্তির আম্বাদ পাওয়া। প্রেমের 
উন্মানা এলেই আলিঙ্গন এবং চুস্ব_লে তো প্রেমেরই অনুভব বা 
বিকাশ। খুশবু তার অস্তিত্বের অনুভব। কালো কেশপাশ মাঝে মাঝে 
দিনকে রাত করে দেয় তার হুন্দর মুখকে দেখতে দেয় না। ওরা বাধা 
বা অন্তরায়, সুন্দর হলেও এক বিরক্তিকর বঞ্চন! | এইজছ্য মরমিয়ারা বলে 
_-দয়খানায় এসে সব খোয়াতে চাও তো পেছনের ডাক শুনো না 
সোজা! চ'লে এসো! । মুতি পৃজারী হচ্ছে সরল বিশ্বাসী 7৯৪৯০৪--এই 
মনা গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করেছেন- “ছুইনফিণ্ড,? | 


'উবায়দ্‌-ই-জ.কানী 


কবির পৃরো নাম-নিজ-াযুদ্দীন "উবায়ছু'ল্লাহ, জ.াকানী। চতুর্দশ 
শতকের গোড়ার দিকে ক'জরীন্‌ শহরের সন্নিকটে জাকান্‌ নামক এক 
পল্লীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি যান শীরাজ. 
নগরে। সেখানে তিনি আবু ইশাক. ইন্জ.র ন্েহধন্য হম। ইনি সেই 
হাফিজের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক শীরাজের শাসনকর্তা। জাকানী ফিরে 
খসেন তারই স্বদেশ ক.জবীন শহুরে কার্জীর অধিকার লিয়ে। কিন্তু 
এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি নানাভাবে তখনকার বিজয়ী তৃক্কাদের 
অসদূু আচরণগুলি প্রত্যক্ষ করার স্থযোগ পান এবং কবি মর্মাহত হুন 
এদের সংসর্গে ইরানীদের চরিত্রের অধোগতি দেখে। কাজীর চাবুক 
অপরাধীর পৃষ্ঠে পড়ে কিন্তু এক্ষেত্রে নিরুপায় কাজী অন্যদিকে, 
লেখনীর মুখে তার চারপাশের এঁশ্বর্যমত্তদের চাবুক মারতে থাকেন। 
এসব ব্যাপারে তার ব্যঙ্গ-বিদ্রপগুলি বড় উপভোগ্য হ'য়ে প্রকাশিত 
হ'তে থাকে। কবির কাব্য ও অল্কান্য রচনাগুলির নাম শুনলেই বোঝ! 
বায় তিনি কতবড় রসিক ও তীক্ষ ব্যঙ্গ-বিজ্রপকার। “মুশ, ও গুবরা” 
ইছ্রবিড়াল-কথা, রীশ, বা ধাড়ি মাহাত্ম্য--নামগুলিই মর্ধান্তিক 
বিজ্ঞপ-বহু। এই চাবুক যাদবের আঘাত করত ভাদ্দের পক্ষে কবিকে 
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অসম্থ বোধ হ'তো।। এইজন্য অনেকেই ভীব্রতম ভাষায় জাকানীকে 
গালি দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে তদানীভ্তন ইরাক.বাসী একজন সম্তান্ত 
কবির নাম করি; তিনি সলমান্‌ সাহজী। সলমান্এর চক্ষুশুল ছিলেন 
জাকানী। তীব্রতম ভাষায় তিনি একদা নিন্দা করলেন জাকানীকে-__ 
'জহয্পমী হিজা গে। "উবয়দ-ই-জ.াকানী। 
মুকরর অন্ত বে দৌলতী নো বেদীনী | 
অগর চেহ নীন্ত, জ. কজ.রীন্‌ রো কুস্তাজাদ.! অন্ত, | 
রো লীক মী শবদ্‌ অন্দর হ.দীস্‌্-ই-কজ.ত্রীনী। 
'উবয়দ্‌-ই-জ.কানী আবার কবি নাকি! ওটা এক মিলগীথুনে-_ 
(2177098869:) ওর জহম্মমী কলম সব্বদ1 পরনিন্দায় লগ্ন। ও অভিশপ্ত 
করেছে নিজেকে মানুষের কাছে, ধর্মের কাছে। একটা গেঁয়োভূত 
জ.াকানী নিজেকে আবার কজবীনী বলে শহুরে পরিচয় দেয়! ঠিক 
ঠিক ও “কজ,বীনী”__সত্যই-_-বোকার বোকা, গাধা ক.জরীনী। 
তখনকার দিনে ক.জবীনীদের আহাম্মুক বলা হতো, খোরাসানীদের 
গাধা বলা হ'তো, তৃমীদের বলা হ'তো গরু, বোথারীদের নিন্দা ছিল-_ 
ভালুক বলে !-_ 
অসহিধুর জাকানী সব কর্ম পরিত্যাগ করে ছুটলেন কবি সলমানের 
উদ্দেশে-_সেই ইরাকে.। পথশ্রাস্ত জাকামী দেখলেন তাইগ্রিসের 
তীরে সম্পন্ন, অভিজাত এবং এশরর্যবান্‌ কবি সপারিষদ বসে আছেন। 
উভয়ের সলাম বিনিময় হ'লো। সলমান্‌ অপরিচিত আগন্তককে একটি 
কবিতার অর্ধাংশ শোনালেন। জানেন পথিকপ্রবর ! এবার তাইট্রিস্‌ 
যেন ক্ষেপ। হ'য়েহছুটছে--“দজাহ রা ইমসাল রফতারী আজব মব্তানহ, 
অন্ত 1, তাই নয় কি? নেশায় মত্ত মন্তান, ভীষণ রোষে ওর ছুটে যাওয়া। 
দুর্বার গতি বয়ে যায় নদী- নেশায় মত্ত পাগল পারা ।” আশ্চর্য! 
পথিক শুনেই অপর অর্ধ পুরণ করে দিলেন। 
চরণে নিগড়, যুখে ওঠে ফেনা, নদী বুঝি আজ চেতন! হার! ! 
হুজুর পাগলটার পায়ের বাঁধন খুলবেন না। তা হ'লে দেশ রসাতলে 
যাবে। 
“পায়ে দর জনন্জীর বো কফ, বর লব, মগর দীরানাহ, অন্ত, ॥ 
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অভাবিত আনন্দ-বিস্মায়ে সলমান্‌ হাত বাড়িয়ে নিলেম। ওঃ কবি বুঝি । 
উত্তর এলো, “নাজ সামান্য একটু মিলটিল দিয়ে থাকি তখন সলমান্‌ 
আত্-চেতনায় উদ দ্ধ এবং কবি চেতনায় কিছুটা উদ্ধত প্রশ্ন করলেন-_ 
আমার পরিচয় জান! আছে? আমি প্রসিদ্ধ কবি “সলমান্‌ সারজী+। 
ওগো বিদেশী কবি! আমার কবিতার লঙ্গে পরিচয় আছে কি? আজে 
তা" আবার নেই! আমি এক্ষুনি আপনার একটি কবিতা আবৃত্তি 
ক'রে শোনাতে পারি। আনন্দে মশগুল সলমান্‌ উত্কর্ণ হ'লেন। 
জ্া.কানী স্পষ্টভাবে আবিন্ত ক'রে শোনালেন__ 
মন্‌ খরাবাতীম্‌ বো বাদহ -পরীন্ত, | 
দর খরাবত-ই-মঘাঁন আঃ শিক. রো মন্ত ॥ 
মী কুশন্দম্‌ চ সবু দৌশ. ব-দৌশ.। 
মী বরন্দম্‌ চু ক-দহ, দত্ত, ব-দস্ত, ॥ 
আমি চলে যাই গ্চড়িখানা মুখে শরাবে পাগল হামেশাই | 
কাফেরের ঠাই, আরো! কোথা! যাই-__প্রেমিকে পাগল সদ! ভাই ॥ 
আমি যেন এক শরাব কলস, কাধে কাধে ফিরে সারা হুই। 
হাতে হাতে ফেরা শূন্য পাত্র_ নেশার উর্ধেব কভু নই॥ 
আবৃত্তি শুনে সলমান্‌ পুলকিত, প্রায় বিগলিত। কিন্তু ওদিক থেকে 
সর্বনাশ! ইঙ্গিত আসে। তজুর--শুনে আপনার ভাল লাগলো। কিন্তু! 
আমার ভাল লাগেনি । লোকে বলে এটা আপনার রচনা, কিন্তু আমি 
মনে করি এটা আপনার স্ত্রীর রচনা! । ওট| একবার বললাম । এটা 
সবার কাছে না বলাই ভালো। হাজার হলেও আপনি উচ্চ বংশের, 
আত মান মরাদাও যথেষ্ট। সলমান্‌ তখন একটু ক্ষণের জগ্য গম্ভীর 
হ'লেন। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে কবিকে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করলেন। 
তিনি বুঝেছিলেন__-এটুকুতেই বুঝেছি জ-কানীকে চটিয়ে কোন লাভ 
হবে না। এ আমার নিন্দার তীক্ষতম উত্তর দিয়েছে। এর পর থেকে 
উভয় কবির বন্ধুত্বের ইতিহাস শুরু হ'লো। 
এইবার জ্-াকানীর গ্রন্থগুলির পরিচয় দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করি-_ 
(১) অথ লা কুল অশবরাফ--মাভিজাত্যের নীতিশাস্ত্র। 
(২) রীশনামা--ফাড়ি মাহাত্য। 
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(৩) বিসালা-ই-দিলগুশা-_মানন্দ লহরী ৷ 

(8) দহ ফস-ল্--দশাধ্যায়ী। 

(৫) বিসালা-ই-সদৃপন্দ _শতোপদেশমালা। 
এছাড়। আছে কবির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা বিষয়ক রচনাবলী । 

ব্যঙ্গবিজ্রপে তীক্ষতম তীরন্দাজ, সৎ উত্তম বন্ধু এবং অত্যন্ত অধম 
ক্ষমাহীন শক্ররূপে--জবাকার্নী পারস্য সাহিত্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন । 
এটাই ছিল কবির বৈশিষ্ট্য । 


সলমান্‌-ই-সাবজী 


সলমান্‌ সারজীর “উবয়দ্‌ই-জ-াকানীর সঙ্গে তিক্ত-মধুর সম্বন্ের 
কথ! জা.কানী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এই সলমান্‌ই-সারজীর পরিপূর্ণ 
নাম__'জমালুদ্দীন মুহম্মদ সলমান্‌ বিন্‌ আলাউদ্দীন মহ.ম্মদ।' এই কৰি 
নিম্নমানের ছিলেন না; তার কারণ সমসাময়িক সলমানকে স্বয়ং হাফিজ. 
প্রশংসা করে গিয়েছেন । 
“শহন্‌ শহ-ই-ফজ.ল! পাদ্শাহ-ই-মুল্ক্‌-ই-সখুন্‌। 
জমাল্‌-ই-মিল্লত, বো দীন্‌, খাজহ.-ই-জহান্‌ সলমান্‌ & 
হাফিজ. বলছেন বিদদ্ধের রাজা, কবিতা রাজ্যের সম্রাট, জাতির এবং 
ধর্মের তিনি উজ্জ্বল জ্যোতিক্ষ এবং তিনি সমগ্র জগতের মাননীয় ব্যক্তি । 
হশফিজে.র গুণগ্রাহিতার অতিশঘ্য তাকে অনেকদূর টেনে নিয়েছে। 
আসলে সলমান্‌ সার ছিলেন বানিয়াবুদ্ধিসম্পন্ন এবং আশ্রয়দাতা ও 
পৃষ্ঠপোষকের স্তৃতিপাঠক কবি। জলারিয় বংশের ইলখানী স্থুলতান্‌ 
বংশের কয়েকজন এবং মুজফফরিয় সম্রাট শাহুগ্ুজা ছিলেন তার 
কসীীদের অবলম্থিত পুরুষ। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্ধ অর্থের দিক 
থেকে পরমার্থের দিকেও তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে__প্রমাণ তার খোদা, 
পয়গম্বর, ইমামগণ বিশেষ হজরত, আলী সম্বন্ধে ল্তব-স্ততি। যে ভাবেই 
হোক লমান্‌ আত্মধর্মে ষেন স্তবের কবি। বীরুদ্‌ রচনায় তিনি নিত্য- 
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সিদ্ধ। জকানী যেমন তীক্ষ দিতে জগত নিরীক্ষণ ক'রে তাকে 
ব্ঙ্গবিজ্ঞপে জর্জরিত করেন, ইনি তেমনটি ছিলেন না । সলমানের কবি- 
দৃপ্তি ছিল না বা কাব্যরসের চেতন! ছিল না, এমন দুঃসাহসিক উক্তি 
আমরা করব না। তার ফিরাক. নামা এবং জমশীদ রো খুরশীদ কলীদা। 
হলেও উতুকৃষ্ট রচনা । কলশীদ! ছাড়া তার রচনায় আছে গজ.ল এবং 
রুবায়ত,। জামী সলমানের লমালোচনায় বলেছেন_তার গ.জ.লে 
প্রেমের তশ্ময়তাও ছিল না, তীব্রতাও ছিল না। তবে হা, কলীদায় 
তিনি সিদ্ধহন্ত। 

একটি কথা সলমান্‌ সর্ধদা স্ত্তি-মুখর ছিলেন বলে, এই বীরুদাবলীতে 
সমসাময়িক রাজন্যুবর্গের ইতিহাস-_-মস্তত ইতিহাসের চুর্ণক আমরা 
লাভ করি।-_ 

ইলখানী শেখ হাসান-ই-বুজুংগ ধনুকের” গুণ টানলেন_সে যেন 
চক্রীকৃত চারু চাপ হ'য়ে গেল। বাণ ছু'ড়লেন মালিক একন্ছানে দাড়িয়ে 
কিন্ত টঙ্কার ছড়িয়ে গেল চারদিকে। স্থলতান্‌ তোমাকে কি বলব ? 
ভীর তোমার ভুকুমের নোকর। সৌভাগ্য সর্বদা জড়িয়ে থাকে ওই 
ভ্রাম্যমান তীরে ।... ...তোমার ছুড়ে দেওয়া তীরে অনিষ্ট সাধন করে 
বটে, কিন্ত সমগ্র রাজ্োর অপরাধ প্রবণত। স্তক হয়ে যায়। 

কবি শেখ উর্য়সের অকাল মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হ'য়ে বলেন-__ 
সথদর্শন যুবরাজ ! পরমাত্মার রাজ্যথেকে দেহ ও ইন্দ্রিয় নিয়ে আমাদের 
দেখা দিয়েছিলে । তোমার শ্বেতবস্ত্রের শষ্যা পার্থে অপরাধীর মতো 
এসেছি। মহান যুবরাজ-_তুমি ছিলে অমিত-শক্তিধর। তোমার আনন্দ 
যাত্রায় শেষ অভিনন্দন জানিয়ে এ দাস বিদ্বায় গ্রহণ করছে ।"-*.. 

সলমান্‌ কাব্যরল বিবঙ্িত ছিলেন না; কিন্ত প্রশংসার পর কেবল 
প্রশংসা করে তিনি স্তবস্্রতির ক্ষীরসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছেন । 
কবির যে একট! ব্যক্তিত্ব আছে, যে সাধারণ থেকে সর্বদাই তাকে 
অলাধারণ করে ভোলে-_সেই ব্যক্তিত্বের বৃহ এবং মহত ভূমিকা তার 
কোন দিনই ছিল না। 

সলমান্‌ লারজী কত মুন্দর ক'রে কথা বলতে পারেন. তার একটু 
মিদর্শন দিই-- 
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“্খনদহ জ-দ্‌ দছনত, তুঙ্গ-ই-শকর পয়দা করদ্‌। 
সধুনী গুফত, লবত, লুল্য়ী তর্‌ পয়দা করদ্‌ ॥" 
বুদ না ইয্াফত মিয়ান্‌ই-তু রো লিকন্‌ কোমরত | 
চুসত, বর্‌ বসত, মিয়ান্‌ রা রো বজ.রু পয়দা করদ্‌॥ 
পরদহ, অজ. চিহর়হ বর আন্দাজ. কি আন্‌ জুলফ -ই-সীআহ.। 
দরু সুুপীদদী আ'জর-ই-তু আস.র্‌ পয়দা করছ্‌॥ 
তোমার দর্শন থেকে হাসিটি ফুটে বেরিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সে হাসি 
এক শর্করার পরিমগ্ডল গড়ে তুলেছে। তোমার ওষ্ঠ কথা বলছে--ফেন 
শব্দগুলো! টলমলে মুক্তো হয়ে বেরিয়ে আসছে। 
তোমার লিকলিকে মধাদেশে বুঝি কটি দেশের অস্তিত্ই নেই; 
না, ভুল বল! হলো। যদি না থাকবে তবে ওই কটিবন্ধ তাকে সোনা 
করে জাহির করবে কেন? 
স্থন্দরী ! তোমার ঘোমট! খুলে দাও; দেখি তোমার কালো! চুল- 
গুলো কতক্ষণ তোমার (শুভ্র) সুন্দর গণ্ডাভোগ আবৃত করে 
রাখতে পারে! 


জামী 


মল্লা নুরউদ্দীন আবছুর্‌ রহ.মান্‌ জামী খোরাসানের অন্তর্গত জাম 
নামক ক্ষুদ্র এক নগরে জন্মগ্রহণ করেন ১৪১৪ শ্রীষ্টাদ। তারপর 
১৪৯২ পর্বস্ত ৭৮ বছরের দীর্ঘ পরমায়ু তিনি পেয়েছিলেন। পার্সী 
সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি অন্বাধারণ এক পুরুষ। তিনি কবি, তিনি 
কুচিস্তিত বিষয় বস্তুর প্রাবন্ধিক, তিনি আধ্যাত্মিক তম্ববিক্লেষণে প্রায় 
অদ্বিতীয়, মর্মসাধনার সোপানপরম্পরায় তার সাবলীল উত্তরণ--লব 
কিছুর গুভসম্মিলনে স্বীকার করতেই হুবে তার প্রতিভ1 অসমোর্ধব। 
তার গ্রন্থগুলিকে সাজিয়ে কেউ কেউ বলেছেন গ্রন্থ সংখ্যা হবে চুয়াক্স। 
এ সম্বন্ধে তারা বলেন জামীর বর্ণ বিশ্লেষণের সংখ্যাই তার সংখ্যা। 


জামী ২৩৭ 


ভীম ভ্রিংসখ্! ভাপক হরফ, আলিফ বুঝায় এক, মীম চল্লিশ এবং ইয়ে 
দশ একসঙ্গে করলে ৩+১+৪*+১০-০৫৪। পাগডিত্যে, কবিতায় 
এবং তন্ববিশ্লেষণের ত্রিবেণীতীর্ঘে দণ্ডায়মান এই অসাধারণ পুরুষের হাতে 
গণনায় চুয়ান্সখান! গ্রন্থ সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তন্বরস বিশ্লেষণে 
অদ্বিতীয় পগ্চিত অনেক তন্বকে প্রছেলিকার আকারে গুপ্ত ক'রে 
রেখেছেদ। এই রচনাশৈলীকে পার্সীতে বলে মু'আম্মা। তিনখান। 
গীতি কবিতার দীরান, সাতখান! মসনবী কাব্য, কয়েকখান! কম্বীদা বা 
বিরুদ্‌, যাকে বলে স্ততিকাব্য, অজশ্র ব্যাখ্যাবিশ্লেষণাত্মক রচনা, এমন 
কি ব্যাকরণের সৃূত্রবিশ্লেষণ, ছন্দোনিরূপণ, সঙ্গীতকল! সব নিয়ে জামীকে 
মনে হয় জ্ঞান-রত্বাকর। যে যা চায়, তাই উঠিয়ে নিতে পারে এই 
মহাসমুদ্র থেকে। 

এই মন্কাজ্ঞানীর কীঠিকথ শুধু ইরানে, আফঘানীস্তানে এবং ভারতে 
ছড়িয়ে পড়েনি, রূমী ছুনিয়। ছেড়ে ওসমানী তুক্টী হ্থলতানের রাজ্য 
পর্ধস্ত বিস্তৃত হ'য়ে পড়েছিল। সুলতান কবিকে সাদর আহ্বান জানান ; 
কিহ্ু কবি স্বীকৃত হুননি। তার মধ্যে রাজানুগ্রহের স্ততিপ্রবণতার 
অভাব ছিল। নিজামী গগ্তত্রীর মতই তিনি এশ্বর্ষ-সেবায় সর্বদা অনাগ্রহ 
দেখিয়েছেন। গঞ্জবী বলেছিলেন-_'খোদা! ছাড়িনি শুধু একজনকে, 
সে তুমি। কারো দুয়ারে কৃপা ভিখারি হইনি'__ 

বিদর্এ কস্‌ ন রফতম্‌ অজ. দর-এ-তু 

কিন্তু তুমি:সকলকে আমার দুয়ারে মিলিয়ে দিয়েছো! । শোন প্রভু ! 

আমি তাও চাইনি, তুমিই দিয়েছ 
“মন্‌ নমী খণভ্তম, তু মীদার্দী।, 

আশ্চর্যের বিষয় ওসমানী তুকণী রাজ্যের প্রতি কবির অনাগ্রহ থাকলেও 
ভারত তাকে আকর্ষণ করেছিল। তিনি ভারতের তদানীন্তন শাসন 
কর্তাদের প্রশংসা করে গিয়েছেন, একটি গজ.ল দিয়ে তিনি দক্ষিণ 
ভারতের প্রখ্যাত বণিক, ভক্তিমান্‌ শেখ মহু'ম্মদ গবানকে অভিনন্দিত 
করেছেন। আমার কবিতা! চলে যাক্‌ ভারত যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে সুদূর 
দক্ষিণ ভাহতে। বণিক্‌-শ্রেষ্ঠ গরানের সমাদর লাভে সে খগ্য হ'তে 
পায়ে 
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হুম্‌ রহ-ই-কাফিল্‌্-ই-হিন্দ। ররান কুন কি রসদ্‌। 

শর্ফ.-ই-মিহর-ই-_-ক.বুল অজ, মালিকুল্তজ্জ্ারশ, ॥" 
এর অনেকদিন পরও ভারতে জামী স্সেহধন্ কবি। স্বয়ং স্তর 
শাহুক্ঞাহান্‌ বিশেষ সমাদরের সঙ্গে জামীর “বহারিস্তান্‌-এর চমণ্ুকার এক 
পাণ্ডুলিপি তৈরী করিয়েছিলেন মহস্মদ্‌ হু.সেনকে দিয়ে । তিনি পরিচিত 
ছিলেন “জর্রীন্‌ কলাম বলে। জামীর প্রচার ও প্রশংসা ছিল সর্বত্র। 
দেশ দেশান্তরে তার শ্রদ্ধা ও অভিনন্দনের কোন তুলন! ছিল না। 
বাবর নামায় স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে-_“নিগুঢ রহস্থোর উন্মোচনে 
জামী অপ্রতিদ্বন্ত্বী, তার সীমাহীন প্রতিভ! প্রশংসায় আয়ত্ত করা যায় 
নাঃ শুধু নীরব হ'য়ে অনুভব করতে হয়।” বহু নিন্দিত এবং উচ্চ 
প্রশংসিত সাহিত্য-এতিহাদিক দৌলতশাহ তার “সমসাময়িক কৰি 
পরিচ্ছেদে বাবরের কথারই যেন পূর্বাভাস দিয়ে গিয়েছেন। এই হু'লো 
আকৌমার যশম্ী, জ্ঞানগন্তীর পঞ্ডিত এবং সৃক্ষম বিশ্লেষণে স্থুনিপুশ 
মরমিয়া মহাসাধক নূরউদ্দীন আবদুর রহমান জামীর মোটামুটি পরিচয়। 

এ হেন প্রশংসাধন্া, অজাতশক্র জামীও বাগদাদে এক ঠোকর 

খেয়েছিলেন। কথাটা উপেক্ষ! কর! চলে না, কারণ এ হচ্ছে নি্ঘন্দব- 
গ্গীতির রাজ্যে বিপর্যয়। ১৪৭২ সালে তীর্থ-পরিক্রমা ক'রে তিনি 
বাগদাদ হ'য়ে ফিরছেন। সেখানে এক জমায়তে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
হ'লো, তিনি নাকি হজরত আলীর বংশধরদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ উক্তি 
করেছেন। জামীও এক মহতী সভায় এই অভিযোগের যথাযোগ্য 
প্রত্যুত্তর দিলেন। তার বাগ্মিতায় তিনি সকলকে কারবাল! প্রান্তরের 
করুণ কাহিনী দিয়ে উচ্ছুসিত ক'রে তুলেছিলেন। কিন্তু ফোরাতকুলে 
এই বাগদাদের অবাঞ্ছিত ঘটনাটি তার মন থেকে দীর্ঘদিন তিনি সরিয়ে 
নিতে পারেন নি। তিনি এই অরিজনম্ুলভ দুব্যবহার স্মরণ ক'রে পরে 
লিখেছিলেন, “সাকী, তুমি আমার মন থেকে বাগদাদীদের ওই অনত 
চরণ ধুয়ে ফেলে দাও-_ 

পরজ.. খাত্বিরম্‌ কু দৌরত-ই-বাঘ-দাদিয়ান্‌ বশুয়ি।” 

“সাকটী তোমার স্থরার জলে ধুইয়ে দিও মনের ব্যথা, 

'শাত্ল্‌ আরব নদীর জল ভুলায় যেন পাপের কথা। 


জামী ২৩৯ 


এঁ পিয়্ালার প্রান্ত দিয়ে বন্ধ করে। আসার যুখ। 
বাগদাদের পুপ্যকথা শূন্য হ'লেই আমার সুখ ॥ 
ঈশ্বরের এক গুণবাচক নাম হ'লো নকশবন্দী হ'বাদিস। এই 
গুণনামে চিহ্নিত সুফীদের এক সম্প্রদায় আছে নক,শবন্দী। এই 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বহাউদ্দীন নক.শ বন্দ, তীর মৃত্যুর পর 
স'দ্‌-উদ্দীন কাশগ.রী হন এই সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু । তার মৃত্যুর পর 
এই মহান পঞ্চিত জামী হলেন তৃতীয় গুরু । 
জামী ঠার বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে সাহিত্যের নানা রূপের অনুশীলন 
কয়ে গিয়েছেন। তার অনুশীলনের রাজ্যে গজ.ল এবং রুবাইও সার্থক- 
ভাবে গৃহীত হ'য়েছিল। আমরা ইতিপূবে দক্ষিণভারতী গবান্কে 
সমন্োধিত গজ.ল উদ্ধৃত করেছি। 'একস্থানে জামী এক গজ.লে বলছেন, 
'সাকণী ভুমি কাছে এসো। তুমি কি এতদিনও বোঝনি যে, আমাদেরই 
কামন! নিয়ে এই বন্ুদ্ধয়া ঘুরপাক খেয়ে চলেছে! ওই যে উর্ধধ আকাশে 
সূর্য দেখছ ওকেও কিছু দ্াও-__আমাদের পেয়ালার প্রতিবিম্ব থেকে ওই 
সূর্কে আলো দাও। বুঝতে পার না সাকী? চেতন পুরুষের ইচ্ছাতেই 
সমগ্র বিশ্বের জড় প্রকৃতির খেল! চলেছে” 
সাকশী বিয়া দৌর-ই-ফলক্‌ শুদু ব কাম্‌ই-মা। 
খুরশীদরা ক.রঘ. দিহ অজ. অক্স্‌-ই-জাম-ই-মা ॥ 
আর একখান! গজ.লে তিনি খোদার মহিমা কীর্তনে আত্মনিয়োগ 
ক'রেছেন।_ সেখানে তিমি বহুরূপে বর্তমান এই বিশ্বের কেন্দ্রানুগ 
শক্তিকে প্রত্যক্ষ ক'রেছেন। একই তো বন্ুতে বুধ! বিভক্ত হু'য়েছে। 
মুবস. সির্‌ দর্‌ বজুদ ইল্‌-ল! য়কী নীন্ত। 
দরীন্‌ হ.র্ফ -ই-শিগরফ, অস্বলান্‌ শকীনীস্ত, ॥ 
কিন্কু জ্ঞানী ছাড়া কে এই তব বোঝে? 
ত্রলী ভুজ. জীরকান্‌ ইন্‌ রা ন দানন্দ। 
এই বিশ্বের উত্তাপ এবং উত্তাপে গড় সমগ্র স্ষ্টিই তো তীর স্বরূপ; 
আর একদিকে তিনি ভিতরের, বাইরের নম; কারণ তার স্বরূপজ্জান 
আসে উপলব্ধিতে, ধ্যানে। 
জমাল্‌-ই-উন্ত--তাবান্‌ বর্‌ নিহ. বীরূন্‌। 
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ভাল ক'রে উপলব্ধি করে! ভার ভালবাসার দামের জন্ত নেই-- : 
ক্ত্বায়ি ইশক. বসয়ার্‌ অন্ত, দর্দা। 
এসব ক্ষেত্রে নুরউদ্দীন আবছুর্‌ রহমান জামী বৈদাস্তিক। তার মধ্যে 
“একমেবাছিতীয়ম' এর তন্ব; কিন্তু তিনি মায়াবার্দী নন। প্রকৃতির 
আনন্দরূপের দ্রষ্টী একজন আছেন-_ তিনি চৈতদ্যময় পুরুষ বলা চলে। 
তার এই সাংখ্যজ্জান একেশ্বরবাদে বলাহিত হ'য়েছে। 

দেখা যায় ইরানে এবং ইরানী সাহিত্যে পূর্বসূরিদের অনুসরণ খুব 
বেশি। এসব ক্ষেত্রে মনে হয় পুর্ব প্রতিভার প্রতি উত্তরযুগের কবিদের 
আনুগত্যাই আসল কথা। লায়লা বো মজনুন কাব্যে জামী পৃধবর্তী ছুই 
কবির প্রতি শ্রদ্ধা! জানিয়েছেন__ 

অজ. গঞ্জ হ, চু গন্জ, আন্‌ গহর্‌ রীজ.। 

দর হন্দ, চু তৃতী আন্‌ শকর্‌ রীজ.। 
সেই গঞ্জ যুক্তোর মত দৌলত গঞ্জ থেকে বর্ণ করেছেন আর এই 
একজন ভারতে শুকের মত শর্কর (চিনি) ছড়িয়েছেন। 

অবশ্য উত্তর যুগের কবিদের একই বিষয়ে নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির 
পরিচয়ও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। শাহনামার কথা ও কাহিনীকে গঞ্জ. 
অবলম্বন করেছেন, আমীর খুসরো৷ নিজামী গঞ্জ.বীর কাহিনী কাব্য- 
গুলিকে অনুসরণ ক'রে চলেছেন। নিজামী গঞ্জ.বীর খাম্সা' বা কাব্য- 
পঞ্চকের অনুসরণে জামী রচনা করেছেন--হফত, অউরন্গত বা 
*“সিংহাসন-সগ্তক”। এইবার সেই রাজাস্ন সপ্তকের পরিচয় দেওয়া 
প্রয়োজন। 

(১) দিল্‌ সিলতু-জ.ধহব, বা স্বর্ণশৃঙ্খল। গল্লের মধ্য দিয়ে ইস্লাম 
ধর্ম, দর্শন ও নীতি বিশ্রেষণ প্রথম ভাগে। দ্বিতীয় ভাগে দিব্যপ্রেমের 
ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, সেই সঙ্গে সন্ত বা আউলিয়াদের নানাপ্রকার কথা 
ও কাহিনী । তৃতীয় ভাগে রাজন্যবর্গের কাহিনী । একটু উদ্ধৃতি দিই। 
তুমি কি বুঝডে পারো পৃথিবী কি? আর পৃথিবীর সার কি? শোন-_ 

উত্ত, মঘজ.-ই-জহান্, জহান্‌ হম পুস্ত, | 
থুদু চে মঘজ. রো চে পুস্ত, চুন্‌ হম উত্ত ॥ 
তিনি পৃথিবীর সার। সৃতপিগ্ড জল ধারায় বলয়িত এই পৃথিবী আবরণের 
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চর্ম। তিনি বদি সার তবে তার আবরণসহ এই সার নিয়েই তিনি সব। 
সার বলার তাৎপর্ব-_তিনি দর-উ মপতৃর (লুক্কারিত ), জালালের কথায় 
ম'শুক নিহান। জীবের বিচ্ছেদ এঁকাস্তিক নয়। ঈশ্বর আত্মগোপন 
ক'রে তার সঙ্গে সর্বদাই বর্তমান । সাধক বৈষ্ঞব হলে বলতেন-__ 

“তোর সনে ভাই লুকোচুরি খেল! চলিতেছে মোর চিন্নকাল। 

ধরে ফেলি হোরে, যেমনই লুকাস শ্মামলাল। 

(২) সলামান্‌ রো অবসাল্‌-_সৃফীতত্তবের এক রূপক কাব্য। এটি 
আাব আলী লীনার রূপক-কাহিনী থেকে গৃহীত। গ্রীক বুবক সলামান্‌ 
আপন ধাত্রী অবসালের কামজ মোহ থেকে কেমন ক'রে মুস্ত হ'লো 
তারই রূপক । কামের, অগ্রিতে অবসাল ভস্মীভূত, সলামান্‌ কামোত্তীর্ণ 
হ'য়ে উত্্রলরূপে পিতার কাছে ফিরে গিয়ে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 
হালো। ]362 (91810 এই কাব্যের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছিলেন। 

(৩) তুহফতুল্‌ অহ'রার-_এই গ্রন্তে নিজামীর মখজু'ন উল্‌ 
অসরারের নিয়ম-সরণিতে সৃফীরহস্যের উন্মোচন হ'য়েছে। 

(8) স্বৃব্ত-তুল অবরার বা ধর্মনিষ্ঠের জপমালা-__এই গ্রন্থও সূফী- 
তত্বের বিশ্লেষণে পরিপূণ। অনেকটা উপদেশাত্মক কাব্য একে বল! চলে। 
একটু উদ্ধৃতি দিই-_ স্বার্থপরতা থেকে মনটি তুলে নিয়ে খোদায় সমর্পণের 
নামই সরল'হ1_ 

চীস্ত, ইখলাস্ব ? দিল অজ- খুদ্‌ করদন্‌। 
কার্-ই-খুদূরা বখুদা আফগানদন্। 

(৫) ইমন, বে! জুল্যখা- আরম্ত যার কোরানশরীফে এবং যে 
কাহিনী বিবতিত হয়েছে বহু কবির প্রেমসাধনার রূপকরূপে, তাকে জামী 
তার গভীর রহস্দৃষ্টিতে দেশে, তাকে এক অভিনব আলোকসজ্জায় 
রূপান্তরিত করেছেন। এই কাব্যের শুভারস্তেই দিব্য আলোকের পুণ্যছটা! 
দেখা দিয়েছে। 

“ইলাহী ঘুন্চছ -ই-উদ্মীদ্‌ বাগশাই। 
গুলী অজ. রৌত্বহ-ই-জারীদ্‌ বনমাই & 
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বখান্দান অজ. লব-ই-আন্‌ ঘুন্চ বাঘ-ম্‌। 
রো জন্‌ গুল অত্বর্‌ পর্রর্‌ কুন্‌ দমাঘম্‌ ॥ 
দরীন্‌ মহ.নত, বায় বে মুরাসা। 

ব ন'অমত, হায় এ খাীশম্‌ কুন্‌ শিনাস। ॥ 


আশার মুকুল ফোটাও তুমিহে রাজার রাজা । 
আমার মনের কুস্ুমে করগো। বাগান তাজ! ॥ 
হাসির অধর ঝরিয়া পড়ক ফুলের রূপে। 
স্ববাদিত হোক আমার মগজ গন্ধ-পৃপে ॥ 
মেহনতে ভরা পান্থশালায় কোথায় স্থখ ? 
তোমার পরশে ভরিয়া উঠক আমার বুক। 
কিন্তু তুমি কে? আমিই বা কে? তোমাতে আমাতে কোথায় 
সম্বন্ধ? এইসব কথা ওঠা স্বাভাবিক। জামী এইসব কথার উত্তর 
দার্শনিকরূপে এই কাব্যে দিয়েছেন । মনে রাখতে হবে কাব্যখান! রূপক 
এবং রূপক বা 41198০চ সত্যে পৌচ্ছবার এক মনোরম সহজ সেতু_- 
“অল্‌ মজাজ. রো! ক.্ত-রত, উ'ল্‌ হকণীক-ত, 
জামী “ইউন্থফ রো জুলয়খা” কাব্যে প্রেমের প্রথম প্রকাশ এবং সমষ্টি 
বিবর্তনের তন্ত্বিশ্রেষণ ক'রে চলেছেন! 
নূরায় দ্রিলবরী বাখশীশ, মী সাথ ত. | 
ক'মর্ই-+আাশিকণী বাখীশ, মীসাখত,॥ 


আল্লাহ্‌ নিজের দিকে, নিজের মনে, নিজেকে নিয়েই গান গাইছিলেন। 
প্রেমের খেলায় নিজেই নিজের দিকে পাশা চালাচ্ছিলেন। কিন্ত ওতে 
কি আর খেল! জমে? সব খেলাতেই যে একাধিক চাই-_ক্রমে বহু চাই। 
আনন্দ যত বিভক্ত হয ততই জমে ওঠে। 

উপনিষদের সৃষ্টিতত্বে খধি বলেছেন_“তদৈক্ষত বু স্যাম্‌__শেষে 
তিনি বহুতে বিভক্ত হ'তে চাইলেন; খেল! জমে উঠলো । দার্শনিকরা 
এ তন্বের ব্যাখ্যা করেছেন। অব্যক্ত অবস্থায় তুমি-আমির ভেদ ছিল 
না। ভেদাভেদের ভানই ছিল না। যেখানে আলে! নেই, আধারও 
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নেই, কোনপ্রকার দবশ্ঘ নেই--তা তো! অজানা! এবং অনির্বচনীয়। সেখানে 
বায়ু বয় না, কালের আোতও নিস্তু্ধ। 

“নাছি রাতি দিনমান, আদি অন্ত পরিমাপ । 

যে অতলে গীত গান কিছু নাহি বাজে &' রবীন্দ্রনাথ 
সেই অতলে একদা প্রকাশের প্রথম তরঙ্গ উঠলো । সেখানে তুমি থেকে 
আমি পৃথক্‌ হ'য়ে এলুম। সেই তো শ্রষ্টার প্রথম আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে 
মহাশূন্যে আনন্দময়ী জ্যোতির্ময়ী সৃষ্টির ধারা বইতে আরম্ত হ'লো_ 

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা, 


আাপনাকে তে হয়নি তোমার দেখা । 
চু রঃ ও 


আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম, 
শৃন্যে শূন্যে ফুটুল আলোর আনন্দ কুম্ুম। 
__রবীন্দ্রনাথ ( বলাক। ) 

জামীর “ইউন্ফ, বে! জুলয়খা' পার্িব মোড়কে আটা একখানা স্বর্গের 
চিঠি। জুলয়খার নিমন্ত্রিতার! নিনিমেষ নয়নে যুসূফের রূপ দেখতে দেখতে 
বটিতে ছাঁত কেটে ফেলে স্বীকার করতে বাধ্য হ'য়েছিল__ আল্লাহ তোমার 
এই্বর্ষের তুলনা নেই ; এ মানুষ নয় দেবদূত! রূপের মধ্যে এই অরূপের 
মাধুর্য সকলের হাদয়কে সমভাবে টেনে নিলো। 

অল্‌ আলী ঈশ্বর কতো যে ছলনায় আমাদের আকর্ষণ ক'রে চলেছেন 
তার কি সীম! আছে? 'মাকার আল্লাহো খয়ের-উল্‌ মাকেরীন্, আছে 
কোরানশরীফে । ঈশ্বর শ্ৃষ্টির খেলায় মেতে উঠে কত যে ছলনা করেন 
তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তার ছলন৷ বড় খয়ের_-বড় সুন্দর । খেলায় 
একবার জমে উঠে বুঝবে সেটা । 

(৬) লায়ল। বো মজনৃন্-আদিতে আরবের লোকগাথার প্রেম- 
কাহিনী । নিজামীগঞ্জ.বী ও আমীর খুসরো, অন্তত এই দুজন কবি তাদের 
দিক থেকে এই প্রেমগাথা আবার গেয়েছিলেন। জামী স্বয়ং এতে 
হস্তক্ষেপ ক'রে একে নতুন আলোর শিখায় উন্তাসিত করে তুললেন । 
লায়লাকে হারিয়ে মজনুন্‌ পাগল হয়েও শেষে সান্তনা লাভ করেছিল 
আত্মনঞানের মধ্য দিয়ে। মানুষই জআত্মচ্ছানের সধ্য দিয়ে বীতশোক 
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আনন্দসতীয় উপনীত হতে পারে। অন্য সফি অন্নময়-প্রাণময় কোশে 
বিবতিত হতে হ'তে চলেছে। এই ওঁপনিষদিক তত্বের সমান্তরালে দীড়িয়ে 
ইরানী জামী বলেছেন-_ 

অয় খাক্‌ ভূ তাজ-ই-সর বুলন্দান্‌। 

মজনূন্-ই-তু অক.ল্‌ই-ভুশ মন্দান্‌ ॥ 
মানুষই মাটির স্থষ্টির মধ্য সমৃক্পত শির; আর তোমার মজনুন্‌ জ্তান ও 
বোধে বিড়বিত, ভাই আনন্দ পেয়েছিল। প্রেমকে তো অস্বীকার 
করা যায় না। প্রেমই এই মহ্থাস্্টির মুলবীজ। প্রেম ছাড়া পৃথিবীতে 
ভালও নেই, মন্দও নেই। 

হন্ত্ন্দ, অফলাক্‌ জদহ -ই-ইশক. 

৯ চট ৪ 

বে ইশক. নিশান জ. নীক্‌ রে! বদ্‌নীস্ত ॥ 

চীজণী কে জ.. ইশক: নীস্ত, খুদ্‌ নীস্ত, | 
যে বস্ত্রতে প্রেম নেই, তার অন্তিত্বও নেই ॥ 

(৭) খিরদ নামা-ই-সিকন্দরী-_আলেকসান্দারের জঙ্কান। এও অভিনব 
একখানা গ্রন্থ যার বিষয়বন্তর ভুবনবিজ্ঞয়ী ইস্কন্দরের জ্ঞান-গরিমা। 
গঞ্জ-রী, আমীর খুসরো এবং নূরউদ্দীন আবদুর রহমান জামী-_এই্ট 
তিনজন প্রথম সারির কবি এই বিষয়বস্ত্র গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ুঃখের 
বিষয় পাগুলিপি থেকে গ্রন্থ অগ্যাপি প্রকাশিত হয়নি। এর কারণ 
অজ্ঞাত। প্রকাশিত হ'লে নিশ্চয় নতুন ভাবের আলো দেখা যেতো । 

সর্বশেষে গদ্ধগ্রন্থ বহারিস্তান্‌ সম্বন্ধে কিছু বলে এই অধ্যায় সমাপ্ত 
করছি। বহারিস্তান্‌ মানে বসম্তের দেশ। মনে হয় কবির সম্মুখে আদর্শ 
রয়েছে শেখ সদীর গুলিস্তান্। জামীর গ্রন্থে আছে আটটি ররদা বা 
পরিচ্ছেদ ; ররদা হচ্ছে উদ্ভান। প্রথমে সম্তসূফীদের জীবন কথা, দ্বিতীয় 
দার্শনিক ও বিজ্ঞদের সম্বন্থে। তৃতীয়ে আছে রাজাদের বিচার সম্বন্ধে । 
চতুর্থে উদারতা বিষয়বস্তু । পঞ্চম প্রেম-বিষয়ক। ষ্ঠ বলছে চাতুরী ও 
রং ভামাসার কথা । সগুমে আছে কবিবুত। আর শেষ পরিচ্ছেদ 
অফ্টমে মুক ও ভাষাবঞ্চিত প্রাণী জগতের কথা। গুলিম্তণার মতই 
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বছারিস্তান্‌ গন্ভ-পদ্ভাময়ী রচনা । এই জাতীয় রচনাকে সংস্কৃতে বলে চম্প্‌, 
এতে বোঝা বায়_জামী যেমন প্রজ্ঞা চক্ষু দিয়ে দার্শনিক বিষয়গুলি 
দেখেছেন, তেমনই তিনি ঠার চক্ষুরিজ্দিয় দিয়ে জাগতিক সুুল বিষয়গুলি 
সম্বন্ধে জান আঞ্ছবরণও কম করেননি । 


তৈমুর যুগের শেষ পর্যায় ও স্বফৰী রাজবংশের প্রতিষ্ঠ। 


এসিয়ার সন্ত্রাস তৈমুরলভের মৃত্ার পর তার বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বসে 
পড়তে আরন্ত করলো । এই সময়ের সমৃখখান বা বিদ্রোহ উল্লেখনীয় 
ছুটি। প্রথম উজ.বেকী সমুখান; দ্বিতীয় হচ্ছে পর পর ছুটি তাতার 
বিপ্রোই। এই বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণ আলাদা ছুটি উপবংশ। একটিকে 
ইতিহাসে চিক্তিত করা হয়েছে 'কণর কেযুন্লু' বা কৃষ্ণমেষ গোস্ঠী, 
অপরটি “আক. কেণয়ুন্লু, বা শ্বেত মেষগোষ্ঠী। এর পর প্রায় অজ্ঞাত 
অন্ধকার থেকে শকম্মাৎ দেখা দেয় সমগ্র ইরানে অভিনন্দিত সফবী 
বংশের স্থনিশ্চিত বিজ্য়। এই অতঞ্কিত বিজয় অভিনন্দিত হয়েছিল 
বিশেষ এই কারণে যে, এটি ছিল ইরানে ইরানীর জয়। সকলে 
সগৌরবে মেনে নিয়েছিল এই পুনরুথানকে। প্রাচীনের বিধ্বস্ত শেষ 
শয্যায় গ্রীক ভধিকার এবং পাথিয় অধিকারের পর যেমন ইরানে 
প্রাচীন রক্তের পুনঞ্জাগরণ অনুভূত হয়েছিল সাসান অধিকারে, ঠিক সেই 
প্রাচীনের এতিহাসিক পুনরাবর্তন ঘটেছিল স.ফরী সমুখ্খানে; এর 
বচন হ'য়েছিল মেই কালে যে কালে ১৫০১ সালে স.ফরী শাহ ইস্মা'ইল 
শ্েতমেষবংশের শক্তিকে শুরূরের যুদ্ধে চুর্ণ বিচুর্ণ ক'রে দিয়ে তত্রিজ.কে 
অস্থায়ী রাজধানী ক'রে স.ফরীর বিজয়-বৈজযন্ত্রী উডডীন করেছিলেন। 

এ ঘটনা প্রায়শই সত্য হয় যে, দূর্ধ্ধ অথবা মহান্‌ এঁতিহাসিক 
পুরুষদের পুত্রের গৌরবে রাহু মৃখ ব্যাদান ক'রে থাকে। কখনও কোন 
প্রসিচ্ধ বংশ একটু কিছু সময়ের জন্য রাহুমুক্ত হয়, কখনো! একেবারেই 
মিশুুভ বা নিশ্চিহ্ক হয়ে বায়। বিশ্ববিজয়ী চিঙ্গীজ. খানকে দেখুব__ 
তহপুত্র ওগদই খ। দয়ালু হৃদয় হ'য়েও অপদার্থ। পৌত্র খুবিলাই খঁ 
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কিন্তু ইতিহাসে উদ্্বল হ'য়ে উঠেছিলেন । মহান্‌ সম্রাট অশোকের বংশ- 
ধরগণ এঁতিহাসিক দিকে তিমিরাচ্ছঙ্গ। লড়াইবাজ ওরজজে.বের 
উত্তরাধিকারে আলম্গীরী বহ্ির উত্তাপ নির্বাপিত হ'য়ে গেল। মোগল 
মহিমা মুষ্টিমেয় ভন্মরেখাকারে সীম! চিহ্নিত করে দিল। নিরপেক্ষ 
বিচারে তৈমুরের বংশধরদের কিন্তু অতদূর তুচ্ছ করা যায় না। ম'রে 
মরেও তৈমুর-সম্ভানরা মুমুষুুর মুখশ্বাসে নানা বিষ্াকে বাঁচিয়ে রাখার 
চেষ্টা ক'রে গিয়েছেন। এটা কম গৌরবের কথা নয়। এমন কি 
সেকালের বিশ্বত্রাস তৈযুরের উপরও নিরবচ্ছিন্ন তীক্ষ গালি বর্ষণ করতে 
এতিহাসিকর! দ্বিধাগ্রস্ত হ'য়েছেন। তৈমুর দেশের পর দেশকে শ্মশান 
ক'রে যান নি। ধ্বংসের পর পুনরায় যে সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়েছেন 
তা প্রশংসার যোগ্য। সমরকন্দ বোখারা! তো বটেই, ইস্ফাহানেও 
নরমুণ্ডের মিনার চিরস্থায়ী হয় নি। নতুন ইস্ফাহান গড়ে উঠেছিল। 
নরহস্তার বরাভয় মুদ্রার আশ্বাস না গেলে তৈমুরযুগের জ্ঞানবিজ্ঞান এবং 
সাহিত্য চর্চ। সম্ভব হলো কি ক'রে? এঁতিহাসিক সত্য কথা- তৈমুর 
মধ্য প্রাচ্কে নতুন ক'রে গড়ে তুলেছিলেন। এ কথা ঠিক, তৈমুরের 
বংশধরগণ অলদ জীবনের অতিশাপগুলি থেকে মুক্ত ছিল না। কিন্তু 
ছুচারজন অলস ও বিলাসী বংশধর তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহে নিরুগ্ভম শাসন- 
কালকে শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ক'রে তুলেছিলেন । 
তৈমুরোন্তর তৈমুর-যুগে মধ্য এশিয়! চিত্র শিল্লে এবং বয়ন শিল্পে সে 
যুগের পৃথিবীতে অদ্ধিত্ীয়। সাহিত্য রচনাও গন্ভে এবং পে নিরম্কুশ 
অগ্রগতিতে চলেছিল, থেমে থাকে নি। 1). ঢু. 1. 14087620 যিনি 
পারস্যের চিত্রকলা! ও বয়ন শিল্পের বিশেষজ্ঞ, তিনি স্থষ্পষ্ট ভাষায় 
তৈমুরোত্বর যুগকে সাহিত্য ও শিল্পকলায় বিশেষত ক্ষুদ্রায়ন শিল্পে অত্যন্ত 
সমৃদ্ধ যুগ বলে অভিনন্দিত ক'রেছেন। তৈমুরের বংশধররা বর্বর ছিলেন 
না। তারা ছিলেন মাজিতরুচি, পণ্ডিত এবং পাগ্ডিত্যের কদরদান। 
ব্রাউন বলেন__ এমনও মনে হয় তার! শিল্পকলার জগ্যাই শিল্পকলা ভালবেসে 
সে যুগে কল! কৈবল্যবাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছিলেন। তাদের 
চারুকলার প্রদর্শনীতে জাহিরী ভাবটা প্রকট হয় নি। বায়-নওব্‌র, শাহ, 
রুখ, উলুঘবেগ, সুলতান হুসন্‌ মীরজণ প্রত্যেকেই সাহিত্য ও শিল্প 
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কলার অনুশীলন ক'রেছেন এবং কেউ কেউ স্বয়ং কবি ছিলেন। হছুসন্‌ 
মীরজার তুর্কী ভাষায় রচনা সে যুগে সর্বোতুকৃষ্ট বিবেচিত হতো। ভার 
জারবীতেও গ্রন্থাদি ছিল। শোনা যায় তার পারী রচনা কখনো! কখনে! 
বিশ্ববিখ্যাত জামীর রচন্দার প্রতিস্পর্ধা হ'য়ে উঠতো । বায়ন্ব র ছিলেন 
পৃশ্তুক-প্রেমিক এবং একজন অসাধারণ সংগ্রহ কর্তা। পুন্তকর্বাধান শিল্প 
ও কার্পেট শিল্পা এই যুগে বিশ্ববিখ্যাত ভয়ে উঠেছিল। তবে একথা মনে 
রাখতে হবে যুগধর্ম-বশেই সর্বকলানিধান ছিল রাজসভা। রাজানু গ্রহ 
এবং রাজ-পৃষ্ঠপোিত হয়েই শিল্পকলা বিভ্ভুত হ'য়েছে__জনগণের মধ্য 
থেকে নয়। জনসগ্দ অথবা এমন কোন সাধারণ সমিতি ছিল না যারা 
কোন প্রকার মগ শিল্লের, বৃহ প্রচার কাধে আত্মনিয়োগের সামর্থ্য 
রাখতে! | শীর্যতম স্থানে উঠলেই পতন অনিবার্ধ এবং উত্থান যতশীঘ্ 
পতনও ততশীত এ জাতীয় দার্শনিক সত্যপ্রতিষ্ঠা তৈমুরোন্তর যুগে ঘটে 
নি। ইতিহাসেও একটি কথা আছে__বর্ধররা বিজেতা হয়, শিল্পা কলার 
অত্যন্ত অনুশীলন জ্ঞাতিকে দুর্বল ক'রে অন্য বিজয়ী বর্বরের শিকার করে 
তোলে-_এ সত্যও সে যুগে সফল হয় নি। তৈমুরের বংশধররা কুষণ ও 
শ্বেত মেষ গোষ্ঠীর তুরানীদের সঙ্গে পরাক্রমের সঙ্গে লড়াই ক'রেছেন। 
স্বয়ং তৈমুরের মধ্যেও দ্বৈতসন্তা ছিল। তিনি ধবংসযজ্ঞের শেষে নতুন 
শ্যটিতে শিল্পীর স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। সেই রক্তরধারার সন্তানরা 
ধ্বংস বাদ দিয়ে পুনর্গঠন এবং পুনবিশ্যাসের শৃঙ্খলাকে যত্বের সঙ্গে 
অগ্ুসরণ করে গিয়েছেন। 

তৈমুরের চতুর্থ পুত্র শাহ কুখের তেতাল্লিশ বছরের স্থশালন উল্লেখনীয় 
ঘটনা। সাহিত্য, সঙ্গীত, চারু এবং কারুশিল্পে এ যুগ সথসমৃদ্ধ । মণ্ডন- 
শিল্পে এ যুগ ছিল সমগ্র এসিয়ায় অপ্রতিতস্বী। ঠিক এই সময় কৃষ্ণমেষ 
এবং শ্বেতমেষ নামক তাতার গোীদ্বয়ের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম উপস্থিত 
হয়। শাহ রখ প্রবল প্রতিত্বশ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে বুঝেছিলেন রাজ্য- 
সীম! বাড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব । সন্কুচিত রাজাটিকে সংরক্ষিত করতে 
পারলেই যথেষ্ট । এই বাস্তব সত্য হৃদয়্ম ক'রে তিনি প্রতিবেশী 
রাষ্ট্রের সঙ্গে সৌহার্দের বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়েছিলেন। চীন সাম্রাজ্যের 
সঙ্গে তার কূটনৈতিক সম্পর্ক তার দূরদ্শিতা প্রমাণ করে। সাহিত্যের 
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ইতিহাসপ্রণেতা দৌলতশাহ কে অনেকেই তাঁর অতিরপ্রীনের জন্য উপেক্ষা 
করেন। মাঝে মাঝে তার লেখা অসভাভাহগে আকাশম্পর্শী হ'য়ে ওঠে। 
তবু দৌলতশাহের যুন্দীয়ানার প্রশংসা! অনেকেই করেছেন। দৌলতশ্াহ, 
বলছেন-__-'আমার ইতিবৃত্তের পাঠকরা জেনে রাখুন, প্রথম মানব আদমের 
দিন থেকে আমার এই দিন পর্যন্ত শাহ কখের মত ন্যায়পরায়ণ, 
প্রজাহিতৈষী, সাহিত্যের এবং ললিতকলার উশুসাহ দাতা শ্বশাসক আর 
দুনিয়ায় ছবিতীয়টি জন্মগ্রহণ করে নাই।' অভিরঞ্রন বাদ দিয়ে, শাহ রুখ 
ষে সে যুগে এক উজ্জ্বল এঁতিহামিক চরিত্র_-এ কথা আমরা স্বীকার 
করি। 

এখর্ষের বিলীয়মান যুগেও পররাষ্টুগুলির সঙ্গে ইরানের সৌলশ্যুমূলক 
সন্বন্ধ সংস্থাপিত ছিল। ভুরমুজ সে যুগে এক বিশাল বন্দর। লেই 
গুক্ক-ুক্ত বাণিজা-কেন্দ্রের ব্বসাবাণিজ্য দেখবার মত ছিল। আরবের 
ক্রেতা আকর্মণ-শক্কি, ভারতের চাতুর্ষ, প্রভৃতির উল্লেখ কৌতৃহল উদ্দীপক। 
্যাসউদ্দীন নক শ নামে প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী চলেছেন চীনে 7 হেরাত থেকে 
তার যাত্রা হুরমুজ হ'য়ে। আবৃছুর রজ্জাক তারতের সঙ্গে কুটনৈতিক 
সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য ১৪৪৪ সালের এপ্রিল মাসে রওনা হচ্ছেন--এ 
ভুরমুজ বন্দর হ'য়ে। তিনি এই বাণিজ্য কেন্দ্রের মনোরম বর্ণনা! লিপিবন্ধ 
ক'রে গিয়েছেন। মিসর, সীরিয়া, রূম, আজার বাইজ্ান, আরব, পারম্থ 
নানা দেশের নানাভাষার কোলাহুলে পূর্ণ হ'য়ে থাকতে! এই বন্দর। 
ভারতবর্ষ থেকে আসত গুজরাটী, বিজয়নগরী, গুলবার্গী এবং কন্বোজীরা। 
ওথমানী সুলতানদের সঙ্গেও মৈত্রীর সম্থন্ধ ছিল তৈমুর বংশধরদের । 
তৈমুর বংশের শ্রেষ্ঠ গৌরবপূর্ণ নাম জ-হীরুদ্দীন মহ-প্মদ বাবর । কবি 
বাবরের পরিচয় “মুঘল ভারতে পার্সী সাহিত্য” অধ্যায়ে বিজ্তৃতভাবে 
দেওয়া হবে। 

যোড়শ শতকের সৃূত্রপাতে ইরানে স্বফরী রাজবংশের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে 
সঙ্গে নতুন ভাবের এক প্রাবন এল। এ ভাব সাহিত্য জগতের কোন 
অভিনব ভাব নয়, এ ভাবের নাম স্বজাতি চেতনা । সুলতান মহ-মুদ 
ছিলেন আফঘণানী। সেলজু.ক'রা দুর্ধর্ষ তুক্কাঁ। তারপরও ইরানের 
শাসককুল তুর্কোমোঙ্গল। তারই অনুবৃন্তি চলে এসেছিল তৈমুর ও 
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তৈমুরো্তর যুগ পর্যন্ত। এইবার এলেন ইরানী রক্তের ইসমা'ইল। 
ইমি ছিলেন ম্বফী-উদ্দীন অর্দবীলীর বংশে উদ্ভূত । স্বফী-উদ্দীন ছিলেন 
ত্রয়োদশ শতকের বিখ্যাত সূফীসাধক । গৌরবের জন্য ইস্মাইল। স্বকরী 
বংশীয় ঝলে নাত্মপরিচয় দ্িতেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে নয়টি উপ- 
জাতীয় সৈগ্যসামন্ত হায় হ'য়ে তিনি বিজয় অভিযানে আত্মনিয়োগ 
করেন। ইনানী পাধক শেখের বংশধর তার অধিকার দাবী করছেন 
জানামাত্র তার ছরতলে এসে ফাড়ালেন অগণিত শিহাবংশ। তিনি 
দেখলেন সাতহাজ্ার তরবারি তার সমর্থনে প্রস্তুত। কুর নদী অতিক্রম 
করেই তিনি ঠার পিতৃহন্ত। শীররান্রাজ ফররুখ য়সার এর সম্মুখীন হঃয়ে 
তাকে হত্যা! করলেন। সেখানকার রাজতাগ্ার অধিকৃত হলো। অগ্রসর 
হয়ে তিনি আজারবাইজনের রাক্তধানী বাকুতে উপনীত-_হঠাৎ শুনলেন 
শ্বেতমেষ তুর্কমানী যুন্বফবেগ তাকে আক্রমণে উদ্ভত। তিনি শুরূবরের 
যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতিসহ তুর্কমানী সৈশ্যাবাহ চূর্ণ করে দিলেন। ইস্মাইল 
সদর্পে অধিকার করলেন তত্রীজ.। তারপর ১৫০৫ পর্যন্ত নব্রান্ত 
যুদ্ধবিগ্রন্থ এবং বিজয়লঙ্গমীর বরমাল্য লাভ । শেষে ইসফাহানকে তিনি 
রাজধান্নী শিবাচন করলেন। ওথ.মানী স্থলতান দ্বিতীয় বায়ন্তশীদ তাকে 
দূত পাঠিয়ে সন্ঘধিত করলেন। 

অদৃষ্ট দেবতা ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত ইস্মা'ইলকে জ.হীরুদ্দীন বাবরের 
সঙ্গে কিভাবে সৌইার্দ সুত্রে আবন্ধ করলেন, এইবার সেই কথা বলি। 
বাবরের প্রিয় ভগিনী খানজাদ বেগম দশ বতসর পূর্বে উ.বেকীদের 
হাতে পড়েছিল। স্বকত্রী ইসমা'ইল উদ্বেকীদের সমূলে বিনাশ করে 
বাবরের এই প্রিয় ভগিনীকে তার হাতে সমর্পণ করেন। ১৫০৮ গ্রীষ্টাব্ে 
ভাগ্যাম্বেবী বাবর ভাবত অধিকার না করলেও আফঘানীস্তান অধিকার 
ক'রে ফেলেছেন এবং পাতশাহ উপাধি সগৌরবে ধারণ করেছেন। 
ধিনি ১৫২৬ সালে ভারতের প্রথম মোঘল বাদশাহ হবেন সেই ভাবী 
বাদশাছের সঙ্গে ইরানের মৈত্রীবন্ধন এইভাবে ঘটেছিল। এই মৈত্রী 
স্থদীর্ঘকাল নরমগরমে চলে ক্রমশঃ শিথিল হ'তে আরম্ত করেছিল এবং 
ওরজজ্জেবের শেষ উত্তরাকারীদের সময় বিদ্বেষে পরিণত হয়েছিল। ১৭৩৯ 
সালে মহস্মদ শাহের দিল্লী মাদিরশাহ, কর্তৃক শোচনীয়ভাবে লুষ্তিত 


৫৩ পারস্য সাহিতা পরিক্রমা 


হ'য়েছিল। কিন্তু যা” বলছিলাম-_ইরান-ভারতের মৈত্রী বন্ধনের ফলেই 
ইস্মা”ইলের পুত্র ত্বহমাস্প, ভারত থেকে পলাতক বাবর পুত্র হুমায়ূনকে 
ইরানে আশ্রয় দিয়েছিলেন। বঙ্ষু নদীর পৃরপ্রান্ত ভারতসহ সৃত্সী- 
মতাবলম্বী। এদিকে বক্ষুর পশ্চিমপ্রান্ত থেকে সমগ্র ইরান শীয়াসম্প্রদায়- 
ভুক্ত। মনের একটু কালি জমে রইলো। কিন্তু সেটা নীচুর তলার 
জনসাধারণে, রাজপরিবারে কদাচ নয়। কিছুদিন পরে তো ভারত রাজা 
শীয়৷ ইরানীতে প্রায় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠবে। জহালীরের হাদয়েশ্বরী 
হবেন ইরানকন্যা নৃরজহান। ওমরাও আর সভাসদে, রাজকর্মচারী ও 
সেনাপতিতে ইরানের জয়জয়কার । ইরান ছেড়ে তারতে পদার্পণ করলেই 
কবিদের ভাগ্য খুলে যায়। রাজানুগ্রহ অভাবিতভাবে বধিত হয়। 
সুতরাং ইরানের কোকিলেরা ভারতে পক্ষবিস্তার করলেন। ভারতে 
ইরানী সাহিত্যের মান ও মধাদা ক্রমশঃ বধিত হয়ে চললো। পার্স 
হলো ভারতে রাজভাষা। রাজভাধার সমাদর চিরকাল হ'য়ে আসছে। 
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স্বফরী বংশের মৈত্রীবন্ধনে ইরানী সাহিত্যক্তসোত ভারতের দিকে 
এমনই ছুবার গঠিতে প্রবাহিত হ'য়ে চলেছিল। কিন্তু সেকি শুধু 
মৈত্রীবন্ধন ? 

কেন এই দুর্বার স্রোত ভারতমুখী ভ'লো৷ দে কথটাও প্রণিধানযোগ্য। 
অত্যন্ত আত্মসচেতন এবং নিজ সভ্যতায় বিমুগ্ধ ইরানীরা মন থেকে 
ভারতকে ভালবাসে নি। ববঞ্চ তাদের মনের কোণে থাকতো অনুকম্পা 


তৈমুর যুগের শেষ পর্যায় ও স্ফরী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ২৫১ 


মিশ্রিত অবজ্ঞা। লমরকন্দ বোখার! থেকে আরম্ত ক'রে মধ্য এসিয়ায় 
হিমি এতটুকু স্থান নিজ অধিকারে অর্জন করতে পারলেন না, শেষে 
আফঘানিস্তানে একটু অধিকার লাভ ক'রে পৈতৃক সম্পত্তিরপে 
( যেছেতু একদা তৈমুর ভারতের অংশ জয় করেছিলেন ) ভারতে প্রবেশ 
করলেন এবং পাঁনিপণের প্রথম যুদ্ধে বিজয়ী হ'য়ে ভারত সম্তোগে প্রবৃত্ত 
হলেন, তিনি সেই বাবরও-_ভারতবর্ষকে ভালবাসেন নি। বুলবুল 
নেই, গুল নেই-গ্রীক্মের প্রচণ্ড উত্তাপে প্রাণ আই ঢাই।__এমন দেশে 
কেউ স্থায়ীভাবে বাস করে? তবু দর্শনীয় এবং উপভোগ্য হচ্ছে 
ভারতের বর্ধা ধাড়-_মৌসিম। এমন যে মহাপ্রাজজঞ, দেশ বিদেশ পর্যটনে 
সর্বদা উল্যুখ, সেই কবি শেখ স'দী ভারতের নিন্দা করেছেন। ভারতে 
গুণের আদর নেই। ভারতের স্ুলতানী দরবারে চাকরি মিলে গুণে 
নয়_পোশাকে পরিচ্ছদে এবং পণ্ডিতম্মন্যতায়-_আসল ভ্্ানে নয 

“দর নৌকরী-এ-হিন্দ, লবাসত, বা-য়িদ। 

দ্তার-এ'জ.র রে! জামা-এ-তাসত, বায়িদ্‌ ॥ 

চু গার-এশিকম্‌ রীশ.-ই-দরাজ.ত, বায়িদ। 

ন অক.ল্‌ বে খিরদ্‌ (ই) ফহম্‌ রো ফিরাসত, বাযিদ্‌ ॥ 
[ভারতে চাকরির জন্য তোফা পোশাক চাই। সোনালী জরীর টুপী 
এবং রেশমী পরিচ্ছদ। ষাঁড়ের মত ভুঁড়ি এবং লম্বা দাড়ী চাই। 
আকেল, জ্তানবুদ্ধি এবং কর্মক্ষমতার কোন প্রয়োজন নেই। 

এই সবদিকে চিন্তা করে কেবলি মনে হয় সফরী রাজত্বে এমন কিছু 
অভাব ছিল যার জন্য প্রতিভার ক্োত ভারতমুখী হ'তে বাধ্য হয়েছে। 
আমরা পূর্বেই বিজয়ী ইসমা*ইল প্রসঙ্গে পীর স্বকীউদ্দীনের পরিচয় 

দিয়েছি। স্বকী থেকে বিশেষণ 'স্বকরী”। “ম্বফী'__“সৃফী”। সুফীধর্ম 
পীর মুরশিদঘ্বারা দীক্ষা-নির্ভর বিশেষ ধর্ম । সূফীধর্মে অবশ্য প্রয়োজনীয় 
জজ হচ্ছে__“মুরশিদি রাহ” বা গুরুপ্রদশিত পথ। স্বফীউদ্দীন ত্রয়োদশ 
শতকের ধর্মগুরু, ১৩৩৪ সালে জিলানে দেহরক্ষা ক'রেছিলেন এবং 
ইরানের এই পশ্চিমোত্র প্রান্ত থেকেই স্বকরীকুলের জিহাদী সাত 
হাজার শিষ্যুর্গ তরবারি হস্তে গর্জে উঠেছিল। এটা জাতিচেতনার সঙ্গে 
একপ্রকার গুরুপদে আত্মনিবেদনের মত হ'য়েছিল। 


২৫২ পারস্য সাহ্ত্যি পরিক্রষা 


ইংরেজীতে একটি প্রবাদ বচন আছে- রক্ষা-চক্রের (চালের ) অপর 
দ্িকটিও ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। ইরানীদের প্রথম 
বিজয়োল্লাসে সেটি দেখার অবকাশ ঘটলে! না। ইরানে বিদেশী শাসন 
বিধ্বস্ত, ইরানে আবার ইরানীর জয়-_-এটার নাম--ভাবাতিরেক। 
শাসন সংরক্ষণ রাজধর্ম, পীরের খর্ম নয়। ধর্মগুরু-বংশের অপরিণত, 
অদূরদর্শী তরুণের কাছে কতটুকু আশা! করা বায়? পূর্বপুরুষের 
পুণ্যনাম সাময়িক উত্তেজনা আনতে পারে-স্থায়ী কিছু গড়ে দিতে 
পায়ে না; কারণ জনদাধারণ পুণ্যাত্ম! হয় না, ভারা রক্তমাংসের প্রাণী 
মাত্র। ভারা শক্তির পৃক্জা করে__তারা নৈষ্ঠিক ধর্মাচারী কদাচ নয়। 
কাজেই এই বংশ শিল্পসাহিত্যের উত্সাহদাতা হ'য়ে-_সর্বপ্রকার কারু ও 
চারুশিল্প বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা হারালেন। রাজবংশ কঠোর শীয়া 
মতবাদদী। তারা ওসমানী সূন্নীদের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হলেন। তারা 
বিশ্বীন করলেন, কারবালা প্রাস্তরের করুণ কাহিনী ছাড়া কবিদের আর 
অবলম্বনীয় কিছু থাকতে পারে না। সাহিত্য ও চারুকলায় পরিমাজিত 
ইরানী প্রতিভাও পশ্চিমের কারবালা প্রান্তরকে পুষ্ঠদেশে রেখে পূর্বমূখী 
হ'লেন এবং দলে দলে ভারতে প্রবেশ করতে থাকলেন। ইতিপূর্বেই 
ইরান ভারতে মৈত্রী প্রতিতিত হ'য়ে গিয়েছিল, আময়া বিস্তৃতভাবে এ কথা 
লে এমেছি। কাজেই তাদের রাজধানী ইস্ফাহান সেকালের ব্যাখ্যায় 
নিস্ফ -ই-জহান্‌ বা দুনিয়ার অর্ধাংশ এই গৌব্বাস্বিত নাম পেয়েও ধীরে 
ধীরে রতৃগুলি হারাতে থাকল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই রাজবংশ 
ছুশ বছর ইরান শাসন করেছে। এই ছুশ বছরে ইরান প্রতিভার 
ভাশ্বরতা হারিয়েছে। আর ভারত উজ্জ্বল এবং ভাম্বর হ'য়ে উঠেছে। 
এই যুগে জামী, হাতিকী, হিলালী এবং কিছু কিছু খোরাসানী কবি ছাড়া 
আর প্রতিভাবান কবি বা দার্শনিক কেউ ছিলেন না। উরফী শীরাজী 
(১৫৯০) স্বা'ইব ইস্কাহানী--এ রা সব ভারতে প্রস্থান করলেন। 


তৈমুর যুগের শেষ পর্যায় ও স্বফরী রাজবংশের প্রতিষ্টা ২৫৩ 


পারস্য সাহিত্যে ইতিহাস-অংশ 


কবিতা, কাব্যগ্রন্থ এবং কবিজীবনী নিয়ে পারস্য সাহিত্যের পরিক্রমা 
অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। কাব্যের 'রূপলাবপ্যে সুষ্ধনু্থি অভিযাত্রী 
দুপাশে অপেক্ষমান নিরাভরণ তথ্যন্তুপের নীরব শোভাযাত্রা উপেক্ষা 
ক'রে চলে এসেছে । শোভাযাত্রা বলছি পারস্য সাহিত্যে এতিহাসিক 
রচনার পর্যাগ্ততার অনুরোধে । পারস্য সাহিত্যে ইতিবৃত্তের অপ্রতুলতা 
নেই। এদিকে প্রাচীন ভারতীয় সাহিতোর বিপরীত পারন্য সাহিত্য । 
প্রাচীন ভারতের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত নেই। এখানে এঁতিহা'সিক ঘটনা 
ঘটেছে ; কিন্তু আধুনিকালের মানদণ্ডে যা খাটি ইতিহাস, তেমন ইতিহাস 
সে সব ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করে নি। কিংবদস্ত্ীর নিবিড অরণ্য এবং 
কল্পনার ধূসর দিগন্ত থেকে ইতিহাস উদ্ধার অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ব্যাপার । 
বেদের ত্রাঙ্ষণ অংশের “ইতি হ আল" বলে কাহিনীগুলি মুলপ্রতিপাছ্ের 
অনুকূল গল্লের আসর ভিন্ন কিছু নয়। এমন অসহনীয় অন্ধকারে অনেক 
পরবর্তী যুগে শিলালিপি ও তাঅপট্রর প্রমাণ এবং নানা রাজার নামাঙ্ষিত 
মুদ্রাগুলি আমাদের সম্তাবা ইতিহাসের সীমারেখায় মাঝে মাঝে সফল 
তর্জনী সন্কেত করে। শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শন, তথা ভাষাতত্বের 
বিচার আমাদের এঁতিছাসিক বিশ্লেষণক্ষেত্র আরও প্রশস্ত করে দেয়। 
অন্যদিকে বৈদেশিক দূত এবং পর্যটকদের বিবৃতি ও মন্তব্য আমাদের 
বিচারকে আরও সৃদুঢ় করে ভোলে । এসব সত্ত্বেও বলব, প্রাচীন ভারত 
সর্বদাই ইতিহাস-বিমুখ। প্রসিন্ধ লোকনায়ক এবং সমুদ্রমেখলা-বিস্তৃত 
সাম্রাজ্যের আধিকারীরাও আপন আপন ক্রিয়াকলাপের ইতিবৃত্ত রচনায় 
কোন উৎসাহ দেন নি। যদি বা কোন মহনীয় পুরুষ ইতিহাসের 
সস্ভাব্যতায় পদার্পণ করতে গিয়েছেন তখনই দেখা গিয়েছে কবি- 
এঁতিহাসিকের অতিকথনের লোল প্রবণতা এবং অকথনের কাপণ্য। 
তাছাড়া অলঙ্কারের শিল্া! এবং বসের উচ্ছলতা সেই এঁতিহাসিক নায়ককে 
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কল্পনার কুছেলিকায় অস্পষ্ট ক'রে তুলে শুধু মানস সম্ভোগের উপকরণে 
পরিণত করেছে। ইতিহাসের তথ্যদৃঢ়ত। রচনার চারুশিল্লে আত্মাহুতি দিয়ে 
বসেছে। হর্ষচরিতের মত এঁতিহ্াসিক সন্ভাব্যতায় সমুজ্ছবল গ্রন্থথানা সম্মুখে 
খুলেই একথ' বলছি। হাঁয় কবি বাণভট্র ! ভোমার কাব্যবধূ যত সহজে রস 
শধ্যায় “স্বযমভ্যুপাগতা, তত সহজে এঁতিহাসিক দৃঢ়তায় স্থগঠিতা! নয়। 
জানি, দেশে দেশে ইতিহাস রচনার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ঘটে। ভারতেরও 
অবশ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু যে অর্থে কল্হণের রাজতরঙ্গিণী কাশ্মীরের 
ইতিহাস সে অর্থে হর্চরিত মধ্য ও পূর্ব ভারতের ইতিহাস নয়। কেন 
এমন ঘটেছিল? সভ্যতায় সমুজ্ক্ল পৃথিবীর পুরাতন দেশগুলির দৃষ্টিভজী 
ও ভারতের দৃষ্টিতঙ্গীর মধ্যে ব্বিষয়ে পার্থক্য ছিল। অতীত যুগে 
খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতে একক গৌরবের চেতনায় অনেকেই হানাহানি 
করেছে কিন্কু সর্ব ভারতের এক্য সারা কেউ গড়ে তুলতে পারে নি। 
বোধ হয়, অশোক এক ব্যতিক্রম ; মনে হয়, সে যুগে ইতিহাস চেতনাও 
উল্লসিত হ'য়ে ওঠার অবকাশ পায়নি। তারপয় মহ! মহা পণ্ডিতের দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর মধোই এক মহদ্দোষ লুক্কায়িত হয়েছিল। যুযান চোয়াঙ্ের মত 
বা আলবেরুনীর মত নিপুণ পর্যবেক্ষক ও জ্ঞান-গরিষ্ঠ কৌতুহলী পণ্ডিত 
ভারতবর্ষে ছিলেন না, তা নয়; কিন্ু তাদের সহজাত ধ্যান ধারণ! যতটা 
ইহকাল-বিমুখ ছিল ততটাই ছিল পরকাল-তন্ময়। তারা মনে করতেন 
পাধিব স্থষ্টি-নামক অভ্যন্ত বিনশ্খর বস্ত্র এবং তার বক্ষে সাগর লহরী 
সমান ঘটনাপুঞ্জ কোন তন্বদর্শী পণ্ডিতেরই গবেষণার বস্তু হওয়া উচিত 
নয়। প্রপঞ্চের আদি উৎস এবং শেষ পরিণামই হ্দ্াতব্য এবং 
বিজিজ্ভ্ঞাসিতব্য। অনন্ত কালপ্রবাহের চিরন্তন সত্যের মুখে এঁতিহাসিক 
বৃত্তান্ত নামক অত্যন্ত ক্ষণভঙ্গুর ভাসমান তৃণখগুগুলির কতটুকুই বা! মুল্য? 
পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এমনটা কিন্তু অত সহজে ঘটে নি। সত্য বটে মেসো- 
পোতামিয়ার আদি ইতিহাস ধর্মমূলক এবং জিগ্গারাত পরিধিসীমিত। 
পুরাণ কথা অবশ্যই প্রাচীন ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য হয়েছিল সববিশ্বে--স্ুমের, 
ব্যাবিলন, মিসর, চীন-ভারত-_কেউ ব্যতিক্রম নয়। আমাদের পুরাণ কথা 
ইতিহাস ছুতে এসেও তীর পঞ্চলক্ষণ__স্থষ্ি, ধবংস, মন্বস্তর, রাজবংশ 
এবং খাধিবংশ নিয়েই উন্মন্ত হয়েছে। গ্রীস ইতিহাসের নাম দিয়েছিল 
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হিষ্টোরিনা যার অর্থ প্রশ্প মুখে জামানুসরপ । রোম গ্রীনকে সব বিষয়ে 
অনুসরণ করেছে। গ্রীস দাস্তিক, রোমও ভাই--তারা অপর মানৰ 
গোষ্ঠীকে 'বর্বব" বলে অবজ্ঞা! করেছে। কিন্তু জ্ঞানানুশীলন যে ইতিহাসের 
মর্ষ একথা গ্রীকোরোমান জগত স্বীকার করে নিয়েছিল । আধুনিক 
জগৎও ম্বীকার করে নেয়। ইতিহাস বিশ্্ান, কারণ ইতিস্থাস কার্য 
কারণের অন্ুসন্ধিতসায় সর্বদা ততপর। ইতিহাস-_মানবিক, কারণ যুগে 
যুগে মানুষের ভাবলা-কল্লানা ও ধ্যান-ধারণারই তো! অন্ুুরণ করে 
ইতিহাস। ইতিছ্াসের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজ আত্ম প্রকাশ করে। 
ইতিহাস মানুষেরই আাত্মদর্শন । মধ্যযুগ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইতিহাস 
চর্চা আশা করাই ভুল। ইরানের রাজপুত! তথ্যাবলী সন্বেও ইতিহাসকে 
কলুধিত করেছে। শাহ নামাই তার দৃষ্টান্তস্থল হ'তে পারে। ইরানের 
ইতিহাস রাজদয়বারের ইতিহাস। সে ইতিহাস ভ্তাবকতায় আধুনিক 
পাঠকের করুচিকে বিমুখ ক'রে তোলে। সেদিকে আারবের ইতিহাস 
জনগণের ইতিহাস। এতিহাদিক তার মানসিকতার চিন্তাধারায় পূর্ব ও 
সমসাময়িক যুগের চিত্র আকার চেষ্টা করেছেন। শুধু একেশ্বরবাদের 
সন্ক উল্লামে এবং লর্বশক্কিমানের প্রতায়-দৃঢ়তায় ঘটনাপুঞ্জের সংঘটনায় 
ঈশ্বরেচ্ছা বা এশীশক্তিরই অনতিক্রম্য প্রভাব স্বীকৃত হ'য়ে চলেছে। 
কার্য কারণের পরম্পর! বিশ্লেষের চেয়ে “আল্লার কুদ্রতই সর্ব কারণ- 
কারণং হয়ে দাড়িয়েছে। 

ভারতবর্ষ বৈরাগ্যের উঁদদাসীন্মে বিপরীত বুখ হ'য়েও মধ্যযুগে একবার 
ইতিহাস চারণায় আত্মনিয়োগ করেছিল। সেই স্পন্দন জেগেছিল কাশ্মীর 
থেকে কামরূপ পর্যস্ত। রাজতরঙ্িনী দ্বাদশ শতকের রচনা। কল্হণ 
ব'লে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কল্যাণ তীর রাজতরঙ্গিণীতে এতিহাসিক নিষ্ঠার 
পরিচয় দিয়েছেন। একথা অবশ্য স্বীকার্য কল্ভণ যে এঁতিহাসিক আদর্শ 
প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন ভারতে পরবরভীযুগে সে আদর্শের 
অনুসরণ হয়নি । নীতিকথার উপদেশমাল! এবং প্রাচীন যুগের কিংবদস্তীর 
মিশরগ থাকলেও রাজতরঙ্গিণী খাটি ইতিহাসের আদর্শ-সীম। স্পর্শ করেছে। 
একস্থানে কল্ছণ আদর্শ ইতিহাসের কথায় কবিকে এঁতিহাসিক সত্যে 
আল্মাহুতি দিতে বলেছেন। ইতিহাসের আদর্শ এই বস্ত-নিষ্ঠার প্রতি 
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নির্দেশ লে যুগে বিরল। কল্ছণ মাঝে মাঝে কবি কল্পনায় অনৈতিহা'সিক 
দৃষ্টিগলগীর পরিচয় না দিয়েছেন তাও নয়। স্ত্রীজাতি অশেষ দোষের আকর 
তাদের পেটে কথা থাকে না। মন্ত্রগুপ্তি যাদের কাম্য ভাদের শ্রীজাতি 
ধরেই “বিশ্বাসো নৈব কর্তব্য । ওদের বুকে কথা চেপে রাখার জনা 
বিধাতা বক্ষে অমন স্ুল মাংসপিগু দিয়ে চাপা দিয়েছেন। বিধাতার সকল 
কৌশল ব্যর্থ করেছে নারীজাতি--'অবকাশঃ ্থবুন্তানাং হৃদয়েইস্তর্ন 
যোবিাম্। ইন্তীব বিদধে ধাত! ন্থৃবৃত্তৌ তর্বছিঃ কুচৌ॥ কোন 
]1)0581098 বা 7০198 এমনভাবে ইতিবৃতস্তরচনায় কবিতার রভীন 
পাখা উড়িয়ে দিতেন না। আরব জগতে একদ! ইবন্ধালদূন যে আদর্শের 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আরবও সর্বাংশে তার অনুসরণ করতে পারে নি। 
এই এঁতিহানিক ( ১৩৩২-১৪০৬) দার্শনিক বৈরাগ্য নিয়ে তথ্যানুসঙ্গান 
ক'রে গিয়েছেন। কল্পনার রডীন পাখা নয়, খালদূন সর্বদাই তথ্য ও তার 
তন্বানুসন্ধানী । আরব, স্পেন ও আফ্রিকাবিষ্তৃত তার ডান সন্ধানী ইতিহাস 
কিতাব-অল্‌-ইবর ইতিহাসের আদশ মহিমায় মধ্যবুগের বিন্ময়। গ্রীক 
থুকিদিদেস ও রোমান তাসিতুসের দমকক্ষ এই এঁতিহাসিক। তার 
পরিশীলিত বিচারবুদ্ধি ও তথ্যস্ুপের তস্বানুসন্ধিৎসা সত্যই অদ্ভুত । 

তুর্কোপার্সীরাও ইতিহাসকে উপেক্ষা করে নি _স্বদেশেও নয়, বিদেশ 
ভারতে উপনিবিষ্ট হয়েও নয়। স্ুলতানী যুগে ইতিহাস চর্চা হয়েছে__ 
মুলযুগেও অপ্রতিহতবেগে তার অগ্রগতি ঘটেছে। 

ইসলামদীক্ষিত তু্কীরাই প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতে ইতিহাস রচনা পদ্ধতির 
উতসাহদাতা। ইতিহাসে রাজস্ত্রতির চিরায়ত পথ কুদ্ধ হ'য়ে এই যুগেই 
অভিনব পথ খুলে গিয়েছিল। সে পথের সন্ধান এবং পরিচয় না দিলে 
আমাদের পরিক্রমা অসম্পূর্ণ থাকবে। পারসী তুর্কার সঙ্গে আফঘানদেরও 
গ্রহণ করতে হবে। সর্বকালে, সবদেশে আদিম মানুষদের থাকত 988৪ 
বা! কৌল ইতিবৃত্ত, বা জনশ্রুতিমূলক বীরত্বের আখ্যান। ইসলামের জন্ম 
উষবাতেই-__এই জাতীয় কাল্পনিক রচনা স্তব্ধ হ'য়ে গেল। আল্লাহ তা+লা 
একজাতীয় মানুষে এই পৃথিবী পুর্ণ করেন নি--যাদের উপর ঈশ্বরের 
কৃপা বর্ধিত হয়েছে তাদের রক্ষা! সর্বতোভাবে কর্তব্য একথ। কোরান নির্দিষ্ট 
(১১-১২০ সুরা )। এর থেকেই সংগ্রাম, এর থেকেই উদ্ধারের ইতিবৃত্ত 
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মূলক ইতিহাস। ইসলামের বড় কথা “ইজসা” বা এঁকমত্যের মধ্যে 
সন্প্রদায়-চেতনা। এতিহাসিকের কর্তবা হবে কৃপ্তি ও সত্যতার পরিচয় 
দেওয়া। এর নাম ইল্ম্‌ অল্‌ তারিখ এই সোপানে আরবের ইতিহাস 
খাটি ইতিহাসের পর্যায়ে উঠল। শুধু রাজনৈতিক ঘটনাপুঞ্জ ইতিহাস 
হবে না--চাই দর্বতোমুখী অবেক্ষণ। গ্রীকর! ভৈষজ্যশাস্ধে এবং জ্যোতিষ- 
পালে আরবদের প্রভাবিত করলেও আরব ও পারহ্ত ইতিহাল রচনায় 
সধতোমুখী পর্যবেক্ষণমূলক ইতিহাসের আদশ নিজেরাই গড়ে তুলেছিল। 
এক্সামিক ইতিহাসে স্পষ্ট ভিনটি অংশ থাকবে-_ 
(১) মঘজশী বা স্মরণীয় ঘটনার বিবরণ--যা পর্বদা স্মৃতিবাহিত 
হওয়া প্রয়োজন । 
(২) অ+ন্সাব বংশাবলী বা £506810985 । 
(৩) তবকা'ত- জীবনী অংশ। 
এই ত্রিধা-বিভতন্ত ইতিহাসই মুদলিম ইতিহাস। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় 
(ক) ভারতে আরব-বিজয় অংশ ৭ম থেকে ১০ম শতক । 
(খ) স্ুলতানী আমল ১১শ থেকে ষোড়শ শতক প্রথম পানি- 
পথের যুদ্ধ পর্যত্য। 
(গ) বাদশাহী আমল ১৬শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত । 
এইবার আমর! ইরানী-ভারতী এবং প্রসঙ্গত আরব এঁতিহাসিকদের 
সংশ্গিপ্ত পরিচয় দিয়ে এই অধ্যায় লমাগ্তড করব। প্রসঙ্গত বলে রাখি, 
অনেক এঁতিহাসিক ভৌগোলিক বৃত্তান্ত দিয়ে ইতিহাসকে ভূঁগোল-ভ্রমণ 
বুঙে বিধুত করেছেন । সেইসব রচন! অত্যন্ত উপাদেয় হয়েছে । জাকারিয়া 
বিন মুহ'স্মদ বিন মুহুস্মদ (১২০৩-৮৩) তার জগতের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 
সীমায় অবস্থিত পুরাকীতিগুলির বর্ণানুক্রমিক বর্ণনা দিয়েছেন। ইরান- 
তুরান-আরবসহ প্রতীচ্যের স্কাগ্ডিনেভিয়া পর্যন্ত তার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন 
এই মহাগ্রম্থ। ভ্রমণ ও ভৌগোলিক জ্ঞানের জন্য গ্রন্থকারকে পূর্বজগতের 
প্লিনি বল হয়। 
পারস্থের ইতিহাস রচনার রি সফল প্রচেষ্টা শাহুনামা। এ 
সম্বন্ধে আলোচন। কর! হয়েছে। নৃলতান মামুদ ভারতে স্থায়ী রাজত্বের 
প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেন নি। মহম্মদ ঘোরী থেকে ভারতে ইরাদ- 
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আফগান সম্বন্ধ ক্রমশঃ দৃঢ় হতে থাকে। তারপর তুর্কো আফগান অভিযান । 
এই সময় একজন প্রসিদ্ধ এতিহাসিক অভিবানগুলি স্বচক্ষে দেখে ইতিহাসে 
লিপিবদ্ধ করেছেন। এই এঁতিহাসিকের নাম আবু উমর উসমান মিনহাজ- 
উদ্দীন। তার ইতিছাস “তুবকণত-ই-নাস্নরী”। ইনি ইরান এবং ভারতের 
ুদ্ধবিগ্রহগুলি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। ত্ুবকাত-ই-নাস্সিরী সেকালের 
ভারত-ইতিহাস ; সেইসঙ্গে এতে ইরানের ইতিহাসও আছে। এতিহাসিক 
ছিলেন ইলতুতমিসের পুত্র নাপিরুদ্দীনের রাজসভায়। তীর স্ববকত খানা 
চ:৪5৪: দ্বারা ইংরেজীতে অনুবাদিত হুয়েছে। মুলরচন! ১২৬ সাল। 
এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় মহম্মদ ঘোরীর সাআাজ্যের পরিচালনা ভার পড়েছিল 
তার তিনজন ক্রীতদদাসের উপর--(১) তাজউদ্দীন গজনী; (২) 
নাসিরুদ্দীন সিন্ধু ; (৩) কুতুবউদ্দীন দিলী। 

সমগ্র মধ্য এসিয়ার যিনি ছিলেন সন্ত্রাস সেই চেঙ্গীজ.খান উপাধি- 
ধারী তেমুজীনের জীবন এবং তার পূর্বপুরুষদের কাহিনী রচনা করেছিলেন 
-'এঁতিহাসিক অত্ব৷ মালিক জুরয়নী। তার ইতিহাসের নাম “তারীখ- 
ই-জহান্শুশা”, রচনা ১২৮০ সাল। এই গ্রন্থে খারজ.ম্‌ লমাটদের ও 
ইসমায়লী সম্প্রদায়ের এঁতিহাসিক বিবরণ আছে। মালিক জুরয়নী 
ছিলেন সম্রাট হলকুখান্‌ এবং অবাক. খানের উচ্চপদস্থ কর্মচারী । ইনি 
পরে ইরাকের শাসনভার নিয়ে আজ'রবায়জানে দেহত্যাগ করেন । 

এর পরের এঁতিহাদিক রশীদ্‌-উদ্দীন-ফজ.লুল্‌ হুমদানী। এ'রও 
সম্পর্ক ঘটেছিল অবাকাখান্‌ ও পরে ঘাজন্‌ খার সঙ্গে। এর 
ইতিহাস 'জাম” উত-তরারীখ» স্থষ্টির প্রারস্ত থেকে ইরান ও আরবের 
ইতিহাস বিবৃত করার চেষ্টা করেছে। অনেকটা! হিন্দু পুরাণের 
লক্ষণাক্রান্ত এই গ্রন্থ । বিশেষত্ব এই, তিনি বিচ্ভান ও প্রসঙ্গত ধর্মের 
আলোচনা ক'রে চলেছেন । 

পরের এতিছাদিক হ.মছুল্লাহ, মুস্তৌফী কজ-বীনী তার পূর্ববর্তী 
রশীহ্দ্দীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তার ইতিহাসের নাম-- 
“তারীখ-ই-গুআীদহ ৮ বা 719০: ০ 5919০১1০0. কজ.বীনীর অপর 
গ্রন্থ রীতিমত কাব্যলক্ষণাক্রান্ত ৷ এই গ্রন্থের নাম 9০০৮ ০৫ 1০০: ব| 
'জফ.র নামা”। তার আদর্শ শাহনামা। তিনি শাহনাম! রচনার কাল 
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থেকে ক্রমশঃ অগ্রলয় হ'য়ে তার লমসাময়িক কাল পর্যন্ত এসেছেন 
১৩৩৪ লাল। ইনি নাজ. হুতু'ল কুলুব ( হৃদয়রীন ) নামে ভূবিভ্ভার 
গ্রন্থও রচম! কয়েছিলেন। 

“ভারতের গুক' বলে প্রসিদ্ধ আমীর খুসরে! অন্তত পাঁচজন সুলতানের 
যাজসন্া অলগ্লত ক'রেছিলেন। মাঁনসধর্মে কবি ও মরমী সাধক হলেও 
খুসয়োয় এঁতিহাসিক অবেক্ষণ এবং বস্তরনিষ্ঠায় যথেষ্ট নৈপুণ্য ছিল। 
তিনি ছিলেন নান! বিষ্তা এবং নান! ভাষার অধিকারী পণ্ডিত। দাস- 
বংশের বলবম থেকে আলাউদ্দীন খালজীর মধ্য দিয়ে ঘ্যাসউদ্দীন তুঘলক 
পর্যন্থ শ্লেতানদের একটানা উত্থান-পতন তিনি দেখেছিলেন! বিজেকে 
রাজনীতিক আবর্তে ডুবিয়ে দেন নি বলেই সকলের প্রীতিধন্ সফল 
সাহিত্য ও শিল্লের জীবন ছিল ঠার। আরন্ক যার আলাউদ্দীন থেকে 
শেষ হয়েছিল লে জীবন ঘ্যাসউদ্দীন তুঘলকের রাজন (১৩২৪ সাল )। 
তার গুরু নিজামুদশিন আউলিয়ার সমাধির পাদদেশেই তিনি দিল্লীতে 
সমাধিশ্ত। ভার ছুটি ইতিহাস গ্রন্থ প্রসিদ্ধ (১) তারিখ-ই-আলাই 
(২) তৃঘলকনাম!1। 

আফ্রিকার মরকোবালী পরিব্রাজক ইবন বতুতা পর্যটকরূপে ভারতে 
এসে দিল্লীতে মহগ্মদ তুলক কর্তৃক অভাখিত হুন (সন ১৩৩৩)। 
স্মলতান তাকে কাজী উলকাজ.তের সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
কিছুদিন পর অস্মিরবুদ্ধি হুলতান তাকে কারাকুত্ধ করেন। আবার তিনি 
এই পণ্ডিতের উপর প্রপন্ন হন। তাকে তখন চীনের রাষ্ট্রদূত ক'রে 
তিনি পাঠিয়ে দেন। এই পর্যটক মনীষী অব্যবস্থিত চিত্ত স্বলতানের 
অনেক কার্যকলাপের সাক্ষাত দ্রট। তার এঁতিহাসিক রচনার নাম 
"সফর মামা"। এই গ্রন্থে সমগ্র তুঘলক বংশের ইতিবৃত্ত দেওয়া আছে। 
স্থানে স্থানে অতিরঞ্ন দোষ ও সত্যভ্রংশ ঘটলেও সফরনাম। উপাদেয় 
ইততিসাস। চীনের পথে বাংলাদেশেও এই মনীষী এসেছিলেন। 

এইবার একটু ইব্রানের কথ! বলি। মোঙলদের ইতিবৃত্ত রচনা 
ক'রে আবদুর রজ্জাক. সমরকন্দী প্রসিদ্ধ হ'য়ে আছেন। এর জন্ম 
১৪১৩ জালে। এীতিহাসিক ঘৌবনেই সম্রাট শাহরুখের সংস্পর্শে 
আসেন। তারই নির্দেশে দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগরে পরিব্রাজকরুপে 


২০ পারস্য সাহিত্য পরিক্রেম। 


এসে তিনি প্রায় তিন বগুসর অবস্থান করেন। আবদুর রজ্জীকের 
ইতিহাস মত লা' উস্‌ সা'দয়ন্‌ ১৩০৪ থেকে ১৪৭* সাল পর্যন্ত ঘটনা- 
গুলির ইতিবৃত্ত দিয়েছে । মতলা' উস্‌ সাদয়ন অর্থ সৌজন্যের উদয়াচল। 

মহম্মদ বিন তৃঘলকের ভ্রাতুম্পুত্র ফিরোজশাহু, তৃঘলক অপ্ুন্রক 
স্থলতানের উত্তরাধিকারী হলেন। তিনি যতটা ছিলেন ধর্মামুরাগী, ঠিক 
ততটা শাসনকার্ধে পারদর্শী ছিলেন না। কীতি কিছু ছিল-_দিলীর 
উপকণ্টে ফিরোজাবাদ প্রতিষ্ঠা এবং জৌনপুর নগর পত্তন। বীরত্বের 
প্রেরপায় বিদ্রোহী বঙ্গাধিপ শামসুদ্দীন ইলিয়ান শাহকে দমন করতে 
একডাল! দুর্গ আক্রমণে অপদার্থতার পরিচয় দিলেন। এই ফিরোজশাহ- 
অনুগৃহীত ছিলেন এঁতিহাসিক “জি.য়াউদ্দীন বরনী,। বর্তমান বুলন্দ, 
শহরের সেকালের নাম ছিল বরন; সেখানে জন্মগ্রহণ করেন বলে তিনি 
এঁতিহাসিক বরনী। ইতিহাসের নাম 'তারীখ-ই-ফিরোজশাহী?। এছাড়া 
আছে ন্বয়ং স্থুলতানের তুজুক্‌ বা আত্মচরিত “তুঙ্গুকই ফিরোজশাহী,। 
বরনী সমগ্র তুধলক বংশের মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন । মুহম্মদ তুঘলকের 
মূল্যায়নে তার:বিকৃত অব্যবস্থিত চিন্ততার জন্য কোন কঠোর সমালোচন। 
তিনি করেন নি; মনে হয়, সে সাহল 'তার ছিল না। ফিরোজশাছের 
বছ সংস্কৃত গ্রন্থ তর্ভমার কথা তিনি বলে গিয়েছেন। ফিরোজ ছিলেন 
বিদ্যোগ্লাহী। 

এইবার ইরানে মুখ ফিরিয়ে একটু কথা বলতে হবে। এতিহামিক 
“মীর খান্দ+ লিখিত “রোজ-ত্‌ উস্ল.ফা? অবশ্য উল্লেখনীয়। এই গ্রন্থের 
ষষ্ঠ খণ্ডে আছে তৈমুর ও তার বংশধরদের কাহিনী। ষষ্ঠ খণ্ডের পর 
এই ইতিহাসে হাত দেন মীর খাঁন্দের পৌত্র খান্দরমীর। পঞ্চদশ 
শতকের এই গ্রন্থ একদা পারস্তে এতই প্রসিদ্ধি অঞ্জন করে যে উনিশ 
শতকের প্রসিদ্ধ এতিহাসিক রিদাকু.লীর্থা ছেল্পনাম হিদায়ৎ) আর একবার 
এই মহাগ্রন্থকে সাগ্রহে পরিবর্ধিত করেন। তিনি একে উনিশ শতকের 
মধ্যভাগ পর্যন্ত টেনে আনেন। ফলে তার অবলর ঘটে বাবী ধর্মের 
উত্থান ও বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করার। পারস্ঠে এতিহাসিক রচনায় 
একদা যে পল্লবিত ভাষণ সমাদৃত হয়েছিল তার জের চলেছিল বহুদিন। 
রৌজ-ত্‌ উস্স.ফাও তার ব্যতিক্রম নয়। 


পারস্য সাহিতোো ইতিহাস-অংশ ২৬১ 


মুখলমুগের ইতিবৃত্ত রচনার ইতিহাল দেওয়ার পূর্বে মোগল 
তৈমুয়ের কথা ব'লে নিতে হয়। তৈষুরের রঞ্তধারায় নৃশংসতার সঙ্গে 
জ্ঞানানুশীলনের দুর্দম স্পৃহা! এবং কাব্যানুরাগ মিশ্রিত হ'য়েছিল। সেই 
রক্তকত্োত ভারতের মুঘলদেরও প্রভাবিত ক'রেছে। তৈমুর আডুচরিত 
রচনা ক'রেছিলেন “মালদৃুজ.ত-ই-তৈমুরী'_ভাষা চাঘতাই তুকাঁ। এই 
গ্রন্থকে তিরিশ বছর পর শর্ফ উদ্দীনয়জদী আর একবার পার্সাঁ জ.ফর- 
নামা রূপে রূপান্তরিত করেছেন। কজ-বীনীর জ.ফরনামা! থেকে এটি 
পক এক জ.ফরনামা। জ.ফরমামা মানে বিজয় কাছিনী। মোঙল 
যুগের বিধিবদ্ধ, তথ্যনিষ্ঠ রচনা ধারাকেই পরবর্তী যুগে আবুলফজ.ল 
আদর্শ ক'রেছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য তৈমুর ১৩৯৮-৯৯ সালে 
দিল্লী বিধ্বস্ত ক'রে যান। তখন সিংহাসনে ছিলেন ফিরোজশাছের 
পৌত্র নাসিরুদ্দীনের পুত্র সুলতান মামুদশাহ,। নিরুপায় মামুদ প্রাণভয়ে 
গুজরাটে পালিয়ে যাঁন। 

মুঘলযুগের ইতিহাসের উপাদান শুধু-তুজু.ক, মালফুজতগুলি নয়; 
এ ছাড়া চিল কুকত, ও মুরকাত গুলি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইশ তহারও ইতিহাসের 
উপাদান রূপে গণ্য হতে পারে_ যেমন, ফরমান, মিশান, পরবানছ,। 
এই জাতীয় তথ্য পুণ্লের একদা সঙ্কলন হ'য়েছিল ; সেই সঙ্কলনের নাম 
মুরকত-ই-হসান (১৬৫৫-৬৭ )। রাজকীয় ঘোষণাসমুহের আর একটি 
সংগ্রহ গ্রন্থের নাম 'আখবরাত -ই-দরবার-ই-যু'সল।_-যার অর্থ “রাজ- 
দরবারের নব নব ঘোষণাপত্র'। এই ঘোষণাসমূহ কর্মচারীর! প্রত্যহ 
যথাযধরূপে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখতেন । 

বাবুর থেকে প্রায় সকল বাদশাহই আত্মচরিভ লিখে যেতেন। 
'তুজু.কই বাবুরী' থেকে একটান৷ তুজু.কই জহাঙ্গীরী পর্যস্ত চলে যেতে 
পারি। বাবুর কন্ধা গুলবদন বেগম হুমায়ূনের জীবনচরিত লিখেছিলেন 
_নাম “ছুমামুন-নামা' | মুঘলের জাতশক্র, হুমাযুনের দুষ্ট গ্রহ শূরবংশের 
শেরশাহ, সম্বন্ধে আছে তারিখ-ই-শেরশাহী। এই গ্রন্থের লেখক-_ 
আববাস সরবানী। 

শাহ জহানের জীবনবৃত্তান্ত “শাহ জহান-নামা'র লেখক মহম্মদ সাদ্দিক 
খ। বলেছেন, তিনি স্বচক্ষে শামুগ্ড়ের (শম্তুগড় ) যুদ্ধ দেখেছিলেন। 


২৬২ পারস্য সাহিতা পরিক্রম 


তার ইতিহাস শাহানশাহ র বন্দীদশার বৃত্তান্তও দিয়েছে । সাদিকের লেখায় 
আমর! একটি চমকপ্রদ খবর পাই। তিনি বলেছেন পানিপথের প্রথম 
যুদ্ধে বাবুর প্রায় পরাজিত হতে চলেছিলেন। হুমাফুনের প্রশন্তি ভার গ্রন্থে 
আছে। হুমায়ুন পণ্ডিত এবং সর্বদা পণ্িত জনের সঙ্গ কামনা করতেন। 

শাহজহান থেকে ওরজগজেবের মধ্যদিয়ে ততপুত্র বাহাদুর শাহ, পযন্ত 
বিস্তৃত ইতিহাস পাদশাহ-নামা'। “আলমগীর-নামা' গুরজজেবের প্রথম 
দশবছরের রাজত্বের ইতিহাস। খাঁফী খা নামে পরিচিত মুহ্মদ 
হাশিম খোরাপানী খাফী লিখেছিলেন তার প্রখ্যাত ইতিহাল গ্রন্থ “মুস্ত 
খাবুল লুবাব'। ইনি মুঘলবাদশাহ, মহণ্মদ শাহের ১৭১৯-৪৮ আশ্রিত 
হয়ে তারই উতুসাহে ইতিহাস রচনা প্রকাশিত করেন। ওরঙ্গজে-বের 
কাল দেখলেও এবং সে সম্বন্ধে লিখলেও তা এতদিন অপ্রকাশিত ছিল ; 
কারণ শাহীলীবনের দশবছর পর থেকে ফরমান দিয়ে ইতিহাস রচন! 
ওরঙ্গজেব বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। “খাফী” শব্দের অর্থান্তর হ'লো গুপ্ত। 
এই ইতিহাস এতদিন গুপ্ত ছিল-_এঁতিহ্াসিকও আত্মপরিচয় এঁতিহাসিক- 
রূপে দেন নি-_ভাই তিনি খাঁফী খাঁ। খাফী খার মধ্যে অমুস্লিমের 
প্রতি ঘ্বণা এবং বিতৃষ্ণা থাকলেও তিনি শিবাজীর অনেক বিষয়ে প্রশংসা 
করে গিয়েছেন। শিবাজীর তারিফ আছে নারীর প্রতি সঙ্রদ্ধ ব্যবহারে 
এবং অনুচর মুসলমানের মধ্যে কোরানশরীফ বিতরণের মধ্যে । মীরজ. 
নাথনের বহারিস্তান্ই-ঘায়েরী জহাঙ্গীরের সময়কার বাংলার ইতিহাস। 
পুস্তকখানা অবশ্য শাহ জহানের রাজত্বকালে লিখিত। ইহতমাম্‌ থা ছিলেন 
ঢাকার প্রথম ম্ববাদার ইসলাম খাঁর একজন গোলন্দাজ সেনানায়ক। 
তার পুত্র ছিলেন মীরজ-নাথন। ইতিহাসহীন মরুভূমির দেশে এই 
গ্রন্থখানাকে মর্‌গ্ভান বলে অভিনন্দিত করা হয়। 

চহরচমন-ই-ব্রাহ মন্‌ চন্দরভান (চন্দ্র-ভানু ) লিখিত চার অধ্যায়ে 
সমাণ্ড একখানি উপাদেয় ইতিহাস। গ্রন্থের প্রথম দুই অধ্যায় বৃহত্তর 
ইতিহাস--শাহ জহানের রাজসন্তার ল্মৃতিচারণা, দৌলতাবাদ, আসাম, বলখ, 
বদশখান. 'ও চিতোরের অভিষানগুলি। দ্বিতীয় অধ্যায় লর্বভারতের 
সমকালীন অবস্থা । তৃতীয় ও চতুর্থে এতিহাসিকের নিজের কথা এবং 
চিঠিপত্র সঙ্কলন। 


পারস্য সাহিত্যে ইতিহাস-মংশ ২৬৩ 


মুহ্মদ মাপসমের “তারীখ-ই-শাহ, শৃজায়ী' শাহ জানের দ্বিতীয় 
পুর বাংলার শাসনকর্তার ইতিহাস। এই গ্রন্থে তৃতীয় ভাত! উরঙজে-.বের 
সঙ্গে বিরোধ এবং তার সেনাপতি মীরভু.মলার সঙ্গে ছন্যের ইতিহাস 
আছে। 

একজন বিচক্ষণ ফরাসী চিকিৎসক পর্যটকরূপে ভারতে জাসেন। 
ঠা নাম ফ্রাসোয়া, বেনিয়ে 50০০968 1397016:. তিনি ভারতে 
ছিলেন ১৬৫৬.৬৮ মোট ১১ বছর। তিনি শাহুজাহনের শেষ জীবন 
থেকে ওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম পর্যায়ের বৃত্রাস্ত দিয়ে গিয়েছেন। 
দেশের অর্থ নৈতিক ছৃর্দশ! এবং কৃষক শোষণের চরম অবস্থা তিৰি 
লিপিবদ্ধ করে যান। দারাশিকোর নির্যাতন এবং প্রাণদণ্ডের এক 
করণ বৃত্তান্ত তিনি রেখে গিয়েছেন । শাহজহান ও ওরঙগজেবের চরিত্র 
উদ্ঘাটন করতেও তিনি কুষ্টিত হন নি। বাংলা দেশের তিনি প্রশংসা 
করে গিয়েছেন। তিনি লিখেছেন- বাংল। দেশ স্বনির্ভর এর স্বয়ংভর, 
কোন কিছুর জন্য বাংলার বাইরে হাত বাড়াতে হয় না। তিনি 
ধলে গিয়েছেন পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজদের মধ্যে প্রবাদ বচদ 
প্রচলিত আছে যে বাংলায় প্রবেশ করার হাজার দুয়ার খোলা আছে, 
প্রবেশ করলে বাইরে যাওয়ার ছুয়ার একেবারেই বন্ধা। এই প্রবচনের 
মর্ষার্থ হচ্ছে বাংলায় এলে মামুষ আর বাইরে যেতে চায় না। 

মুঘলযুগের দৈশ্যাদশায় বাংলাদেশের একটি সমকালীন ইতিহাস গ্রন্থের 
নাম অবশ্য করতে হবে। গ্রন্থকার প্রসিদ্ধ সৈয়দ বংশ সম্ভুত। তিনি 
বাংলার বিপর্যস্ত দিনে মুপিদাবাদে ছিলেন। নবাব আলীবদর্গীর সঙ্গে 
তিমি এঅনেকদিন পাটনায় ছিলেন ১৭৩৩-৪৪। এর নাম গোলাম 
হুসেন তবাতবাই। তার গ্রন্থের নাম সিয়ার-উল-মুতাকখনীন্‌ বা 
সমসাময়িক ইতিছাস। এই গ্রন্থখানাকে ভারতের সমসাময়িক সাধারণ 
ইতিহাসরূপে গ্রহণ করা চলে, কারণ গ্রন্থকার দিল্লীবাসী পিতা ও 
পিতৃব্য থেকে সর্বদা যুলরাজ্যের সংবাদ সংগ্রহ করতেন। মীরকাসেমের 
প্রতিনিধি হ'য়ে তিনি ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে আলোচনা করতেন । 
বন্ধিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাসের এঁতিহাসিকবৃত্ত এই সিয়ার-উল্‌- 
মুতাক খরীন সাহায্যে বুঝলে ঠিক বোবা হয়। এই গ্রন্থথানা ফরাসী 


২৬৪ পারষু সাহিভা পরিক্রেষা 


2971000৫ স্বার। ইংবেজীতে অন্ুবাছিত হয়েছিল, 7:700000 পরে 
ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে ছাজী মুস্তাক! নাম গ্রহণ করেছিলেন। এই 
্রন্থধানা রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ইতিহাসকে 
উপজীব্য ক'রে ইতিহাসের স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হু'য়েছে। 


ভারতবর্ষ ও পারম্ত সাহিত্য মুঘলযুগ-_বাবর 


এইবার আমরা পার্সী সাহিত্য নিয়ে ভারতে প্রবেশ করব। স্থলতানী 
যুগের কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এইবারে বাদশাহী যুগ। 
বাদশাহী যুগের সূত্রপাত করব ভারতে বাদশাহী যুগের প্রথম মানুষটি 
দিয়ে, তিনি জ.হীরুদ্রীন মহম্মদ বাবুর। ইতিপূর্বে ভারতে পার্সী- 
সাহিত্যের আদর এবং কদর সম্বন্ধে সামান্য একটু কথা বলতে হবে। 
ভারতবর্ষে যুসলিম আক্রমণের পর সাহিত্যের ক্ষেত্রে একদিকে 
বিশ্লবাত্মক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষা সর্বজনবোধ্য 
ভাষ! ছিল না_-নেই ভাষায় নিবদ্ধ সাহিত্য দেশের সাধারণ মানুষের 
কাছে তার অর্গল খুলে দেয় নি। দেশের শাসক সম্প্রদায় এদেশের 
সাহিত্যকে বিনষ্ট না করে সেই সাহিত্যের বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ 
করেছিলেন। ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয়বন্ত্, বিশেষত কাহিনী 
কাব্যগুলি প্রাদেশিক ভাবায় রূপান্তরিত হ'য়ে উত্সবে, রাজসভায় এবং 
ধর্মসভায় পরিবেশিত হ'য়ে চলেছিল। অপরদিকে হুসমৃদ্ধ পার্সা ভাষায় 
নিবন্ধ কাব্য সাহিত্যের শ্রোতৃমগ্ডুলীরও অভাব ছিল না। পার্সা 
ততদিনে রাজকীয় ভাষার মর্ষাদা পেয়ে গিয়েছে। নুলতানী যুগে ভারতে 
পার্সী সাহিত্যের সমুক্পতি উল্লেখনীয় ঘটনা । ন্ুলতান ও আমীরগণ 
ছিলেন বিদেশী । পার্সী সাহিত্যের সহজাত অনুরাগ নিয়ে এই সাহিত্যের 
পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহুদাতা হয়ে ফরাড়ালেন তারা । তাদের সভায় পার্সী 
কবি, পণ্ডিত ও গুণীজনের অভাব ছিল না। সে যুগের জাতীয় কবি, 


ভারতবর্ষ ও পারস্য সাহিত্য মুখলযুগ- বাবর ২৬৫ 


ভারত-প্রেমিক জামীয় খুসরো একাই পার্পী সাহিত্যকে উন্নতির শিখর- 
স্পর্শা করে তুলেছিলেন। নাজ-বুদ্দীন হামান আর একজন উল্লেখনীয় 
পার্সী কবি। স্বয়ং সুলতান ফিরোজ,শাহু তুঘলক পার্নী সাহিত্যে শুধু 
অনুরাগী ছিলেন না, ছিলেন শক্তিমান কবি। বহু এঁতিহাসিক রচননাতেও 
এই যুগ সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছিল। মিনহাজউদ্দীনের তবাকত.-ই-নাসিরী 
ঘুলতান নাসিরুদ্দীন স্থ সে যুগের এঁতিহালিক ঘটনার দর্পণ। “তারিখ- 
ই-ফিরোজ-.শাহী” এবং “তারিখ -ই-মুবারকশাহী" চতুর্দশ শতকের প্রসিদ্ধ 
ইতিবৃন্ত। 

আমরা সুলতানী যুগকে পানিপথের প্রান্তরে বিসর্জন দিয়ে শাহী 
যুগে অবতীর্ণ শচ্ছি। এইবার ফরগণার উত্তরাধিকারী আফগানীস্তান 
বিজয়ী বাবরের ইতিবুণে প্রনেশ করতে চাই । 


চা 


জ.হীরুদ্দীন মহু-ম্মদ বাবুর 


ভারতে মুঘল বাদশাহীর প্রতিষ্ঠাতা উমর আলী খার পুত্র জ.হীরুদ্দীন 
মহ-্মদের উপাধি ছিল বাবুর। বাবুর উচ্চারণই গুদ্ধ উচ্চারণ, বাবর 
ময়। বাবুর লিখতে দ্বিতীয় 'বে' বর্ণে পেশ হবে জ.বর নয়, পেশের 
উচ্চারণ হ্ৃন্ব উ। হম্বস্বর পার্সীতে লেখা হয় না, সাঙ্কেতিক চিহ্কের 
সাহায্যে তাদের বুঝে নিতে হয়। যে বংশে বাবুরের জগ্ম সেটি চাগতাই 
তুক্াঁ বংশ। পিতৃকূলে সন্ত্রাসের প্রতিমুতি “তাইমূর' তীর পূর্বপুরুষ 
এবং মাতৃকুলের রক্তধারায় সেকালের বিশ্ববিজয়ী তেমুজীন চেঙ্গীজ- খাঁ। 
স্বতরাং কৈশোর়েই ভবিষ্যতের অদম্য বাবুরকে অত্যন্ত সহজে অনুমান 
কর! যেতো! ডুঃসাহসিক, দেহবল ও মনোবলে লৌহদৃঢ় (তুর্কাঁ ভাষায় 
'তাইধুর' অর্থই ইস্পাত-_বাবুর পেয়েছিলেন সেই উত্তরাধিকার )। 
ত্যাগ, তিডিক্ষা, বুদ্ধি ও কৌশলে সে যুগে প্রায় অদ্বিতীয় বাবুর সর্বদাই 
ছিলেন অপ্রতিহত। চরিত্রের অপর দিকটাও লক্ষণীয়। পিতৃদেবের 
কবিপ্রতিভা বাবুরের মধ্যে সহজাত শক্তি রূপেই এসে গিয়েছিল। 
চাগতাই তুক্ধা বংশের প্রবপতাবশেই তার স্থুরায় অত্যধিক আসক্তি 
ছিল। 


২৬৬ পারষু সাহিত্য পরিক্রমা 


পিতৃকৃলের রাজধানী সমরকন্দ, দখল কত্রলেও সেখানে দীর্ঘ প্রতিষ্ঠা 
বাবুরের ভাগ্যে ঘটেনি । ফর.ঘনা থেকেই উজ.বেকী সর্দার শায়াণী 
খার অত্যাচারে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ভাগ্যবিড়ন্থিতত বাবুবের 
ভগিনী খানজ-দা বেগমকে এই উজ.বেকীরা অপহরণ করে নিয়ে যায়। 
ইরান অধিপতি সফবী সম্রাট ইসমাইলের সঙ্থায়তায় বাবুর তার অপন্ৃত 
ভগিনীকে উদ্ধার করেন। সফী রাজবংশের সঙ্গে সেই থেকে বাবুরের 
ভালোবাসার সম্বন্ধ হয়__শিয়া-সৃন্নী মতপার্থক্য সক্কেও। সে সৌইহার্দের 
সন্বপ্ধ অন্তত ছু' পুরুষ অক্ষুপ্ন ছিল। পিতৃদেবের মত ভাগ্যাহত হুমায়ূন 
কান্দাহারে ছোট ভাই কামরান কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে ইরানে 
ইলমাইলের জ্তোষ্ঠপুর শাহ-ই-ইরান্‌ তহুমস্পের শরণাগত হয়ে সাদরে 
গৃহীত হন। ভারত-ইরানের সম্বন্ধ মধ্যযুগে নরম-গরমের মধ্য দিয়ে 
ক্রমশ যাত্রা করে' নাদিরশাহ কর্তৃক সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু 
যে কথা বলছিলাম--বাবুর ও খানজ-দা বেগমের, ভ্রাতা ও ভগিনীর, 
পুনমিলনে যে আনন্দের উল্লাম ঘটেছিল তার প্রাণস্পশ্শী বর্ণনা 
বাবুরনামায়, আছে। ইতিহাস পাঠক পুষ্যডৃতি বংশের ইতিহাসে 
মালবাধিপতি দেবগুপ্ত কর্তৃক অপহৃত! ভগিনী রাজার সঙ্গে, দেবগপ্ত 
নিধনের পর, ভ্রাতা হ্ষবর্ধনের পুনমিলনের দৃশ্য স্মরণ করতে পারেন। 
কবি বাণভট হর্চরিতে তার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন । 

ভাঁগ্যবিড়ন্বিত বাবুরের দ্বিতীয় পর্যায়ে, কাবুলের কিঞ্িৎ স্ুস্থজীবনে, 
শুভবুদ্ধির উদয় হয়। এক ভাবের স্বপ্রে তিনি অদূরে হিন্দুস্তানকে 
দেখেন। উত্তর-পশ্চিম হিন্দৃস্তানে একদা তার পৈতৃক অধিকার দ্বিল-_ 
তাইমুর-বিজিত সে দেশ। স্থতরাং অভিযান এবার চলুক দক্ষিণদিকে। 
বাবুর তার আত্মচরিত রচনা করেন তৃক্া ভাষায়। এই আত্মচরিতের 
নাম “বাবুরনামা” | শাহ আকবর এই গ্রন্থের পার্পা অনুবাদ করান 
তার স্থবিখ্যাত সেনাপতি মীরজ্গ1 আবদুর রহীম খান্-এ-খানান দ্বারা । 
তখন সেই গ্রন্থের নাম হয় “তুভু.ক-ই বাবুরী'। অহ্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থ 
এই বাবুরনামা-_কবিত্বে উদ্দ্বল এবং যথার্থ বর্ণনায় সম্পূর্ণ এতিহাসিক। 
বাবুর-জীবনীর সবশ্রেষ্ঠ আকর গ্রন্থ এইখানি। কবিদৃষ্টি সর্বদা ভাবালু 
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থেকেও কতদূর দৃঢ়ভাবে লত্যনিষ্ঠ হতে পারে-তার দৃষ্টান্ত, এই মহা রা ॥ 
এই গ্রন্থের এঁতিছাসিক ঘটনাগুলি করধনার সিংহাসনলান্ত থেকে 
বাবুরের মৃত্যুর এক বশুসর পূর্ব পর্যস্ত ধারাবাহিকভাবে চলেছে । মাতৃ- 
ভাষাকে সাহিত্যের মর্যাদ। দিয়ে তিনি গৌপভাবে জাতীয় মর্যাদার স্বীকৃতি 
দিয়েছেন। এই আত্মচরিত উপন্যাসের মত ন্ৃখপাঠ্য এবং এতিহাসিক 
নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থ যুগোচিত এঁ্বর্ধ ও আড়ম্বরের ঘনঘটায় পরিপূর্ণ 
হয়নি। আত্মস্তরিত| ও জন্মিতা থেকে এই গ্রন্থে নিবিষ্ট নিরীক্ষা এবং 
সরল অবেক্ষণ অধিক। বাবুরনামাকে এক দিগ বিজয়ী বীরের অকপট 
স্বীকৃতির ইতিহাস বল! চলে। মধ্যএশিয়া ও ভারত-প্রকৃতির প্রতিবিষ্ব 
এটি। কৌতৃহ্ছলী পাঠককে বাবুরনাম৷ থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করে 
দিচ্ছি 

“মামি হারিয়েছি অনেক, আমি পেয়েছি অনেক । হারিয়ে পাওয়ার 
যে সুখ, সে স্থখের তুলন! হয় না। দুঃখের নিশাবসনে আসে ঈশ্বরের 
আশীবাদ। আমার জীবনে এমন ঘটেছে। তেইশ বছর বয়সে কাবুল 
অধিকার করেছিলাম । অন্তরে জিগীষ! শান্ত হয় নি- হিন্দুস্তান আমার 
পৈতৃক রাজ্য-_ওখানে অধিকার কায়েম করতে হবে। দুটিমাত্র ছেঁড়া 
তাবুর মালিক আমি, সৈশ্া সামন্ত জড় করে অনম সাহসে অগ্রসর 
হচ্ছি। মাকে তাল তাবুতে আশ্রয় দিয়েছি, আমি নিজে তাবুর আশ্রয় 
নিইনি; এমন কি বন্ধুদের সেধে দেওয়া গুহার (0৯৪) আশ্রয়ও 
প্রত্যাখ্যান করেছি। আমার সৈগ্যরা উন্মুক্ত আকাশের নীচে, আমি 
নিলজ্ডের মত সুখ-তণ্ত শধ্যা গ্রহণ করতে পারি না। চিরকাল আমার 
সহচর-অনুচরদের দুঃখ বুঝেছি বলেই বিপদে তাদের অকুগ সাহায্য পেয়ে 
ধন্য ছয়েছি। এইজস্যই মনে হয়েছে আমি কি সৌভাগ্যবান ।.....-কাবুল 

ছেড়ে ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্ছি; দক্ষিণে সেই আকাঙিক্ষত দেশ। 
হিন্দুকুশ পর্বতের মাথার উপর আমরা । দুরের আকাশে ঝলমল করছে 
একটি তারা । ওকি নুাইল-_অগন্ত্য তারা? ওকি আমার অদৃষ্টের 
অগ্রদূত? জামার অন্তনিহিত অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন আমারই 
এক নঙ্গী-- 


২৬৮ পারস্য সাহিত্য পরিকর! 


নুষ্থাইল !* তুমি কতদূর? 
দূরের আকাশে উদয় তোমার, 

আলোর ঝলকে দিয়েছ সুর । 
ক্লান্ত পথিক, শক্তি সাধক! 

আর নহি আমি বহুদূর ! 


আমার সঙ্গীদের কি তুলনা হয়? মাঝে মাঝে আমার সৈশ্যাদের মধ্যে 
দুরন্ত অভিযানে বিভৃষণ| লক্ষ্য করেছি। কাবুল জয় করার পরই সৈম্থারা 
দেশে ফিরে যেতে চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম জয়কে সুনিশ্চিত করতে 
হয় সুশাসনের মধ্য দিয়ে। আফঘানীন্তানের হৃদয় জয় করা এখনও 
হয় নি। সৈম্যরা আমার কথার মর্ম বুঝে শান্ত হ'লো। তাদের গুহ- 
বিচ্ছেদ পীড়া দূর হ'লো। এইবার সম্মুখে আমার মহাব্রত-_ভারত 
অভিযান এবং পিতৃরাজ্য উদ্ধার। আমার রণকৌশলে এবং উন্তাদ্‌ 
আলীকুলির আগ্নেয়ান্সজ্জায় পানিপথের প্রান্তরে অত্যন্ত সহজে লড়াই 
ফতে। কিন্তু তোমরা শুনে রাখো, আমার নিজের কাছে পানিপথের 
বিজয়োল্লাসের কোন মূল্যই ছিল না। আমি বুঝেছিলাম ভীষণতর 
সংগ্রাম আমার সন্মুখে। সেখানে চোট-খাওয়া লোদী সমর্থকরা এবং 
তামাম রাজপুতনার সঙবশক্তি আমার সঙ্গে শেষ লড়াই লড়বে। আমার 
নষ্টাবশিষ্ট সৈন্যব্যুহ দরিধাত্রস্ত, কিন্ত ছিধাগ্রস্ত নয় জ-হীরুদ্দীন। বারো- 
হাজার সৈন্য নিয়ে ইব্রাহীমের লক্ষ সৈন্য মাত্র আধখান! দিনমানে 


পম অগন্তযনক্ষত্র। লাতীন নাম 090978$__-আঁকাশের দ্বিতীয় উজ্জ্বলতম তারা। সে 
দক্ষিণায়নে দৃষ্টিগোচর হয়। কালপুরুষ (01107, ) এর সন্নিকটে এটি । 'অগন্ডা কম নন-_ 
২৬টি খু সৃত্রের রচিত । পুপ্যকীতির জন্য কর্মদের হয়ে দক্ষিণ আকাশে নক্ষত্রদূপে 
বিরাজমান। 4১18০ (আগে!) মগ্ুলের সর্ধোজ্জবল জ্যোতিদ্ধ । মিসরের পুরাণ কথার 
আছে 0849915 সমূদ্রদেব | হিন্দুপুয়াণে অগন্য্য সমৃদ্ধ পান করে ফেলেন। সীম 
পক্তিশ'লী অগন্তা। মিসরের পুরাণ কথায় দেখা যাঁয় কল্ডীয় জাতি অগ্নি-উপাসক। 
তার! অগ্রিথার] শক্তি পরীক্ষায় বিশ্বের সমন্ত দেবতাকে বংগ্রামে আহ্বান জানালে মিসরের 
পুরেহিত সে আহ্বান গ্রহণ করে" 099১999৪কে প্রার্থনা জানায় | লমুদ্রদেব মৃহূর্তে আগুন 
নিবিষে দেয়। এতে অগ্রির উপরে জলদেবাতার জয় ঘোষিত হুম্। মধা এসিয়ার জ্যোতি:- 
শান্ত্রে জগন্তা দর্শনে শুভ । হিন্দু শাস্ত্রে লেখে অগন্ত্ের যাত্র! দিনটি 'পয়ল] তাত্র' যাতুর 
সঙ্গে পরিষ্থার কর। উচিত] বিবাদী পুরাণ কথাগুলিতে কোথায় ঘেন আসল সংবাদ 
লুকিয়ে আছে ! অগন্তয কৃম্তষোনি, সমূদ্রশোষক, অসাধ্যসাধক | 'অগন্ঠোযোদয়ে জলবাশির 
নির্লতা। সবদিকেই ভার জলের সঙ্গে সম্বন্ধ। 
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(৬ ঘণ্টা) চূর্ণ করে দিয়েছি। আমার শক্তির উৎসকে দ্বিতীয় যুদ্ধ- 
ক্ষেত্র খানুয়া প্রান্তরে আবার রণমুখী করতে হবে। চাই সাম্বনা আর 
উদ্দীপনা । সে যুচুর্তে আমি আল্লার আদেশ উপলব্ধি করলাম । আবাল্য- 
সঞ্চিত পাপকে সেই মুহূর্তে পদ্দাঘাত করে বিদায় করলাম। খামুয়া 
প্রান্তরে সৈগ্তাদের লম্মুখে বলেছিলাম, প্বুবতে চেষ্টা করো বন্ধুগণ ! 
অগোরবের গশ্চাদপসরণ থেকে গৌরবের মৃত্যু অনেক বড়। তোমাদের 
স্বদেশ বহুদুরে, কিন্তু তোমাদের পাশে আছেন মহিমময় আল্লাহ তা.লা। 
বীর সৈম্থগণ! ঠার অভিপ্রায় সার্ক কর। এই দেখ, আমি এতদিন 
পাপের পঙ্কে আচ্ছন্ন ছিলাম-_ মরার আসক্তি ছাড়তে পারি ন্ি। আল্লার 
কসম--জীবনে আর শ্বরা স্পর্শ করব না। এই বলে আমার সখের 
পানপাত্রগুলি চূর্ণ করে ফেললাম। দেখতে দেখতে সৈম্রা নতুন 
শক্তিতে সপ্ভীবিত হ'লো। খানুয়ার প্রান্তরে মুঘলশক্তির বিজয়ন্তস্ত 
প্রোথিত হ'লো।।” 

বাবুর জীবনে আর সুরা স্পর্শ করেন নি। চেঙ্গীজের জিঘাংসা এবং 
তাইমুরের সন্ত্রাস বাবুরের চরিত্রে ছিল না। উত্তাদ্‌ আলীকুলীর আগ্নেয়াস্ত্র 
সঙ্জার সন্মুখে হুলতানী ফৌজ পানিপথে কয়েকঘণ্টার মধ্যেই শ্শান- 
শয্যা রচনা করেছিল ॥ কিন্তু বাবুর বিজিত দেশে অপামরিক প্রজাপুপ্রের 
সপ্মুখে অভয়বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। সৈন্যদের ছ'শিয়ারী দিয়েছিলেন 
_-“ওদের সূচাগ্রও স্পর্শ করবে না। ওদের পরিধেয় বস্ত্রের একটি সূত্রও 
যেন ছিন্ন না হয়।” ঈশ্বরে বিশ্বাস, সাহিত্যরসে পিপাসা, সঙ্গীতকলায় 
নিপুণ, বন্ুপ্রীতিতে উচ্ছৃসিত এবং আশ্রিতবাত্সল্যে উন্মুক্ত-হৃদয়, বাবুর- 
চরিত্র ছিল সত্যই অসাধারণ। এই জ.হীরুদ্দীন মহ.ম্মদ বাবুরের সাফল্য 
যেম আকবয়ের বিশাল সাম্রাজ্যের প্রভাতী তৃর্যধ্বনি। এঁতিহাসিক 
18706 7০০)-এর ভাষায়--132৮0: ৪ (09 110 ১9৮ ৪990 0910%29] 
81৬ 00 110018, 09৮ ৮9910 00:50960: ০2068 800. 11007057181 
80561070600, 09৮990. 108006718708 8100. 400083 

বাবুর সিন্ধহস্ত ছিলেন গগ্ভাপন্) উভয্নবিধ রচনায়। সমগ্র ঘুরোপে 
সমাদৃত লাভীন ভাষার মত সমগ্র মধ্য এসিয়া ও ভারতে অভিনন্দিত 
পার্সী ভাষায় তার প্রেম ছিল যতখানি, ঠিক ততখানি প্রেম ছিল তার 


২৭৬ পারস্য সাহিতা পরিক্রমা 


মাতৃভাষ! চাগতাই তুকাঁতে। কেউ কেউ তুকীকে তুলনায় মধুরতর বলে 
গিয়েছেন-__তুকাঁ “মেহেবুবুলকুল্ব* যাকে বলে মনোমোছিনী। এ যেন 
সংস্কতব্যুত্পল্প পণ্ডিত কবি বিস্তাপতির-_-“দেসল বয়না সবজন মিট্ঠা। 
ঠে তৈসন জম্পিও অবহট্া'-_জানি সংস্কতের সংস্কৃতি, কিন্তু নিজদেশের 
বচন মিষ্টি ; তাই আমি বিষ্ভাপতি অব্রহট্ে রচনা করছি। বাবুর পার্সাতে 
সদক্ষ হয়েও তার মন্থাগ্ন্থ তুকাঁ ভাষায় রচনা, করলেন। সাহিত্যের 
এঁতিহাসিক দৌলতশাহ__তার সাহিত্যের ইতিহাসে খতিমা বা উপসংহারে 
তুকাঁ রচয়িভাদের রচনা এবং জীবনী দিতে বাধ্য হয়েছেন__অনাদর 
করেন নি। 

বাবুরনামা সম্বন্ধে 121001956009 বলেছেন--% % *% 25 0010069 
৪০০০০৮01019 1169 ০01৪ £:৪৪৮ 7097688000087010, সত্যই এই 
মহাগ্রন্থে অভ্রান্ত নিরীক্ষণ, সৃন্মমচিস্তা এবং অসংবৃত তথ্যের অন্ুচ্ছুসিত 
প্রকাশ আছে। সমগ্র রচনা ছবির মত স্পন্ট এবং সঙ্গীতের মত মধুর। 
প্রকাশ ভঙ্গিমায় পৌরুষের দৃপ্ত মহিমার সঙ্গে অপক্ষপাত উপস্থাপনা 
আছে। বাবুর সিদ্ধশিল্পীর মত ছবি দিযে পাঠককে বন্ধুর মত কাছে টেনে 
নেন। হিন্দুকুশ পর্বতশূঙ্গ থেকে ভাম্বরতায় যে শুকতারার থেকে একটু 
নীচে সেই স্থুহাযিল বা 08০109৪ দেখে দুঃখের অভিযানেও আশার 
আলোক জেগে ওঠে। একথা ঠিক গুল ও বুলবুলের দেশের বাবুর 
হিন্দোস্তানকে ভালোবেসে গ্রহণ করতে পারেন শি। এদেশের খাতুচক্রে 
বর্ষার জলধারাকে তার খুব ভাল লাগতো । হৃদয়ের দুয়ার অবারিত 
ক'রে তিনি সব কথা বলে গিয়েছেন হেরাতে তার প্রথম দিনের স্থরাপান, 
প্রথম হৃদয়োচ্ছাসে তৃকণীভাষায় কবিতা রচনা । তিনি যখন বলিষ্ঠ পরিপক্ক 
স্থরাসেবী তখন একদিন স্ুরাপানের অভিনয় করে অপর সবপানোন্মস্তদের 
অবস্থা নিরীক্ষণ- সব কিছুর তথ্য নিখুঁতভাবে পরিবেশন করেছেন। বাদশা 
বাবুরের আয়েশ! বেগমের সঙ্গে অবাঞ্ছিত পরিণয়, বাবুরীর প্রতি অসংঘত 
ও অবিমৃয্য আসঙ্গলিপ্সা, কিছুই বাদ যায় নি। তার পানপাত্রগুলি, 
নানা পাকের বিবিধ স্বরা, সুরার জয়গান, যৌবনের জয়গান, সুখ ও 
আনন্দের উপায় ও উপকরণ, সকল বিষয়ে তিনি নিরগ%গল ভাষণ দিয়ে 
চলেছেন_যেন এক বহুদশা সংক্কারমুক্ত পুরুষ নিথিধায় অকৃপণ জ্ঞান 


জ.হীরুদ্দীন মহমদ বাবুর ২৭১ 


বিতয়ণে উন্মুখ । খোরাসান ও হেরাত যখন বিস্তার বিছ্যান্মালায় উদ্ভাসিত, 
তখন তিনি প্রথম কবিভার উচ্ছ্বাস নিয়ে পাত্রের পর পাত্র গ্রহণ. করে 
চলেছেন। 

পূর্বেই বলেছি জ.হীরুদ্দীন মহম্মদ বাবুর এসিয়ায় বন্দিত পার্স 
ভাষাতেও দুদক ছিলেন। বু শে'র তিনি এই ভাষায় রচন! করেছিলেন। 
তার একটি গুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছিল রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় 


এক অতিরিক্ত সংখায়। [দ্রষ্টব্য 2 4 0০116০5০20. 01 7১08208 ৮১ 
70005702 138৮5:--1910, 1660) 0০৮9097, 93৮ 2000005 ৬০1, 
ক] ০01৭. 4. 9০০19৮5 13610881, 106০8096500, 00:46 ]। 


আমরা কয়েকটি শে'র পাঠককে উপহার দেব। স্থান কাবুল, 
আফগানীম্তান বিজয় নুসম্পল্প। একটি মনোরম পুপ্পোষ্ঠানে নিজ- 
তত্বাবধানে তিনি এক জলাধার তৈরী করিয়ে আঙ্গুর-স্থুরায় পরিপূর্ণ 
করে রেখেছেন। দেখানে তিনি আরামে গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম 
করতেন। সেই স্থরাধারের গায়ে তিনি নিজের রচনা উত্কীর্ণ করে 
দিয়েছিলেন__ 
(১) «নো রোক্ত, রে। নৌ বহার রো! ময় বে! দিলরুবা খুশস্ত, | 

বাবুর ব "মায়িশ, কুশ, কেন 'আলম দোবারহ, নীম্ত, |” 

নতুন বছর, নব বসন্ত, রঞ্িনী বধূ মদিরা সার। 

বাবুর বৃঝেছে আয়েশ আরাম, জীবন ফুরালে আসে না আর ॥ 


€২) নববসন্ত ছুয়ারে ঘুরিয়া মরে/কলিকাফুলের পাবড়ি বধাই ঝরে, 
এই পৃথিবীর ক্ষয়ক্ষতি যত মোর/তুচ্ছ হুইল বক্র নয়নে তোর। 


(৩) তোমার মুখের ছবি পরিপূর্ণ আকাশের চাদ; 
মিলনে তোমার গণি রাত্রিগুলি দিনের সমান । 
তোমার বিরহ রাত্রি হোক তাহা দিবা! বা রজনী। 
হৃযয় রঞ্রিনী সখী! ক্ষত বদি কর বক্ষ মোর, 
এই দগ্ধ শ্রান্ত দেহে সেই ক্ষত সিদ্ধ প্রলেপন। 
নিষ্ঠুর আঘাতে ভোর শুধু দেয় আনন্দ অপার, 
বদি তাহা হয় নুধা-সার়। 


৭২ পারস্য সাহিত্য পরিক্রমা 


বাবুর বলতেন তার জান। পৃথিবীর কোন অংশ কাবূলের এই পুশ্পোভানের 
মত নয়। এইজন্যই বোধহয় বাবুরের মৃতদেহ কাবুলের পুণ্পোস্কানে 
সমাহিত কর! হয়েছিল। ভার পাশে তার জনৈকা হৃধয়রঞ্রিনী বেগমেরও 
মক.বরা বর্তমান আছে। 


বাদশাহ হুমায়ূন 


আবদুল কাদির অল বদগওনী ছিলেন আকবরের সমসাময়িক এতিহাসিক । 
তার 'মুন্তাখাবুত,. ত্ররিখ' গ্রন্থে মাকবরের জীবনবুক কিছ প্রতিকুল- 
ভাবে পাই; কারণ বদা,ওনী স্রন্নি, আর আকবর সবধর্ষে সমদর্শী। 
স্বতরাং বোঝা যায়, আবুলফজ.ল্‌-এর প্রশংপামুখর "আকবর নামার 
সংশোধনাত্মক গ্রন্থ এটি । আমাদের সৌভাগ্য বদা'ওনী ১৭০ জন 
সাহিতা সাধকের পরিচয় দিয়েছেন। তারা অধিকাংশই জাত ইরানী বা 
ভারতে জাভ ইরানী। শিরা'লীর তালিকায় ৫২ জন কবির পরিচয় 
আছে। এরা অধিকাংশই পাঁরস্য থেকে ভারতে এসেছিলেন এবং 
আকনরের রাজসভায় সম্মানিত হয়েছিলেন। সা*ইব একখানা কাব্য- 
সন্কলন রেখে গিয়েছেন খরাবাত (পানশালা” )? রচনা ১৬৬৯-১৬৭০ 
সালে আকবরের মৃত্যুর ৬৪-৬৫ বছর পর। তবু এ গ্রন্থের বিশেষ মুল্য 
আছে; কারণ বন্ধ কবির কবিতার সঙ্গে সঙ্গে শাহ, ভুমাসুনের কয়েকটি 
কবিতা এই সঙ্কলনে আমর! পাই । এই গ্রন্থে কবিতা ধরে ধারে ভার 
অলঙ্কার বিশ্রেষণ কর। আছে । 

প্রকৃত প্রস্তাবে ষোড়শ সপ্তদশ শতক ছিল যেন ভারতে পার্স 
সাহিত্যের বুস্তান বা ফলের বাগান । চারদিকে নিদাঘের ফল-সমারোহ । 
অধ্যাপক 72, এ বুগকে বূলাল ফলের মধুর নিদাঘ ঝতুই বলেছেন । এইট 
সময় থেকেই দলে দলে ইরানী কবিরা ভারতে চলে আসছিলেন | সদ 
ভারতের রাজসভার'ঘত নিন্দাই করুন--ভারত তখন নানাদিকে কবিদের 
হাতছানি দিয়ে চলেছে । সা'ইনের তক পার্সী আরবী কাব্যসঙ্কলন 
খরাবাত, থেকে ভাবতপ্রেমিক কবিদের কবিত। উদ্ধৃত করে এই সত্যের 
বাদশাহ, হুমায়ুন ডা 

ব্‌/বি. পারস্ত সাহিতা/৫৬-১৮ 


লগ্জান দিচ্ছি। এই খরাবাত এ বাদশাহ, হুমায়ূনের কবিতারও উত্ভৃতি 
আছে। সন্ধলন-কর্তা সা'ইব নিজেই বলেছেন-_ 
ছমচ গু.জ.ম্‌এ সফর্"এঞ্ছিল্দ, কেহ, দর হর দিল্‌ হুন্ত, 

. রক'স-এ-সুদায়ী তু দর হীচ, সরী নীন্ত, কেহ, নীল, । 
প্রত্যেকের হদয়ে ভারত ভ্রমণের অদম্য বাসন] আছে । আমি তো দেখি 
এমন কোন মণ্তিক্ধ নেই যেখানে এই পাগলা ভাবের নৃত্য না চলছে। 

কুক্জাপলী-লী বলেছেন-_ 

নীদ্, দর ইরান্‌ জ.মীন্‌ সামান-এ-তহ.সীল্‌ কামাল। 
তা নী আমদ সূয়ী হিন্দুস্তান ছি.না রন্গীন্‌ নাশদ্‌॥ 


ইরানে নাহিরে জমীন ধেখানে কামাল কলমা১ ফোঁটে। 
ভারতে আসিয়া মেহেদীর গায় রঙ্গের বাহার ছোটে। 
“মিরু আজহ্‌” নামক গ্রন্থে রস্মী নামে এক কবি জানাচ্ছেন__ 
দুনিয়ায় অলাধারণ একজন মানুষ আছেন, তিনি ইক্রাহীম্‌ খাঁন-এ- 
খানান। উ!র বদাম্যতারও তুলনা নেইন কাব্যোতসাহেরও তুলনা নেই। 
তার গুণগ্রাহিতা স্মরণ কারে মুগ্ধ হাদয়ে কবি বলেছেন__ 
“কন্ন্দ বহর-এ-মদী হৃ.শ, ক.সীদা” আন্শ!। 
কেহ, খুন-এ-রশক্‌ চরকদ্‌ অজ. দিলে-এ স্বথুন পরবর ॥ 
যিনি সকল শুনা ক'রে গেলেন সেই খান-এ-খানানের জন্য এমন 
শোকগাথ রচনা কর--ছে কবি! য' গাইতে গাইতে গায়কের চোখ 
থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে অশ্রুর ছলে রক্তধারা - -র পড়ে, যে গানের 
বাধুনিতে গায়ক কবির প্রতি ঈর্ষাহিত হ'য়ে ওঠে। 
ইত্রাহীম খান-এ-খানান ছিলেন ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহামতি আকবরের 
অভিভাবক তু বৈরাম খাঁর পুত্র। বৈরাম খার মৃত্যুর পর চার 
বগুসরের বালক ইব্রাহীমকে আকবর প্রতিপালন করে" যোগ্যতায় 
অসাধারণ করে' তোলেন। তিনি হয়েছিলেন দুর্ধর্ষ, সেনাপতি, সুযোগ্য 
পণ্ডিত, অসমোর্ধ প্রতিন্তাবান, সর্বজনবন্দিত কবি এবং রাজনীতি ধুরন্ধর। 


১1 সব চাইতে সেয়া! বচন 


২৭৪ ৃ পারস্য সাহিত্য পরিক্রম! 


এহো বাস্ ; তার দানের পরিসীমা ছিল ন'। আকাশের মত উদ্ধার এই 
মহান্‌ দাতা একদা সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে রিক্ত ফকীররূপে ধাড়িয়েছিলেন। 
তিমি বখন দান করতেন তখন তার দৃষ্টি অহঙ্কারে উর্ধেব উঠতো! না, 
বিনয়ে আনত হভো। এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন অন্য এক কবি-গা | 
আবদুর রহীম খান-এ-খানান আনত দিতেই উত্তর দিলেন_“আমি বখন 
কিছু দিই, তখন আমি কিন্তু দিই না, আল্লাই আমার হাত তুলিয়ে দান 
করান--মামি যে নিজে দিতে পারি নি, তাই ভেবে লজ্জায় চোখ নীচু 
করি। এ বিষয়ে সমভাবের এক উর্দ শের আছে-_মফ্টাদশ শতকের 
এক কবি নাজি.র দেহলরীর।-_ 


“গার অজ. খুদ্া কে কিসর্মে হ্যায়, কুদরত, জো হাথ উঠায়ে। 
মক-দুর ক্যায়া কিসী-কা, বহী দে ব্রহী দিলায়ে ॥” 


এক খোদা ছাড়া হাতটাকে কেউ তুলতে নারে। 
ওই তো দেওয়ায়, ওই তো আবার দিতে পারে ॥( মানুষ দরিদ্র তুচ্ছ ) 


এইবার হুমায়ূনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রয়োজন। শেরশাতের দাপটে, 
হুমায়ূন দিশেহারা__বৈমাত্রেয় ভাই তিনজনই তাঁর সঙ্গে পূর্বাপর 
বিশ্ীসঘাতকতা করে চলেছে__কামরান, হিন্দাল ও আসকরী। স্থান 
থেকে স্থানান্তরে ভ্তমায়ূন পলাতক হয়ে ঘুরেছেন। সিম্ধুদেশের আশ্রয়ও 
নিরাপদ মনে না হওয়ায় তিনি রাজপুভনার ভিতরে ঢুকে যোধপুরাধি- 
পতি মালদেবের আশ্রয় চান। তিনি ভীতহন। তারপর আবার লিন্ধু- 
দেশে উমরকোঁটে রানা গ্রসাদের আশ্রিত হন। এইখানে হামিদা বেগম 
চরম দারিদ্র্যের মধ্যে রাজপ্রাসাদের আশ্রয়ে ভবিষ্যতের মহান আকবরকে 
প্রসব করেন। আবার স্থানচ্যুত হুমায়ূন পলাতক। একদা কাবুল 
পাঞ্জাব ও কান্দাহারে এই-জ্যে্ঠভ্রাতা ছারাই সুপ্রতিষ্ঠিত অনুজ কামরান্‌ 
জ্যেক্টকে আশ্রয় দিলেন না। শেষে আশ্রয় মিলেছিল ইরানাধিপতি 
তশমাস্প এর কাছে। শেরশাহের সঙ্গে বহু ব্যর্থ সংগ্রামে পরাজিত 
হুমায়ূন । চাগতাই বংশের স্ুরাসক্তি তার ছিল না, কিন্তু সর্বনাশা 
অছিফেন তাকে প্রায়শই নিরুগ্ভম, অসহায় এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন করে রাখতো । 

জীবনের শেষ অধ্যায়ে শেরশাহের মৃত্যুর পর তিনি আবার কয়েক 


বাদশাহ হুমায়ুন ২৭৫ 


মাসের জগ দিল্লী অধিকার করেছিলেন (১৫৫৫-৫৬ )1 নিরুপদ্রব সেই 
কযেকমালের সংক্ষিপ্ঞ জীবনে পণ্ডিত হুমায়ুন জ্যোতিবিস্তা, ভূতব, 
গপিভশান্ত্র, ইতিষাস এবং পাহিত্য-নানা বিস্তার চর্চার মগ্ন থাকতেন। 
পিতৃদেবের বাবুরনাষাকে তিনি পার্সাতে অনুবাদ করার অনকাশ পাননি ? 
কিন্তু শ্বহল্টে অতি বত তুক্কা লিপিকে পার্সী হয়ফে রূপান্তরিত করে 
নিয়েছিলেন। অধ্যরনে প্রায়শ নিবিষ্ট শাহ তমাঘূন একদা পিঁড়ি থেকে 
পা পিছলে পড়ে যান--এবং সেই অনশস্থায় অতফিতে তার মৃত্যু ঘটে। 
হুমায়ূন যে স্বয়ং কবি এবং কবিবৃন্দের উত্সাহদাতা, তিনি যে সবগুণের 
আধার, স্বয়ং পণ্িত এবং পাণ্িতোর কদরপান সে কথার বিস্তৃত ইতিহাস 
মাওলানা কলিম হার আকন্মিক মুহ্যুর পর চিরস্মরণীয় করে গিয়েছেন__ 


হুমায়ুন বাদশাহ মুল্ক-এ মা'নী। নদারদ কস্‌ চু উ শাহান্শাহী যাদ ॥ 
জ. বামে ক. দ. র্‌এখোদ্‌ উফ হাদ নাগাহ। রজ, “উমর-এ-গরামী 
রফত বরবাদ ॥ 
পীতারীখ-এউ কাঁসম্‌ রকম জ.দ। ভ্তমাযূন্‌ পাদ্‌শাহ, অজ-বাম্‌ 
উফভাদ্‌॥ 


তিমি পড়ে গেলেন ভার প্রাসাদের অন্ধকার সিঁড়ি থেকে। একটি 
মহ্থামূল্য অসমোর্ধব প্রাণ তার দেহ থেকে ভাওয়ায় মিশে গেল। কামিম 
তার মৃত্যুর ইতিহাস এইভাবেই দিয়েছেন-__“মহামান্য শাহান্শাহের 
অতর্কিত মৃত্যু ঘটল আধার নি'ড়ি থেকে পদস্থলনে। একদা! ধার শিক্ষক 
ছিলেন পিতৃদেবের সচিব খবাক্তা কলান ও শেখ জয়নুদ্দীন, ধার নিতাসহচর 
ছিলেন অস্তরবাদী, মোল্লা নৃরুদ্দীন, মৌলানা ইলিয়াস-_- তিনি তার 
জীবনের অসম্পূর্ণ এক ইতিহাস রেখে তিরোহিত হলেন। 

উঁচুদরের কবি না হলে তার কাছে অপর কবিদের কাব্য সংশোধন 
ও পরিমার্জনের ভার আসে না। তার কবিত্ব অবিসংবাদদী একথা আবুল 
ফজল্‌ 'আকবরনামায় স্বীকার করেছেন। তার কবিত্বের নিদর্শন 
আছে প্রধানত ছুটি গ্রন্থে, তারীখ-ই-ফিরিশ তহ. ও আকবরনামায়। 

এইবার আমরা হুমায়ূনের কবিত্বের কিঞ্িশু পরিচয় দেবো। 
ছুমায়ূনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কামরানের উল্লেখ একবার করা হয়েছে। 


২৭৬ পারস্ম সাহিতা পরিক্রেমা 


তিনি পিতৃদেবের এই দ্বিতীয় পুত্রটিকে স্থেহ্ছের চোখেই দেখতেন । 
দিল্লীর সিংহাসনে বসে তিনি বিজ্রোন্ী ভাইটির প্রতি সদব্যবহারই 
করেছিলেন। দ্রাতাকে পাঞ্তাব, কাধুল ও কান্দাহারের শাসনকর্তা! কে 
তিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসেন । শেরশাছের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত এবং 
বিপর্যস্ত ভূমায়ুন তার ভাইএর মুক্তহৃদয় সাহাধ্য দূরে থাক, অস্থায়ী 
আশ্রয়টুকুও পেলেন ন!। 


সহোদর কর্তৃক প্রত্যাথাত হুমায়ূন ছুঃখভরে লিখেছিলেন 


মুখের ছবিটি বিশ্বিত ভয়, আয়না ভাহারে টানে। 
তবু দর সে-টা, মুখ নহে কভু, সেকথা সবাই জ্ানে। 
সঙ্তোদর আর বাবুরাত্মক্ত। দূরে ঠেলে দিলি ভুই। 
এই তো সহ্য! সাধা কি আছে আল্লার মায়া ছুট? 
দর আয়িনা গরচে খুদ নুমায়ী বাশদ 

প্যায়ওসতা জা খেসনন্জুদায়ী বাশদ 

খুদর1 বেনুমায়ী গ-য়র দীদন্‌ আজব ভান্ত,। 

ইন্‌ বুল আজবী কার-এ-খুদায়ী নাঁশদ। 


অনন্যোপায় হয়ে হুমায়ূন আশ্রয় খুজলেন ইরানের রাজদরব!রে। 
ইরানাধিপতি তখন তভমস্প | হুমায়ুন লিখলেন__ 
“ছুশমন শের হেরে গিয়ে পিঠ ঘুরিয়ে, আবার সম্মুখে এসেছে। 
থ'বায় শাণিত নখর, নিবৃত মুখে ধারাল দংট্রা। আমার সম্মুখে 
এই আততীয়ী। ককেমাস পরত অতিক্রম করেছি। আজ 
তোমার আশ্রয় প্রার্থী হুমায়ূন । জানতো! রাজা। তমা পনিক্র- 
পাথী সৌভাগ্যের জন্য সবাই ভার ছায়া! চায়। আজ বিধির 
বিধান উল্টে গেছে। ভুমাঞ্চ ভোঁমার ছায়ায় আগতে চায়। 


* রামকুক কথাম্বতেও ছুমপাখীর প্রসঙ্গ আছে। শুকদেষের মত জন্ম স্গ 
মহাপুরুষদের সঙ্গে এর তুলনা করা আচে] এ পাখী নীড় বাধে ন"ঃ অনন্গশূল্তে উড়ে 
বেড়ায় । ডিম পাড়ে শৃ্লোকে-সে ডিম ফোটে উদ্গাতপক্ষ শিশু হম ও শৃহুলোকে উড়ে 
বেড়ায়। . লোক প্রসিন্ধি এইরকম । এর ছাদ; ল'ত পরমাসীভাগ্য। 











স্পা 


বাদশাহ, হুমায়ূন ২৭৭ 


তাকে ফিরিয়ে দিও না রাজ1! আবজান মরুপ্রাস্তরে আলী 
যেমন সলমনকে আশ্রয় দিয়েছিল, তুমি আমাকে তেমনি দিও । 
এই চিঠিতে পাগ্িত্যের সঙ্গে বাচনভঙ্গিমার অপূর্ব মিলন হয়েছে। 
হুমায়ূন ছিলেন শাস্সবিশু পঞ্চিত এবং কলাকুশল কবি। পরের বয়ত.টিতে 
প্রার্থনা ও প্রার্থন! পূরণের কথা আছে। 
'ুমায়ুন মা আশ্রয় মাগে বিপরীত আজ সব! 
উরান ছৈয়ার, ছুমাপারধী এস, মিটে যাবে কলরব । 
তচ্মস্পের আশ্রয়ে কৃতজ্ঞ ভমায়ুূন তার কবিতায় এক অংশে বলেছেন 
ইরানের রাঙা! উধার পনির আলো ফুটেছে আক তোমার মুখে। 
তোমার ভাশ্যোজ্ছল মুখ আমার ভবিষ্যৎ বিজয়ের সিংহদ্বার সুচনা করছে। 
হে অতুলনীয়! খোদা তোমাকে সখী করুন। 
কাবুল নিয়ে উভয় ভ্রাভার একাধিকবার ট'নাটানি হয়েছিল। ভ্তমায়ূন 
মাঞ্জিচরূচি, তিনি কাবুল অবরোধ করে কামরানকে চিঠি দিলেন-__ 
পবিত্র মোগল রক্ত তোমার গর্দানে, আমার শান্তি-প্রস্তাব না মানলে, 
জনগণ তোমার বিপক্ষে যাবে, চ্চোমার পক্ষে সন্ধির চিন্ত! করাই উচিত ; 
এতে তোমার উদারতার জয়গান উঠবে__ 
বুরদ্‌ খুন-ই-আন্‌ কেম্‌ দর গরদনত, | 
বুরদ্‌ দত্-ই-ভমা' দর দামনভ, ॥ 
ভমান্‌ বিহ কেহ, বর্‌ স.লহ. রায় আবরী 
তরীক.-ই-মর্রত, বঙ্গায় আররী ॥ 
চোমার শিরায় ব'হে চলে যায় কুলের রক্তধার। 
তোমার আচল টেনে ছিড়ে দেবে বিশ্বের দরবার ॥ 
শান্তির পথে ফিরে পাবে সব, এই সে তোমার কাল। 
দয়ার হৃদয় পরিহার করে যুদ্ধের জণ্াল॥ 
কিন্তু উদ্ধত কামরান কোন সন্ধির ধার ধারেন না। তিনি চিঠির 
উত্তর দিলেন সন্ধি নয়, যুদ্ধ চাই। বীরত্বের প্রতিষ্ঠা হয় উদ্ভত অসির 
মুখচুন্ধনে । 
আ'রুস্-ই-মুল্ক্‌ কী দর্‌ কিনার গীরদ্‌ তং | 
কেহ, বুসাহ্‌ বর্‌ লব-ই-শম্শীর্ই-আবদার দিহদ্‌ | 


২৭৮ পারস্য সাহিতা পরিক্রমা 


বীরের কর্ণে সঙ্গীত নে যুদ্ধের কলরব। 
শাণিত আন্ত চুন্বন তার পরম মহোতুলব॥ 
খাস্‌ ইরানে যখন ভুমানুন অধিষ্ঠিত, নিধিদ্প আশ্রয়। তখন কোন 
কবি তার একটি কবিতা পরিশোধন এবং পরিমার্জনের জন্য 
আলেন। তিনি লিখেছিলেন_-“মামার প্রেমিকার প্রেম আমার দেহমন 
পুড়িয়ে চলেছে। প্রতিদিনের ঘাত-প্রতিঘাতে নে আগুন দাউ দাউ 
করে ভ্বলে উঠছে। হবেই তো; শমা, পোকার মত মোমবাতিতে 
ঝাপিয়ে পড়াই আমার কাক্ত। আর একটু দূরে এগিয়ে গেলেই আমার 
রোমাবলী ও পাখা সব যে জ্বলে যাবে! 
গহ্‌ দিল অজ্ঞ. ই'শক্‌.-ই-বুতান্‌ গহ, জিগরম্‌ মী সুজ.দ্‌। 
ই'শক. হর লহ.জহ, ব দাঘ.ই-দরিগরম্‌ মী সৃজ-দ্‌ । 
হমটু পরবানহ, ব শম'ই সরব্কার অন্ত, মরা। 
কেহ অগর্‌ পেশ, ররম্‌ বাল্‌ রো পরম্‌ মী সূজ-দ্‌॥ 
হুমায়ূন সৃফীকবির শে'রটির তারিফ করলেন; তবু সর্বশেষ চরণটি 
একটু ঘুরিয়ে দিলেন । “মীররম্‌ পেশ, অগরু বাল বে! পরম্‌ মী সৃজ.দ্‌” 
-আমার যে পালক ডানা সব জ্বলে যাচ্ছে'। কবি! এতে দুঃখ, 
যন্ত্রণা এবং বিস্ময়ের কি আছে? তুমি সূফী। পুড়ুক সব, সবলে পুড়ে 
ছাই হোক্‌-মালোর দিকে ছুটে গিয়ে আত্ম বিসঞ্জনই তোমার ধর্ম, 
তুমি তাই লেখো-_ 
স্বলে পুড়ে আমি ছাই হয়ে যাব তবু যাই সম্মুখে । 
তুমি সূফী, বলো-_কেহ, অগর্‌ পেশ, ররম্‌ বাল্‌ রো! পরম্‌ মী সূজ,দ্‌। 
ভূমায়ূনের কবিতাবলীর এক অংশে আল্লার প্রশংসাবাণী* উদ্ঘেধিত 
হ'য়েছে। “দারাতুসার তুমি! তোমার উপমা নেই। সমুদ্র বদি লেখার 
কালি হ'য়ে যায়, আাকাশ যদি সেই কালির আধার হয় তবু লেখনী 
তোমার গুণকীর্তন শেষ করতে পারবে ন1।' 
গর বহর শবরদ্‌ মেদাদ্‌ রে! আফলক্‌ দব্বাত, | 
আ'জিজ. শরদ্‌ অজ. শরহ.-এ-সেফাতে-তু কলম্‌। 
হুমায়ূনের এই খোদা প্রশস্তির সঙ্গে কৌতৃহলী পাঠক শিবমহিন্গ স্তোত্র 
মিলিয়ে নিতে পারেন। 


বাদশাহ, ছুমামুশ ২৭৯ 


“অসিতগিরি-সমং স্যাৎ কজ্জলং সিদ্ধুপাত্রং। 

বৃরতরুবরশাখা লেখনী পত্মুর্বী। 

লিখতি যদি গৃষীত্বা সারদা সর্বকালং। 

তদপি তবগুপানাং ঈশ! পারং ন ঘাতি॥ 
কালো! পাহাড় গলে গিয়ে কালি হয়ে যদি সাতসমুদ্র ভরে দেয়; স্বর্গের 
কল্পতরুর শাখা যদি লেখনী হয়; কাগজ যদি তয় সমগ্র পৃথিবী আর 
স্বয়ং পরুস্থতী বদি দেই লেখনী ধরে অনস্তকাল লিখে যান. তথাপি হে 
মছেখর! তোমার গুণের শেষ পাবে না। 


বাদশাহ আকবর 


আকবরের পিতৃদেব হুমায়ুন ভাগা-বিডম্বিত হয়েও শৌর্ধে তার মহান 
বংশের গৌরব রক্ষা করতে চেষ্টা করতেন। তাঁর বংশধারায় আগত 
সংস্কতি ও কৃষ্টির প্রতি অনুরাগ এবং সৃন্মম শিল্পবোধ চাঘতাই রক্তের 
ছুরস্ত নিষ্ঠ রতা সম্তেও তাকে মহিমান্থিত করেছিল। স্বয়ং যিনি বিদ্বান্‌ 
এবং বিষ্তোগুসাহী তিনি কেমন করে পুত্র আকবরের বিদ্যানুশীলনে 
পরা মুখ হবেন? বাল্যে তিনি পুত্র আকবরকে সুশিক্ষিত করে 
তোলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। খেলাধূলা এবং জন্বু জানোয়ার 
বশীভূত করার কৌশল আয়ত্ত করাকেই বালক আকবর সবচেয়ে সেরা 
কাজ মনে করেছিল। অত্যন্ত হিংশ্র প্রাণীকে বধ, উচ্চু্খল মত্ত হন্ত্রীকে 
নবুকৌশলে বঙগীভৃত করা-_-এই সব ব্যসনে প্রমত্ত থেকেই কৈশোরে তিনি 
পিত়দেবকে ছারালেন। ভাবী ভারতেশ্বর হয়ে রইলেন নিরক্ষর। কিন্তু 
বত্বুসিদ্ধ বিদ্া মিপ্ষল হয় না। উদ্ধতকে বশীভূত করার কৌশল তার 
উত্তয় কালের বাদশাহী জীবনে ফলপ্রসূ হ'য়েছিল। বাধায় নিষ্ঠ,র, 
মৈত্রী ও আত্মসমর্পণে উদার আকবর ইতিহাসে অতুলনীয় হয়েছিলেন । 
আকবর চরিত্র বিচিত্র তরঙ্গের মহাসিন্ধু-_একটুতেই উদ্বেল ক্রোধ, তাতে 
অভিজ্রুত ধৈর্ষের বীধ, তারপর মিস্তরঙ্গ বক্ষে ক্ষমার প্রশান্তি; অন্তরের 
গুট কক্ষে মরমী সাধক, বাইরের প্রকাশ ক্ষেত্রে লমন্থয়ের উদ্গাতা। 


২৮৫ পারস্য সাহিত্য পরিক্রমা 


সমরক্ষেত্রে নির্মম ও আপ্রতিহথত, বিদ্বেষে ছমান্ীন ; কিন্তু আন্মুসমপণে' 
বৈরমুক্ত ও ক্ষমানুন্দর | একদিকে তিনি চরম ভোগী, আম্দিকে 
পরম ত্যাগী। আকবর চরিত্র সতাই ইতিহাসের বিশ্ময়। 

প্রচলিত অর্থে যাকে বল হয় গ্রান্থিক বিষ্তা তা তিনি শিখলেন না, 
এমন কি তার বিষ্তা সাক্ষরতার লীমাও স্পর্শ করল লা। কিন্কু বিষ্ভার 
যে অবশ্যন্তাবী ফল ভঙ্ভান, সেই জ্ঞানের আলোকে তিনি ছিলেন ভাস্বর । 
পরম নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞানী গুণীর 'নৃহবত” বা সাহচঘ তাকে বিশ্ববিষ্তায় 
জিজ্ঞ'হ করে তুলেছিল। ফতেপুরসিক্রীর 'ইবাদদ্খানা' প্রত্যহ বিদ্বজ্জন- 
সমাগমে মুখর হয়ে থাকত। পরস্পর বিবদমান ধর্মসমুহের সার 
সংগ্রতে নিয়ত আগ্রহী বাদশাহ, ধর্ম আলোচনা করতেন মৌলানা, 
জেন ইট গ্রীষ্টান ধর্মযাজক, হিন্দু পণ্ডিত ও অগ্নি উপাসক পার্স 
ধর্মাচাধদের সঙ্গে । মিএ-ভানসেন এবং বৈজুর প্রতিদ্বদ্বিতার কথা 
যেমন প্রচলিত তেমনি বাদশাহ আকবরের রাজসভায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের 
সঙ্গে অগ্নি উপাসক পার্গীর মলৌকিক মন্ত্রশক্তির প্রতিদ্বন্বিতার কথাও 
প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত নৈদিক মন্ত্রবলে একটি চাক৷ 
শৃন্যলোকে তুলে দিলেন। জরুস্ত্রীয় অগ্নি-উপাসক পুরোহিত অবেস্তার 
মন্ত্রবলে তাকে শূন্যলোক থেকে নামিয়ে আনলেন ।১ এটাকে বলা যায়, 
দুই হজ্জসূত্রের লড়াই। হিন্দু ব্রাহ্মণের গলায় উপনীতূত্র, আর পার্ীর 
কোমরে কীধা থাকে “কুস্টি'_যা হচ্ছে কটিবন্ধ পবিভ্রসূত্র। লড়াষ্টটা 
জমেচিল ভাল। আকবর কত উদ্দার। সেই নুগে পার্সী ও গ্রীষ্টান 
জক্তিয়াবাসীদের অবিশ্রান্ত লড়াই হতো । মুসলিমরা দুটো জাতিকেই 
ঘণাভরে বলতো গবরান্ । “দর আন্‌ সংগলাজ্ আন দদান করদা 
জাই। রো তংগাহ গবরান্এ-মরদম্‌ রবাই।” সেই কাকরতরা শূন্য 
প্রান্তরে ছুটে৷ পশুর জ্ঞাত নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। “গত্রান্‌ 
ধর্মভ্রদের মানুষ চুরির অমেধা দেশ ওট!। 

নানাধর্মের নানা কথ! মনোযোগ দিয়ে গুনলেও অন্তরের অন্তরালে 
বাদশাহ. ছিলেন সমন্থয়বাদী ও মরমী সুফী। ভারতেশ্বর অখণ্ ভারতকে 





১. পিলু নানাবতি--'1)6 751515, নামক এনে উল্িরিত। [সংস্করণ -১561০281 
8০০৮ 1088] 
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সার্থক করতে এক সমন্বিত ধর্মের ফরমান দিলেন, তার নাম “দীন 
ইলাহী'। এ অভিনব ধর্স ব্যর্থ হয়েও সার্থক হয়েছে; চিরকালের 
মানুষের মধ্যে ধর্ষচিন্তায় এঁকা বুদ্ধি ও সহনশীলত। জাগ্রত করে রেখেছে। 
ভারতের কল্যাণে নিতাপ্রবুদ্ধ বাশার স্বপ্ন শূন্যে মিলিয়ে বায় নি। 
আকবরের মধ্যে ছিল বিশ্বধর্ষের সত্যন্পৃালুত। এরই নাম-_“সিলাহ--এ- 
কুল” বা বিশ্ব সমন্বয় 79০0011155100) 0911. অন্তরে লালিত এই 
তপশ্চর্যার সাক্ষাত ফল এসেছিল চতুর্থ পুরুষে _শাহভহানের জ্যে্পুত্র 
দারা শিকোর মধ্য দিয়ে। তার “মজমা' উল্‌ বাহ-রায়ন্” বা ছুই 
সমুদ্রের সম্মেলন, সময়ের শ্রেষ্টগ্রচ্থ। আকবর বুঝেছিলেন, এই ভারত 
সমহ্বয়ের মুক্তভূমি। ধর্মসম্প্রদায়ের তিক্ত কলহ এর মরাদদাকে শুধু 
আহত ও অপমানিত করবে। ভারতের আকাশে বাহাসে এমন কিছু 
আছে য1 মানবাত্বার সনাতন প্রেমকে অতি সহজে চিরকাল উজ্ভীবিত 
করে রাখতে চায়। এই পৃথিবীতে যুনানী সভ্যতা, রোমের সভ্যতা 
ধুলায় শেষ শযা। রচন! করেছে; কিন্তু সমন্বয়ের মৃত্যুপ্তমী স্রধাতেই 
ভারত দীর্ঘকাল বেঁচে আছে। আকবরের তিন শতাব্দী পরে এক 
ভারভী কবিৎ বলেছেন-_-“যুনান মিসর রোম মিউগয়ে ভহানসে। কুছ, 
বাত, হ্যায় কি, হস্তী মিটু নহী হমারী।' 

গুধু ধর্মজগতে নয়, আকবরের মধ্যে স্বপ্রালুতা ভাকে মাঝে মাঝে 
বিচিত্র জগতে টেনে নিয়ে গিয়েছে । তখন অল্ল-বয়স। বৈরাম খাঁর 
অভ্িভাবকত্থে তিনি কৈশোর যৌবনের বয়ঃসন্ধিতে বর্তমান, মাঝে মাঝে 
বাদশান্ী ঠাকে বাঙ্গ করে একটা অলন্ধ অলৌকিক রাজ্যের ইঙ্গিত 
দিয়ে যায়। কাল সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণ। তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে আগ্রার সীমা 
অতিক্রম করে শুন্য প্রান্তরে ছুটে এলেন। ঘোড়া থেকে নামলেন। 
মুক্তবন্ন। অশ্ব অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ সশ্মোছের সমাধি। আকবর 
বলেছেন তখন তার দিব্যামুড়ূতি ঘটে গেল। ঘোড়া তখন ফিরে এসেছে। 
তিনি তখনই সেই অনুভূতির আম্মাদ পেয়ে নতুন করে তার সংসারে 
ফিরলেন । ভার ভেতরে তখন এই ভাব-_-আমি সম্রাট, ভারতের ভাগ্য- 


ও িসউজহ কবরে হে 


২। ইফবাজদ। 
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বিধাতা, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই আমি আজ বাদশাহ ।” এই জাতীয় দিব্য 
উচ্ছাসে মালেকপান্দার মিলরের মরুপ্রাস্তরে নিজকে ধন মনে করেছিলেন। 
“আমি সূর্ষপুত্র অথবা স্বয়ং সূর্য। আমি অপ্রতিকোধ্য। এই জাতীয় 
ভাবাচ্ছাসে চিল্সীজ, খাঁ মাঝে মাঝে মৃদ্ছিত হ'য়ে পড়তেন, মুছাভজে 
দৃমুষ্টিতে ধর' তলোয়ার তাকে অগ্রতিরোধা দিগ্‌বিজয়ী করে দিত। 
লৌকিক হোক্‌, অলৌকিক হ্োক-এসব ঘটনা তাদের জীবনের 
এতিহাদিক ঘটনা । 

এত ঘটা করে এসব বলার উদ্দেশ আকবরের ভাবাবেগকে স্পষ্ট 
করে তুলে ধরার জন্য । এই প্রকার আবেগ থেকেই কবিতার সৃষ্টি 
হয়। এই প্রকার ভাবাবেগের জোয়ারে ভেসে আসা উপলব্ধি লত্যকে 
আবরণ মুক্ত করে দেয়। আকবর কবি হতে পারতেন, হন নি। আর 
একদকে তিনি শুধু পশুপাখীর জীবন অধ্যয়ন করে ক্ষান্ত হননি; তিনি 
নিষ্ঠ'র সঙ্গে অধ্যয়ন করে যেতেন মানুষের জীবন। রাজপ্রাসাদের 
মানুষ, ছল্মুবেশে দেখা রাজপথের মানুষ, ঈর্ধযান্বেষ, জিগীষ। ও প্রতি- 
ঘবশ্্িহায় ক্ষত বিক্ষত রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরিকাদের জীবন-_-সবই তার 
অধায়নের বিষয় ছিল। এই প্রকার জগৎ ও জীবন নিরীক্ষ! উপন্যাস 
রচনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দেয়। উপহ্যাস তিনি রচনা করেননি। 
রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য মীমাংসার সুত্র ধরে নীরব কৰিকে উপহাস করেছেন। 
“যে কাঠ জ্বললো নাঃ তাকে আগুন নাম দেওয়া যায় না, যিনি আকাশের 
দিকে চেয়ে মাকাশের মতই নীরব হয়ে থাকেন ভাকে কৰি নাম দেওয়া 
যয না।” সকলে এ রায় মেনে নেয় ন!। অপ্রকাশের অন্তরালে 
গভীর উপলব্ধিকে তারা মধাদ। দিতে চায়। হায়, আকবর নিরক্ষর, 
অথচ জগ ও জীবন দর্শনে তার সাম্যের অভাব নেই। তিনি এ 
অভণব পূরণ করেছিলেন ষোল কলায়। বিদগ্ধ পণ্ডিত ও অসাধারণ 
শিল্পীদের তিনি একসঙ্গে বসিয়ে প্রাণভরে আনন্দ সম্ভোগ করেছিলেন । 
স্মপগ্ডিত এতিহাসিক অবুল ফজ.ল, তার অগ্রজ কবি ও দার্শনিক ফৈজশি, 
রসরাজ কবি বীববল, সঙ্গীতাচার্য তানসেন, ও ভূতপূর্ব মালবা ধিপতি, পরম 
বান্ধবরূপে স্বীকৃত, বাজথানী স্থুরত্রষ্টা বাজবাহ'ছুর ; একাধারে সঙ্গম 
গবেষক, স্থৃবিবেচক, জরীপ কার্ষে প্রশ্নাভীত প্রাবীণ্যের অধিকারী মশ রফ - 
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এ-দেওয়ান কবি তোডরমল ; বাহুবলে অদ্বিতীয় হয়েও পণ্ডিত ও কবি 
'সারদুর রহীম খান-ই-খানান, এবং দুর্ধর্ষ কথচ মানত মহ্থাবৈঞঃব 
মঞাশাক্ি অন্বরাধিপতি মানপিংহ । এরাই আকবরের রাজসভার উদ্দ্বল 
জ্যোতিগ্ক এবং এব! সকলেই কবি। সকলেরই কাব্য রুচনা সে যুগে 
প্রলিদ্ধ ছিল। নানা ভামায এরা রচনা করেছডেন। ভার মধ্যে পাস, 
উদ, সংক্কত ও হিন্দী উল্লেখযোগা। 

আকবরের প্রেরণায় আবুল কঙ্ত.ল পার্সীতভে তিনথণ্ডে তৈমুর থেকে 
আকবর পর্যন্ত বিভ্ুত ইতিহাস 'আকবরনামা” রচনা করেন। তিনিই আবার 
'আইন-ই-আকবরী'তে আকবরের শাসন পদ্ধতির সুস্পষ্ট পরিচয় লিপিবদ্ধ 
করেন। আবুল ফজ.ল সর্বদাই সালক্ষার রীতি অবলম্বন করতেন। জোষ্ঠ 
জাত ফৈজটী ছিলেন কবি ও দার্শনিক। তার রচিত "খুতবা, রাজ্যাভিযেকের 
সময় বাদশা সর্বপ্রথম পাঠ করেছিলেন । সেই প্রচার হয়েছিল সম্পূর্ণ 
অসাম্প্রদায়িকভাবে। বলতধর্মভূয়িষ্ঠ ভারতের উপযুক্ত খুতবা সেটি। এর 
থেকেই বাদশার মনে জখগ্ু ভারতের জন্য এক বিশ্বধর্ষের প্রেরণা আসে। 
হিন্দু মুনলিম--জগাতিত্য়ের সাংস্কতিক মিলনের জন্য আকবর সংস্কতে রচিত 
ভিন্দু শাপ্গুলি পার্সীতে অনুবাদ করিয়েছিলেন । তার দরবারে আমীর 
খুসরে! প্রবন্তিত সঙ্গীত ধারার চেয়ে বেশি অভিনন্দিত হতো বিশ্বদ্ধ 
ভারতীয় রীতি। আকবরেরই উৎসাহে পিতামহ বাবুরের “বাবুরনামা'কে 
তুকণী ভাষা থেকে পাসীর রূপসঙ্ভায় সাজিয়ে দিলেন আবদুর রহীম খান- 
ই-খানান। নিরক্ষর বাদশ। আকবরের অমর কীন্ি এই সব। তিনি গানের 
মক্জলিসে শাঙ্জ্রীয় আলোচনায় মেতে উঠতেন। বাদশা অথব বেদ, রামায়ণ, 
মন্তাভারত এবং প্রাচীন গণিত লীলাবতী পারসীতে তরজমা করালেন। 
তারই উৎসাহে অপর এঁতিহাসিক নিজামউদ্দীন রচনা! করলেন “তবকু- 
ই-আকবরী 1 বদাউনী রচনা করলেন-_“যুম্তখাবুশ তরারিখ+ বা ইতিহাস 
সঞ্চয়ন। গ্রন্থখানা আকবর সম্বন্ধে প্রামাণিক রচনা । 

ঘোড়শ শতাব্দী সঙ্গীত ও কাব্যকলার পুনরুজ্ভীবন কাল। ধর্মের 
জগতেও তখন সহনশীলতা ও সমন্থয় বুদ্ধি জাগ্রাত হ'য়েছে। বাদশা আকবর 
খন সিংহাসনে তখন উগ্র সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। 
এই কালেই আবিভূ ত একাধারে ধর্শনেতা এবং সঙ্গীতের অভিনব শিল্পীহুন্দ 


২৮৪ পারস্য সাহিতা পরিক্রমা! 


-_হুললীদান, সূরদাস, হরিদান। নিশ্চিন্ত! থেকেই সাহিত্য সেবার 
অবসর মিলে। আমার তো! মনে হয় তখন আমুজগার থেকে ব্কীল, 
মীরবখশী থেকে দে ওয়ান, খান-ই-খানান থেকে কাক্তী উল কুজা.ত, পর্যস্ত 
সকলেই কিছু না কিছু রচনা করতেন। অন্মমান যদি সত্য হয় তবে স্বয়ং 
বাদশার কিছু কিছু মৌখিক রচনা অবিশ্বাস্য হতে পারে না। শা, 
আকবর অন্তরে সুফী প্রেমিক । লায়লা ও মজ্ঞনূ নিয়ে বু কবি তাদের 
নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। আমরা ইতিপূর্বে সেই দব কবির 
পরিচয় দিয়ে এসেছি। বাদশাহ, আকবর সেই প্রচলিত প্রেমগাথা সম্বন্ধে 
বলতে গিয়ে নতুন আলোকপাত করেছেন। সেই আলোচনা করে এই 
প্রবন্ধ সমাপ্ত করব। আবুল ফক্ত.লের কৃপায় বাদশাহ আকবরের একটি 
কবিতা আমরা পেয়েছি ।_- 
নীস্ত জি.নজীর-ই-জনুন দর গরদন-ই-মজনুন্‌ জ.র। 
ইশক. দস্-ই-দুক্তী দর গরদনশ, আফগন্দাহ, অস্ত, ॥ 

লায়লার প্রেমে আত্মহারা মজনুন তার মুঢতার জন্য দুর্ভোগ ভোগেনি। 
তার গলায় যে প্রেমের ফাস পড়েছিল পুথিবীর সাধারণ মানুষ তাকে 
দেখেছে জি.নজশীর-ই-জণার বা দুখের শেকল রূপে। ওরা ভূল বুঝেছে। 
মরমীরা জানে এই প্রেমের বন্ধনই বধূর কঞ্ঠালিঙ্গন_দস্ত-ই-দৃস্ী | এই 
পাশনদ্ধ হওয়ার ভাগ্য সবার জীবনে আসে না। কাব্যগাগা শেষ করলে 
বোঝা যায় মঙ্নুন প্রেমের দ্বৈতসস্তায় আত্মাহুতি দিয়ে ধন্য হয়েছিল। 
অদ্বৈতের কেন্দ্রচাতির ভাবনাটাই ভ্রম বা মায়া। আমরা আছি, তাতেই 
আছি। এই কোধ এসেছিল প্রেম নামক অনির্বচনীয় অনুভূতির মধ্য দিয়ে। 
প্রেমই মমৃত লোকের অঙ্গলিসঙ্গেত দিয়েছিল- মপর কেউ নয়। এইজন্য 
ইশ ক. হলো দস্ত-ই-দুন্তী, বন্ধুত্বের বাহুপাশ। তাই বেঁধেছিল মজনূনের 
কণকে, ছুঃখের জিনজশীর নয়! 

বলেছি শাহ আকবর প্টধু নিখিল ধর্মের আগ্রহী শ্রোহা ছিলেন না 
অন্তরে তিনি উপাসন! করেছিলেন সূফীদের প্রেম সাধনাকে । করেছিলেন 
বলেই 'লায়লা মজনুন” নামক প্রেমগাথা তার সবটুকু মর্ম নিংড়ে দিয়েছিল 
আকবরের হৃদয়ে। নিরক্ষর আকবর স্মরণীয় এতিহাসিক পুরুষ। 


বাদশাহ আকবর ২৮৫ 


আবছুর রহীম খান্ই-খানান্‌ 


হুমায়ূনের অভাবিত ম্ৃতার পর তেরো বছর বয়সে আকবর দিল্লীর 
সিংঞ্কাসনে বসলেন। তার অভিভাবক হলেন পিতৃবন্ধু অসমসাহুসিক দুষ্য় 
সেনাপতি বৈরাম খান্-ই-খানান। উপযুক্ত হয়ে আকবর নিভহন্তে শাসন- 
ভার গ্রহণ ক'রে সপুত্রক বৈরাম খাকে মক্কা যাত্রার স্ৃবন্দোবব্তঠ করে 
দিলেন। পথিমধ্যে বৈরাম খা নিহত হ'লেন। আকবর কালবিলম্ব না 
ক'রে বৈরাম-পুত্র রহীমকে রাজ্রধানীতে দিয়ে এসে তার প্রতিপালনভ'র 
গ্রহণ করলেন । রহীম তখন বালক । এই বালক উপযুক্ত হ'য়ে আকবরের 
অত্যন্ত ন্েহভাজন সেনাপতি হলেন এবং স্বর্গীয় পিতারই উপাধিতে ভূষিত 
হ'লেন। গুজরাট অভিযানে তিনি আকবরের সুদক্ষ সহায়তা ক'রে তার 
হৃদয় জয় করেছিলেন । রই শ্দক্ষ সৈন্য চালনায় গুজরাটের স্থলহান 
মুজ.ফর পরাজিত হুন। এর পর পেকে আকবরের সভায় আবছুর রহীম 
খান-ই-খানান একটি বিশ্রুত নাম। এ নামের মধাদা তিনি আপন চরিত্র 
স্বারা সর্বদা রঙ্গ! ক'রে চলেছিলেন । তার জীবনে বিপর্যয় আসে জাহাঙ্গীরের 
আমলে । সে কথা পরে বলব। 

আবদুর রহীম গুধু যশন্বী সেনাপতি ছিলেন না, তিনি নান! বিস্যায় 
ভূষিত ছিলেন। ভাষায় পারদশিভা ছিল তার অস্ভুত। তিনি ততকী, 
আরবী, পাস, সংন্কত ও হিন্দবীতে অদাধারণ ব্যুতপন্তি অঞজন 
করেছিলেন। সে বৃযতপত্তি প্রদর্শন ক'রেছেন তিনি সব কটি ভাষায় 
কবিত] রচনার মধ্য দিয়ে। “বাবুরনামা'কে তুকী ভাঘা থেকে তিনি 
পার্সীভাষায় অনুবাদ করেছিলেন । তিনি স্বয়ং কবি এবং কবিকুলের 
উতসাচদাড1। উরফী, ফৈজটী, নাজি-রী, শকীবী, হয়াতী, নরই ও কুক ব্রী 
তারই উত্সাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতায় ধন্থা হয়েছিলেন। এরা সেকালের 
ভারত-বন্দিত কবি ও দার্শনিক “রহীম সত সঙঈ” খান্-ই-খানানেন্র 
প্রসিদ্ধ এবং মনে হয়, সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। এই কাব্য হিন্দীভাষায় রচিত। কবি 


২৮৬ পারস্য সাহিত্য পরিক্রমা 


বহীম আরবী, পার্সী, হিন্দী, সংস্কতে যেন চতুয়ানন। “চতুমূ মুখাস্তোজ- 
বনহুংসী” সরস্বতীর মতই তার সুললিত বাণী। রক্কীম. পেশায় সেনাপতি 
হ'লেও রচনার কলাকৌশলে যেন স্বয়ং বাক্পতি। তার চুয়াত্তর বছর 
পরিমিতজীবন ভাষায় ও সাহত্যে ভার অনলস সাধনার স্বাক্ষরে উজ্ফ্বল 
কায়েছিল। একাধারে বীররসে উদ্দীপ্ত এবং হাস্থারসে উচছল কবি গ্গ 
ছিলেন তার পরম স্ব । আবদুর রুহীমের রচনায় নানা রসের প্রকাশ 
থাকলেও শান্তরগের প্রাবল্য মধিক। জগ ও ভীবনকে তিনি নিলিপ্ত 
উদাসীন দৃষ্টিতে দেখার স্থুষোগ পেয়েছিলেন । প্রথম জীবনের রাজানু গ্রহ 
কদাচ ঠাকে উদ্ছেল, উল্লমিত বা মদোদ্ধাত করেনি। 

অজ্ঞ দানে তিনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। তীর বদাস্যাতার 
কথা ইরানেও বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। ইরানী কবিরা বলতেন-__ 

ভার টানিছে, কবিদল আজ ইরান ছাড়িয়া বাধিবে ঘর। 
মান ও খ্যাতির উদ্দাম নেশা ভুলিয়ে দিয়েছে আপন পর । 
ইতিবৃত্কার শিবলী ভার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'শিরল্‌ আক্ত-ম'-এ উল্লেখ 
ক রেছেশ-_- 
হম ঢু আ'জ.ম-এসফর-এ-হিন্দ, 
কেহ, দূর হরদিল তস্ত | 
র.ক্স্‌-এসবদাই তু দরহ্ীচ, 
সরী নীস্ত কেহ নীস্ক, ॥ 

সকলের মাথায় আজ প্রবাসী হ'য়ে লান্ডের নেশার উদ্দান নতা চলছে। 
ঠেকিয়ে রাখবে কাকে ? বাস্তবিক পক্ষে ষোড়শ শতক থেকে সপ্তদশ 
শতক প্রস্থ, ভমায়ুন,। আকবর, জাহাঙ্গীর, শাত জভান এমন কি অনমনীয় 
ধর্মান্ধ গরংভ্েবের কাল পধন্ত ভারত পারস্য থেকে আকর্মণ ক'রেছে 
কলাকুশল কবি, নিপুণ শিল্পী এবং প্রতিভাবান এতিহাসিকদের। 
এতিহাঁসিক বদাউনী অন্তত একশো সঙ্গর জনের আাগমন উল্লেখ 
ক'রেছেদ। এরা রক্তে খাস প্সী- জম্ম অবশ্য কারে! ইরানে, কারো! 
ভারতে । শিবলী তার “শিরুল আজ-স্য গ্রন্থে ইরান থেকে আগত ভারত- 
লব্ধ একাষ্ স্তন কবি ও সাহিতাকের নাম লিপিবদ্ধ ক'রেছেন। এঁরা 
সকলেই আকবরের সভায় সমাদৃত হয়েছিলেন। “উরফী' এই সংক্ষিপ্ত 


আবদুর রহীম খান্-ই-খানান্‌ ২৮৭ 


হিন্দুস্তানেই রফতানি করব। কাব্যজগতের বোদ্ধার পরিধি এখানে শুদ্ধ 
মিলিয়ে গিয়েছে? আমি দেখছি ভারতবর্ষের খান্-ই.খানান্‌ ভিগ্প সমবদার 
ক্রেতা আর কেউ নেই। 

এই কবিাবলাপের মধ্য দিয়ে একদিকে যোড়শ শতকে কবিসমাজের 
লালনপালনে ইরানের অনীহা এবং ভারতের আগ্রহ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। 
অন্যদিকে মহ্থানুভব, অসমোর্ধধ দাতা, কবিকুল-নুহৃদ্‌, কাব্যরসবেত্তা 
ইত্রাহীম খান্খানানের অসামান্) চরিত্র উদ্ঘাটিত হ'য়ে উঠেছে। 

দুঃখের কথা, মছাম্ুভব আকবরের উত্তরাধিকারী জাহাঙ্গীর খান্থানানের 
সবম্য বাজেয়াগ্ু ক'রে নিয়েছিলেন । অপরাধ? সে কথা বলতে হ'লে মুন্ঘল 
যুগে দাক্ষিণাত্য সম্প্রসারণের ইতিবৃত সংক্ষেপে বলতে হয়। উত্তর ও মধ্য 
ভারতে মুঘল শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে আকবর তার সাত্রাজ্যকে 
দাক্সিণাত্যে বিস্তৃত করার চেষ্টা করেন। সুযোগও ছিল, কারণ আত্- 
কলছে দাক্ষিণাত্যের শুলতানরা তখন হীনবল। তখনকার প্রসিদ্ধ দক্ষিণী 
রাজ্যগ্ডলি হচ্ছে_-আহপ্মদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, বেরার ও খান্দেশ। 
আহম্মদনগর বিজয়ে আবছুর রহীম এবং পর পর ছুই শাহজাদা মোরাদ 
ও দানিয়ালের যৌথ সৈনাপত্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যাপার । কিন্তু দাক্ষিণাত্য 
অন্তর দিয়ে মুঘলের বশ্যত। স্বীকার করেনি । এ বিষয়ে ওরঙগজে.ব পর্যন্ত 
লুরীর্ঘ অভিযানগুলি প্রমাণরূপে রয়েছে । আমাদের আসল কথা! আবদুর 
রহীমের ভাগ্যবিপর্যয়। আকবরের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর ১৬১০ সালে 
আহপ্মদনগরের কাজী মন্ত্রী মালেক অন্বরের পরিচালনায় ছূর্জয় আহম্মদনগর 
আনছুর রহীমের বিপুল বাহিশ্ীকে পরাজিত করে দেয়। যুঘলসম্রাট 
জাহাঙীর অত্যন্ত বিরত হন । আবদুর রহীমে: +গ্যবিপর্যয় ঘটে তখন 
থেকে। জাহাঙ্গীর দক্ষিণ অভিধানের ভার অর্পণ করেন আপন পুত্র 
পারভেজ ও খুররমের উপর। সৈনাপত্য ও রাজনীতিতে অপ্রয়োজনীয় 
আবদুর রহীম ক্রমশ কোণঠাস! হ'য়ে সর্বস্ব হারালেন। তখনকার দিন- 
গুলিকে কবি রহীম বড় করুণভাবে আত্মকথায় রূপ দিয়েছেন। শান্ত রসিক 
কবির আপন ভাগোর বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ নেই। আছে শুধু বন্ধুদের 
প্রতি কাতর মিনতি । জাত্গ্রহণের আকুতি নেই, আছে আত্মদানের 
অসামথ্যে করুণ বেদনা । তিনি বলছেন খোদার দানে ধন্য রহীম আজ 


২৯০ পারস্য সাহিত্য পরিক্রম! 


কর্মকলে ভাগ্যবিড়ম্িত। আল্লাহ্‌ আমার হাতখানা তুলে ধরার ক্ষমতা 
রাখলেন না। বন্ধুরূপে প্রার্থী হ'য়ে আর আমাকে লজ্জিত ক'রে! না; 
আজ রহীম নিজেই মাধুকরী বৃত্তি নিয়ে ছুয়ারে ছুয়ারে ফিরছে; সহায় 
নেই, সঙ্গতি নেই। বিদায় বন্ধুগণ বিদায়! 

অব রহীম দরদর ফিরে, মাগে মধুকরী খাছি। 

ইয়ারে! ইয়ারী ছোড় দে!, অবরহ্ীম বোছ নাহি ॥ 


উরফী শীরাজণী 


উরফী ধার সংক্ষিগ্ত নাম, তার আসল নাম জমাল-উদীন মহল্মদ। তার 
পিতা ছিলেন বদর উদ্দীন। উরফী ষোড়শ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি। 
তার জন্ম শীরাজ. নগরে হলেও তিনি ভারতেই ন্ুপ্রসিজ্ধ হ'য়ে ওঠেন। 
তুঁকিস্তান ও হিন্দুস্তানেই তিনি অভিনন্দিত এবং চিরস্মরণীয়। ইরানে 
তার স্বীকৃতি এবং পুরস্কতি ছিল না। আমরা পূর্বে একবার বলে 
এসেছি, ভারত তখন ইরান থেকে শিল্পা ও কবিদের আকর্ষণ করে 
আনছিল। কবি কসৌরীর কথায়_ 

“কি দর ইরান্‌ কী নায়িদ পর্দীদার। 

কি বাশদ্‌ জিন্স্ই-মা'নী রা খরীদার ॥ 

দর ইরান্‌ তলখ, গুশত কাম-ই-জ্ানম্‌। 

বরায়িদ্‌ শুদ্‌ সূয় হিন্দুত্তানম্‌॥ 
উরফীও ভেমনই একজন ভারত অভিযাত্রী কবি। তখন বৈরাম খাল 
পুত্র আকবরের স্পেহপাত্র আবদুর রহীম খান্থধানানের নানাদিকে খুব 
স্থনাম। ইরানের কবিরা জানতেন-_ন বুর?্‌ দর সখুন দানান্-ই-দৌরান্‌। 
খরীদার-ই-সখুন জুজ. খান-ই-খানান্॥ কাব্যসংলারে খান্থানান্‌ ছাড়া 
আর কাউকে কাব্যসামগ্রীর ক্রেতা দেখি নাই। উরফী এলেন, শীত্রই 
রাজকবি আবুল কজ.লের ভ্রাত! ফেজীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিমি 
বন্ধুরূপে গৃহীত হু'লেন। সে বন্ধুত্ব ছিল একেবারে গলায় গলায়। 
উরফী শীরাজশী ২৯১ 


শিবলী সু'মানী ভার শিরুল আজম গ্রন্থে উত্তয় কবিবন্ধুর অশেষ গুণগান 
করেছেন। তাদের জত্যাগসহন বন্ধুত্বের ইতিহাস 'আছে--“কয়জণী 
আইমাহ, উরফী হুমা+নানদর, সর জ্ুমলহ আখর আল'জ্ড.মানন্দর" 
ফয়জশী এবং উয়ফী গলায় গলায় ছুটতেন। তারা ছিলেন পরবর্ভা যুগের 
নায়ক । ফয়জীর ছিল অসামান্য বাক্পটুতা এবং সর্বদাই তাজা বচন- 
কৌশল। উরফীর ছিল বচনের মাধুর্য এবং সাবলীল অপ্রতিহত বাক্যের 
প্রব্মানত। । এ হেন ছুটি বন্ধুর মধ্যে বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ ঘটেছিল সামান্য 
একটু ঘটনায়। রমিকতাও প্রতিকূল সময়ে বিধিবশে বন্ধুত্বের লামরস্যে 
বৈরশ্যা ঘটায়। অথবা কে জানে, ছুই বন্ধুর কথায় মর্শস্তদ কোন শ্লেষের 
তীক্ষ বাণ দ্রিল কি না! ফৈজশী রাজকবি। তিনি কর্মবিরামের দুলভ 
অবসরে বিশ্রাম গ্রহণ করছেন_-একটি কুকুরের বাচ্চা নিয়ে। উরফীর 
শুভাগমন হ'লো। তিনি রাঙ্কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন-__মখদৃম্‌ জাদাটি 
কে? মখদুম মানে হয়--প্রভু। উরফীর কথায় শ্রেষ অনুভব করলেন 
ফৈজশী। ফৈজশী তথ্গ্চণাত উত্তর দিলেন, উরফী !__কেন জান না, 
এটিতে! প্রসিদ্ধ কুকুর শাবক। উরফী মানে প্রসিদ্ধ। উরফী হঠবার 
পাত্র নন--বললেন-_“মুবারক বাশদ'__নামটা পবিত্র বটে-_প্রসিদ্ধও বটে। 
শেখ মুবারক ছিলেন ফেনীর পিতৃনাম। এই ঘটনায় তাদের ঘনিষ্ঠ 
বন্ধুত্বের শৈথিল্য দেখ দিল। 

প্রসঙ্গত বলি এঁতিহাপসিক ৮1080650510 ফয়জশীর প্রভূত 
প্রশংসা করে গিয়েছেন। শাহ, আকবর আশ্রয় দিতেন অনেককেই ; 
কিছ; ফৈডনীর তুলনা ছিল না। তিনি কবি, পণ্ডিত, দার্শ নিক, স্থৃবিবেচক। 
সবোপরি হিন্দু মুসলমানে সমদশা। সমদশিতার গুণ অবশ্থা উরফীতেও 
ছিল। কিন্ত উরফী ছিলেন উদ্ধত। তার ওদ্ধত্যের একটি প্রমাণ 
দিই। তিনি বলেছিলেন, শীরাক্ে.র মাটিতে শেখ সা"দীর এভ গর্ব 
কেন জান? তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন_ এই শীরাজে.ই ভূমিষ্ঠ 
হছবে-উরফী। আমি যে আসছি, তাই সা'দীর গর্ব-_না হ'লে ওটা 
হতো! নাগর নমীদানভ্ত, বাশদ্‌ মাওলদ্‌ রে মা"বআএ মন্‌। 

উরফীর রচনার সর্বপ্রকার রূপই ম্বিদিত--কসীদহ,, গ.জ্র'ল, 
কিতা । ছুখানা মসনব্রী কাব্যও তিনি রচনা ক'রেছেন। মসনবীতে 


২৯২ পার্স সাহিত্য পরিক্রম! 


পূর্বসূরিদের অনুকরণ সৃবিদিত। উরফীর ছিল ললিতকণ, শুতিমধুর 
স্বর এবং কাব্যের আবৃত্তিতে অন্তর বাহিয়ের এক অনিবার্ধ হিন্দোল। 
উনিশ শতকের বাঙ্গালী কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের কথ! মনে পড়ে। 
তিনি খন কবিতা আবৃত্তি করতেন, তখন মনে হতো! তার সর্ব দেহ- 
মনে সরম্বতী স্বয়ং আবিভূঁতা হু'য়েছেন। উরফীর চিন্তাধারায় সর্বদ! 
ভারতীয় বোধ। মনে হতো যেন আমীর খুনরো আবার আবিভ়ূত 
হ'য়েছেন। সউরফী তর্জীবন্দেও অভ্যন্ত ছিলেন। তার দীবানে বন্থ- 
রূপের রচনা থাকলেও প্রত্যেক রচনায় তিনি স্বয়ংসিদ্ধ স্বপ্রতিষ্ঠিত 
কবি। এইজন্যই উরফীকে আকবর-যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয়ে 
থাকে। 

অপাধিব চিন্তার ক্ষেত্রে উরফী সমন্য়বাদী। এইজন/ হিন্দু যুসলিমে 
তার এঁক্যদর্শনের কথা পূর্বে বলে এসেছি। এট! আকবরের যুগধর্ম। 
উরফী অন্তরে সূফী সাধক। তার নফসিস্য নামে সূফীতন্তের গবেষণা! 
গ্রন্থ প্রসিদ্ধ হ'য়ে আছে । মাত্র ৩৬ বছর বয়সে লাহোরে তিনি প্রাণত্যাগ 
করেন। উরফীর অসাধারণ বাকৃপটুতার সঙ্গে ছিল অযত্বসিদ্ধ বাক্চাতুর্য। 
সব মিলে তার বাক্যভঙ্গিমা হ'তে। অভিনব । নব নব শব্দ নির্মাণ এবং 
উদ্ভাবনে তার জুড়ি ছিল না। তার অলগ্করণ হু'তো বাক্যের সংযোজনে 
অপৃথক্‌ যত্ব-সিদ্ধ। 

গোড়া মুসলমানরা ফয়জ"ী ও উরফীর একজনকেও দেখতে পারতো 
না। ফয়জণীর মৃত্যুতে তারা উল্লমিত হয় এই ভেবে যে, যাক একটা 
কুকুর নিকৃষ্ট পন্থায় এই পৃথিবী থেকে চলে গেল। 'সগী হজ, জহান্‌ 
রফুত্‌ বহাল-এ-ক.নীহ'__কারণ ফষ়ক্তী সমন্থয়বাদী, কাজেই বিধর্মী; 
উরফীর সূফীমতে আস্থা স্থাপনেও গোঁড়া সম্প্রদায় ভাকে বিদ্বিষ্ট ক'রে 
তুলেছিল, অথচ উভয়েই পণ্ডিত। বিচিত্রবিষ্তা সংগ্রহের অমূল্য গ্রন্থশালা 
ছিল ফয়জশীর-_সে এস্থশালায় সংগুহীত ছিল চার হাজার ছ'শ' হত্ত- 
লিখিত পুঁথি। বনু পুথি আসল গ্রন্থকারের, নকল নয়। 

চিন্তাবীর উরফীর গন্ভ রচনা হু'লো ঠার সূফীতন্ববিষয়ক গগ্ধগ্রস্থ 
যার নাম: “নফস্দিয়” | 

উরফীর সূফী চিন্তাধারার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই । 


উরফী শীরাজশী ১৯৩ 


“ঠার চরণধূলার তলে সব প্রেমিক তাদের মাথা নত করে দেয়। 
ডাঙ্গের সুক্তিপণ তার! নিজেরাই ঠিক করে নেয়-ন্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন। 

ঈশ্বর একথ! জানেন, বদি আমার একান্তিক ভালবাসা পাপ হয়, 
তবে এই পাপ কিন্দু যুললমান তাদের জাতিধর্ষ নিধিশেষে যুগে যুগে 
অনুষ্ঠান করে চলেছে । আমার নিজের এই পাপে তারা সবাই একসঙ্গে 
মগফুর বা ক্ষমাপ্রাপ্তের মর্যাদা লাভ করবেন। 

যদি বল এই ভালোবালা বিধিবহিভূত দুরারোগ্য ব্যাধি বিশেষ, 
তবে বলব, ঠার শর্গলোক সর্বব্যাধির আরোগ্য নিকেতন। সেখানে 
কোন ব্যাধিগ্রন্ত শৃঙ্খলিত হয়ে শান্তি পায় না। 

কিনিকা পাখীর জীবনের শেষ নেই। পাঁচশো বছরের জীর্ণ দেহ দগ্ধ 
ক'রে পে নবজীবন লাভ ক'রে পূর্বব বলশালী হয়। চিরাচরিত মতে 
বিশ্বাসী এবং পরমতালহিধু। সেই অমর পক্ষী বার বার তার পাখার 
ঝাপটা দে়। ওই আমর পাখী দেখে প্রেমধর্মে বিশ্বাপীরা ত্বণায় চোখ 
ফিরিয়ে নেয় ধর্মে সূফীরা পুরাতনের উত্তরাধিকার বরদাস্ত, করে না। 

হে ঈশ্খর ! যদি সম্তসাধুরা আমাদের ভূলভ্রাস্তিকে ছুলঙব্য ভাগ্যদোষ 
বলে ডোমার কাছে পেশ করেন, তবে আমরা কৃতাথ হব। 

মামি তো কতভাবে পাপী! এবং জানি আমার প্রার্থনা অনেক 
ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হতে পারেনি । জানি, জানি আমার প্রেমময় আমার 
লে অপরাধ ক্ষমা করবেন। 

তুমি নিতা কিছু সদাচার এনং পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করে যাও। তুমি 
জান নাও যখন তার কাছে তোমাকে দাড়াতে হবে, তখন হয়তো, তোমার 
সম্ভ অনুষ্ঠিত পাপের অনুভাপ মাত্র অবশিষ্ট আছে। সময় থাকতে পুণ্য 
করে যাও। 

উরফী আজও বিদেশী । স্বদেশে গিয়ে তার সম্মুখে দাড়ালে 'উরফী 
জানে তিনি এই বিদেশীকে এই বলে ক্ষমা করবেন যে, সে সর্বদা 
মশুকের আলোচনায় যোগদান করেছে। 


২৯৪ পারস্য সাহিত্য পরিক্রমা 


ফৈজন 


ফৈজনী বিশ্রুতকীতি আবুল ফজ.লের জ্ঞোন্ঠভ্রাতা। ইনি জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন আগ্রায়। এর পিতার নাম ছিল শাহ, মুবারক । ১৫৬৭ 
সালে কোন গুভদিনে বাদশাহ আকবরের সঙ্গে ফৈজীর প্রথম সাক্ষাত 
হয়। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনাতেই আকবর মুগ্ধ হয়ে যান। 
আকবর পূর্বেই লব্বপ্রতিষ্ঠ এই পুরুষটির কথা গুনে আসছিলেন। তার 
শ্র্তিগোচর হয়েছিল ফৈজশী কবি এবং দ্বাশনিক। আলাপের অবসপ্রে 
এই দার্শনিকের উদার হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে আকবর বিু্ধ হলেন। 
রাঞ্সভায় তিনি সাদরে গৃহীত হ'লেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই বাদশাহ, 
তাকে মলিকুশ শুমা'রা বা রাজকবির সম্ম'নিত পদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। 
রাজসভার গৌরব নিশ্চিতই উজ্ফ্বল হয়ে উঠলো ; কিন্তু অবিমিশ্র সার্ব- 
জনীন লানন্দ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সে কথা পরে বলব। 

ফৈজশীর উদার হৃদয় বাদশাহ. আকবরের উদার হৃদয়ে মিশে গেল। 
হিন্দু যুস্লিমের দেশ এই ভারতবর্ষ। বাদশাহ অনুভব করতেন মহিমময় 
ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা বশেই তিনি ভারতেশ্বর। হিন্দু-মুসলিম উভয়েই তার 
সমান স্নেহ-ভাজন প্রজা। ভারত চিন্নকাল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধেব এক 
প্রেমধর্ষে সম্মিলিত দেশ । মহান্‌ সম্রাটের এই ওধার্যষের অনুরূপ অভিভাষণ 
তৈরী ক'রে দিলেন ফৈজটী। অভিষেককালে উপদেশাত্মক অভিভাষণের 
নাম “খুতবা। দীনদার ও কাফিরের মধ্যে একট! তীক্ষ সীমারেখা 
গৌঁড়াসম্প্রদায় পছন্দ করেন। স্মৃতরাং এই খুতবা” সমগ্র দেশবালীকে 
সমান আনন্দ দিয়েছিল_-একথা কিছুতেই বলা চলে না। সম্রাটের 
»সাম্প্রদায়িক 'দীন এলাহী” নামক সমন্থিত ধর্মে দীক্ষা সম্রাটের 
জীবদ্শাতেই একশ” জনের উর্ধেব ওঠেনি-_-একথা! এঁতিহাসিক সত্য। 
কাজেই.কার্ধকারণ পরম্পর! বিশ্লেষণে ধখুতবা'র রচয়িত। ফৈজশীকে অজাত- 
শত্রু প্রিয়জনরূপে চিন্তা করায় সত্যের অপলাপ ঘটে। ফৈলশির শত্রুর 


ফৈজখ ২৯৫ 


অভাব ছিল দা। সমগ্র গৌড়াসম্প্রনায়টাই তার ক্ষমাহীন শক্রুরাক্ত্য । 
অনেক দার্শনিক মনে করেন মৃতুার মধ্য দিয়েই ইহজীবনের মান-অভিমান 
এবং আক্রোশের পরিসমাপ্তি ঘটে যায়। মৃত্যুর পর সাধারণ মানুষও 
ক্ষমার দুিতে সবকিছু দেখে থাকে । ফৈজর অদৃষ্টে এটুকুও ঘটতে পারে 
নি। গ্রতিষ্থাসিক কথা আছে__ফৈজী যখন সৃত্যুধুখে পতিত হলেন তখন 
ফাসীক্ক. সে মৃত্যু দিবসটিকে অভিনন্দিত করলেন এই বলে--একটি কুকুর 
এষ্ট সংসার থেকে বিগ্রী আবর্ভনার মত সরে গেল-_ ফৈজন বেদীনী চু 
মুর্চ, সালে ওকাতশ, ফসীহ. গুফ ত-_সগী অজ. জহান্‌ বফতহ, বালে 
ক.বীহ--ভালই হয়েছে একট! নিকৃষ্ট মৃত্াজালে অধান্মিক কাফির 
এইবার ধরা পড়েছে। এট! নিকৃষ্ট শ্বাপদের অগৌরবের মৃত্যু । এই মৃত্যু 
ঘটেছিল আকবয়ের মৃত্যুর ১২ বন্ধর পূর্বে। মহান আকবরকেও এই 
কট ক্কির দুঃখ সন্ত করতে হ'য়েছিল। 

শক্রমিত্র পরিকৃত প্রেম-বৈরমিশ্রিত ফৈজীর জীবনকথার সামা 
পরিচয় দেওয়া হ'লো। এইবার ফৈজখীর কাবা ও কবিতার কথা কিছু 
বল! ধাক। ফৈজশীর কাব্য ও কবিতা নানারূপে প্রকাশিত হ'তো। তিনি 
রচনা করেছিলেন কসীদা, গ.জ.ল, কিতা", তরজীবন্দ | কবিতার নানারূপ 
তার কবিহাদয়কে ক্ষণে ক্ষণে আকৃষ্ট করতো--তাই তিনি নানা রূপের 
সেবা কারে গিয়েছেন । প্রসিদ্ধ কৰি নিজামী গগ্তব্ীীর আদর্শ অনুসরণ ক'রে 
তিনি একখান] 'খামসা” রচনা করে গিয়েছেন । পধ্চাবয়ব কাব্যের নাম 
হয় পাতে 'খামসা'। এ যেন এক মহাকাব্য পঞ্চধারায় প্রবাহিত। 
এতে পাঁচটি আখ্যান আছে । তার পঞ্চসর্গের নাম-(১) মরকক্ত-ই-অদরার 
(২) শ্ুলয়মান-বো। বিলকীস্‌ ৩) নল রো দমন্ত, (8) হুফত-কিশরার, 
(৫) আকবরমাম]1। ূ 

ফৈজশী ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত । মল রোদমন্ত, মহাভারতের উপাখ্যান 
“লদময়ন্তী'। খাম্সার উৎকুষ্টতম সর্গ এটি। ফৈজনী বু সং্ক্কত 
গ্রন্থের পার্সী অনুবাদ ক'রেছিলেন। তার সমগ্র রচনাই সাবলীল ও 
গৃললিত। খরাবাত. গ্রন্থে ইরানী কবিদের প্রশংসা পরিচ্ছেদে জি.য়া 
পাশা বলেছেন--ফৈজশর ছিল তাক্তা! কথার বাগ বৈভব। প্রাণময় প্রেরণা 
ও রচনায় হিশঙ চারুকল। তীর রচনাকে সর্বদা উদ্দীপ্ত ক'রে রাখতো । 


২৯৩ পারস্ু সাহ্তা পরিক্রমা 


চারুকলার বিশদ প্রাণময়তার জন্যই রাজসভায় তিনি অভ্যথিত হ'তে 
একটি বিশেষ পরিচয়ে । গুণীর! তাঁকে বলতেন “শীরীন-কলাম” যাব অর্থ 
ফৈল্সশী কবি 'সভাষণরতব' । ফৈজশীর একটি শোকগাথা আছে। তার 
পুত্রের মৃত্যুতে তিনি এটি রচন! করেছিলেন। সেই শোকগাথা থেকে 
মাত্র একটি চরণ উদ্বৃত্ত করছি। কবরের অন্ধকারে পুত্রকে স্মরণ ক'রে 
তিনি বলছেন-- 


বর খার রো খস কি বিস্তার 

রো! বালীন্-ই-খাব-ইতুস্ত, ৷ 
আয় ইয়াসমীন উজার-ই-সমন্-ইতন্‌ চিগুনয়ী। 
তুণকণ্টকে ভরা শয্যায় চামেলী-তমুটি রেখেছো কেন? 


তোমার পিতা এ কথার উত্তর চায়। 

মহামহিমাস্থিত শাহ. আববাস আকররের রাজসভায় রাষ্ীদূত প্রেরণ 
করেছিলেন। সেই রাষ্ট্রদূত আকবরের প্রকাশ্য দরবারে সদন্তে পাঠ 
করলেন -- 

“কাফ্কি সম্রাট খাস আফিকার দেহরক্ষী নিয়ে গবিত, তুফিরা! বড়াই 
করে তাদের শাণিত বর্শাফলকের। 'আকবর গর অনুভব করেন তার 
সিদ্ধুকভরা সঞ্চিত স্বণে। কিন্ত, আমাদের শাহ, আনবাসের গর হজরত 
আলীর তলোয়ার জুংলফিকর নিয়ে।? 

বাদশাহ আকবর মৃদু হান ক'রে তার রাজকবি ফৈজীর দিকে এর 
সহৃত্তরের জন্য চোখ ফেরালেন । ফে্তী তত্ক্ষণাত মুখে মুখে উত্তর দিলেন 
স্বর্গের গর্ব তার নদীতে- যাঁর নাম সলসবীল, সমুদ্রের গর্ব মুক্তার জন্ম 
দিয়ে। আকাশের অহঙ্কার তার উজ্জ্বল নক্ষত্রমালায়। শাহ, আববাস 
গর্ব অন্মভব করেন আলীর তরবারি জুলফিকার নিয়ে। কিছ] আকবর” 
এই নামটিতেই কত মহিমা একবার অন্ুষ্ভব করুন। স্মরণ করুন-_ 
“আল্লাহু আকবর” । রঃ ূ 

ফৈজীর অপর একটি সরস সপ্রতিভ মৌখিক রচনা_“বিধাতার অপূর্ব 
ছুই দান-মহ্ছিম! উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। আলেকসান্দারের ছিল 
সুন্দর একখানা আয়না; আর বাদশাহ, আকবরকে তিনি দিয়েছেন সূর্য । 


ফৈজণী ২৯৭ 


সিকম্দরশাহ, পেই জায়নায় শুধু নিজেকে দ্নেখতেন। শা, আকবর 
সূর্যমগুলে ঈশ্বরকে দেখেন। 

এমমি একটি ক্ষুদ্র রচনায় ফৈজণী বলেন-_ আমাদের বাদশাহ, পদব্রজে 
আজমীরে মৈন-উদ্দীন চীন্তীর মাজার দেখতে এপেছেন। রাজা পায়ে 
হাঁটলে দোষ নেই | দাবা খেলায় রাজা পায়ে হাটেন। 

লোভীরা সমুদ্রের গুক্তির মত! জলে ডুবে থাকলেও বসন্তে-ঝর। 
বৃষ্টির সামান্য এক বিন্দুর জন্য হা করে। 


জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান্‌ 


বাল্য প্রণয় ব্যথ হয়েছিল। আকবর উদ্যোগী হ'য়ে বর্ধমানের জায়গীরদার 
আলিকুলী শেরআফগানের সঙ্গে জ্যোষ্ঠপুরর সেলিম নূরউদ্দীনের বাল্য- 
প্রণয়িনী মেহেরউল্লিগার বিবাহ সম্পন্ন ক'রে দিলেন। আকবরের 
মৃত্যুর পরই নৃরউদ্দীন জাহা্সীর কৌশলে মালিকুলীর মৃত্যু ঘটিয়ে 
মেছেরকে রাজধানী আগ্রায় আনলেন; দীর্ঘ চারবরে মনের দ্বিধ! 
কাটিয়ে মেহের জাহাঙ্গীরের প্রধানা বেগম হলেন ; জ্ঞাহাঙীর আপন 
নাম নুরউদ্দীনের সঙ্গে সঙ্গতি ঘটিযে অনুরাগের নামটি দিলেন নুরজাহান । 
নূরজাহানের মধ্যে বাল্যাবধি চারুকলা বোধ ছিল। কবিতা রচনায় তার 
পারদশিত! ছিল। জাহাঙ্গীর নানা বিদ্যায় অনুরাগী ছিলেন। চারুকলা 
কবিতা ও অক্কন বিস্তা তো বটেই কারুকলাতেও তিনি লে যুগে অসামান্য 
ছিলেন। আকবরের সমাধি সেকেন্দ্রায় পরিকল্পনা তার ; মুঘল যুগের 
স্বাপভ্ায এবং চিত্র সেযুগে জগদ্বিখ্াত হয়েছিল। তিনি তুভু.ক-ই- 
জাহাঙ্গীযী গ্রন্থের রচয়িঙা। নিপুণ হন্তে ঘটনার বিবৃতি যেমন তিনি 
দিয়েছেন--তেমনি ক্ষণে ক্ষণে তিনি জত্মবিশ্লেষণ করে চলেছেন । এতে 
১৯ বছরের রাজত্বের ইতিহাস অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। প্রত্যেক 
গ্রীক্মঞ্চতুতে তার কাশ্মীর বাস অভ্যস্ত হ'য়েছিল। সেখানে পণ্ড পাখী 
ফুল--কি তীক্ষু দৃি দিয়ে তিনি পর্যবেক্ষণ ক'রে চলেছেন ! দাবানলের 
মত সবলে ওঠা পলাশ ফুলের সৌন্দর্য তার কাছে অনির্বচনদীয়। কিন্ত 
ওই সৃরায় আসক্কি, শেষে অহিফেনের নেশা এতবড় গুণীকে অকর্মণ্য 


৯৮ পারস্য সাহিতা পরিক্রমা 


ক'রে ফেলেছিল। নূরজাহান শাহুবানুই তখন সব। রাজকার্য পরিচালনায় 
তিনি, রাজকোবের মুদ্রায় তার ছ্বাপ। তখন তার প্রায় আত্মবিলুপ্তির 
অবস্থা । এক কবিতায় তিনি তার অবশ্থ। তুলে ধরেছেন--“অভ্যঞি 
ধাবমান শলভ আমি । নিজের অস্তিত্ব রূপের বহিতে নিইশেষ ক'রে 
দিয়েছি। ফুল বাগিচার স্বেচ্ছাচার বুলবুল তো! আমি নই--মার বুলবুলের 
মত কান্নাকাটিও করভে জানিনে_আমি আগুন দেখে মরণ ঝাপ 
দিয়ে থাকি -- 

“বুল বুল নী-মম্‌ কে না'রাহ, কুনম্‌ দর্দ_ই-সর। 

পরবানা-মম্‌ কে সূজম্‌ রে। দম্‌ বর্‌ নী আররম্‌॥' 


বুলবুল নই কীদিয়া কাদিয়া ধরাব মাথা, 

আমি শামা”পোকা এক ঝাপ দিয়ে মরিব হেখা। 

আগুনে পুড়িব, দম ফেলিব না, কব না কথা ॥ 
আর শাহবানু নূরজাহান? দুঃখে জীবন গুরু, প্রথম প্রণয়ে হুঃখ। 
বিবাহোজর জীবন বার্থ; আবার নতুন জীবন আরস্তে মনের গহনে- 
অজ্ঞান! রাজ্যে দুঃখ । সফল জ)বনে আবার রাজনীতির বড়যন্ত্রে হুখ। 
এসন বেদনার রাজা খুলে কাউকে দেখান যায় নাঃ কেউ বুঝতেও 
পারে না। তাই স্বামীর এই শ্রোকের ভাবার্থ মমুমরণ ক'রে তিনি 
তার জীবনের গে'পন কক্ষে পদ সঞ্চার ক'রে দেখলেন। তার অন্তরের 


কথা যেন-__ 
“মোর হৃদয়ের বিজন গোপন ঘরে, 


একলা রয়েছে! নীরন শয়ন পরে-_ 
প্রিয়তম হে জাগো ।' 
ক্রেগে দেখে আমার অবস্থা কি! আমি ধীরে ধীরে গলে পড়া 
মোমবাতি । প্রতিটি গলে পড়া ফোটার জ্বালা আমাকে নিরস্তর বহন 
করতে হচ্ছে। শামা'পোকা এক কাঁপে পুড়ে শেষ হয়, প্রতিক্ষণের 
মৌন জ্বাল! সইতে হয় না_-জীবন-বলুভ জাহাঙ্গীর ! মামার কথাটা 
বুঝতে চেষ্টা করো-_ 
পররানা মন নী-অম্‌ কে বয়েক গুমঅ'ল জান দিহম্‌। 
শমা'অম্‌ কে শব ব সূজ্ঞ.ম্‌ রো দম্‌ নী আররম্।॥ 


জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান্‌ ২৯৯ 


শামা+পোকা নই, এক কাপে মরা, বুঝি না তাকে। 

জামি মোমবাতি, পুড়ি সারারাত বুঝাব কাকে ? 

পুড়ি ধীয়ে ধীরে, কথাটি কহিন! দমের ফাকে । 
পরিণত জীবনের এই নূরজাহান বে প্রথম জীবনে অব্যর্থ-লক্ষ্য শিকারী 
ছিলেন, একদা চার গুলিতে পর পর চারটি বাঘ শিকার করেছিলেন 
--তা মনেও হয় না। তিমি শেরআফগানের গৃহিণী হ'য়েছিলেন-_ 
নিঙেও ছিলেন শেরমাফগান্‌ বা 'ব্যাগ্রনিক্ষেপকারিণী'। এইজন্য 
রনিকজনের! বলতেন-যর্দিও নূরজাহান বাইরে থেকে দেখলে এক রমণী, 
পুরুষদলে দীড়ালে মহিলাটি শেরআফগান্__ 

নূরজাহান গরচে বসুরত, জ.ন্‌ লম্ত, | 
দর স্সফ, মরদান জন শের আফগান্‌ অন্ত, ॥ 
নুরজাহান বুঝেছিলেন__রূপ, এশ্ব, শক্তি_সব শেষ উত্সবে সমাহিত 
হ'য়ে মাটিতে মিশে যেতেই মানুষের দেহ আশ্রয় করে। হারায় না 
কিছু--সে জানা কথা; এই বন্ুন্ধয়ার লক্ষয় সৌন্দর্য ও প্রাণ ভাগারে 
তা রূপাস্তরিত হতে যায়। এখানে কিছুই ফুরায় না_-এও যেমন সত্য, 
আবার লব ফুরিয়ে যায়- তাও তেমনই সত্য। নূরজাহান এই হারানোর 
বেদনাটা উপলব্ধি ক'রেই উত্সবের জন্য ক্ষুদ্রতম কীটপতঙ্গ_-এমন কি 
পামান্য পাথীকেও কোন কষ্ট দিতে চাননি । 
জাহালীরের মৃতদেহ তারই লাহোরের প্রিয় পুশ্পোদ্ভানে সমাহিত 

হ'য়েছিল। সেই এশধে সমুজ্ৰ্বল সমাধি পার্খে নুরজাহানও তার পাধিব 
দেহাবশেষ রাখতে চেয়েছিলেন। তার সে ইচ্ছা পূর্ণ হ'য়েছিল। সেখান- 
কার সমাধিলিপি তারই নিজের রচনা । মে সমাধি শষায় কোন 
আড়ম্বর নেই। 

বর মাজর-এ-মাগনীবা নী চিরাগী. নীগুলী। 

নাচার-এ-পরবান। সৃজ্ধ.দ নী সেদায়ী বুলবুলী ॥ 


আমাদের এই গরীব কবরে স্বালিওনা কু 
একটি মোমের বাতি। 


৩০৪ পরস্য সাহিত্য পরিক্রম। 


সেথায় যেন না, ফোটে কোন গুল, মিনতি আমার 
রুদ্ধ শ্বাসের সাধী। 

শামা'পোকা কেন পুড়িবে জ্বলিয়! ? বুলবুল কেন 
কাদিবে দিবস রাতি ? 


শাহজহান্‌ ও মুমতাজ.মহুল 


শাহজহান মুঘলরাজপরিবারের অন্দর ও বাহির মহলের যড়যন্ত্রজাল 
ছিন্ন ক'রে আগ্রায় নিজেকে সম্রাট্রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। জগদ্‌- 
বিখ্যাত স্থন্দরী নৃরজহানের ভ্রাতুদ্পুত্রী (আসফ খার কন্যা) আলিয়া 
বেগম বা আরজমন্দ, বানু হলেন তার মহিষী। তার উপাধি 
হয়ে গেল মুমতাজ.মহল বা প্রানাদভূষণ। উভয়ের দাম্পত্য প্রেম 
ছিল অসামান্য। 

শাহজহান সোন্দর্যপ্রিয়, এশ্বপ্রিয়, পত্বী-প্রেমিক এবং কাব্য-প্রেমিক। 
সর্বোপরি কথা, তিনি স্বয়ং কবি। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, তরুণ কবি, আলঙ্কারিক 
ও দার্শনিক পণ্ডিতরাজ জগন্নাথকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন এবং সর্বদা 
কাছে কাছে রাখেন। জগন্নাথ পণ্ডিতও দিল্লীশ্বরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ । 
তিনি বলেন_হাত তুলে দিতে জানেন জগদীশ্বর এবং দিল্লীশ্বর। কুচো 
ভুইঞা আর জমিদাররা কি দেবেন? তাদের দান শাক কিনতে আর 
লবণ কিনতে ফুরিয়ে যায়। 

“দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা মনোরথং পুরয়িতুং সমর্থ: 
অন্ৈন্পালৈঃ পরিদীয়মানং শাকায় বা স্যাদ লবণায় বা স্যাৎ।” 

শাহজহানের পতীপ্রেম ও এশর্ষপ্রিয়তার সাক্ষ্য দিতে তাজমহল ও 
ময়ূর সিংহাসনই যথেষ্ট। 

সম্রাটু ও সম্রাট-পত্তীর বাক্চাতুর্য ও কবিত্বের সামান্য একটু নিদর্শন 
দিই। তখনকার দিনে আগ্রার রাজান্তঃপুরের ঘাট পর্যন্ত বমুনার জল 
উছলে পড়তো । সম্রাট ও সত্াজ্ঞী যমুনার ফেনিল তরঙ্গ চূড়া ও শিলার 


শাহজহান্‌ ও যুমতাজ.মহল ৩০১ 


পিঠে তরঙ্গের উদ্ভলে পড়ার দৃশ্ট দেখছেন। আছাড় “খেয়ে খেয়ে 
ঢেউগুলে! আবার ফিরে ফিরে যাচ্ছে। শাহুজছান বলছেন ওগো! 
লৃন্দরী ! দেখ, দেখ তোমার চাদ মুখের লোতে হযুন! উত্তাল হ'য়ে 
ছুটে আসছে। সম্াঙ্ভী তখনই উত্তর দিলেন--তা৷ হুবেও বা। কিন্ত 
ছুনিয়ার অধিপতির (শাভ জছান ) রাডা চোখ দেখে কাছে এসেও 
দুঃখে ক্ষোতে শিলার পিঠে মাথা ঠকে আত্মহত্যা করছে। তুমি 
যে শাহ জঙ্হান, ছুনিয়ার অধিপতি! ভয় ঘে আছে; কাছে আসতে 
সাহস পায় না। 

আব. অজ. বায়ে দীদনত, মী আয়দ্‌ অজ. ফরসাতহা। 

অজ. হায়বত-এশাত জহান সর মীজ.নদ্‌ বর সাহা! ॥ 


শাহজন্ান বলেন_-এতদূর আসে যমুনার জল তোমারি মুখের 
লোতে। 

মুমতাজ. বলেন_শাহজহান্‌ দেখে ভীত কলেবর শিলায় চূর্ণ 
ক্ষোভে ॥ 


রদিক কবি শাহ জঙ্বানের হঠাৎ একটি কবিতার টুকরো! মনে আসতো । 
সেইসব খণ্ডিত অংশকে পার্সীতে বলে মিস্রা। অন্য কবিকে আবার 
সেই মিস্রা বা সমস্যাকে পূরণ ক'রে দিতে হয়। একবার শাহান্শাহের 
এক টুকরো! মনে এল। কবি-মন নিয়ে তিনি দেখলেন (কাল) 
কাক মুখের উপর থেকে উড়ে গেল-_-'জাঘ অজ. দহুন পরীদ্‌*। এই 
শেষ চরণ নিয়ে পরিপূর্ণ একটি শ্লোক তৈরীর আদেশ জারী করলেন 
রাজ-কবিদের সম্ভায়। কবিরা ঘন ঘন ঘর্মাক্ত হ'লেন; কিন্ত মিস্রা 
পূরণ করতে পারলেন না। অক্ষমতায় নতশিরে কবিদের মধ্যে একজন 
মাথা তুলে সমস্যা পূরণ করে দিলেন। তিনি পারলেন কারণ, কাককে 
ওষ্টের কৃত্রিম কাল ভিল বলে বুঝতে পারলেন। সমন্যায় এমন চাতুরী 
থাকে। কবি বললেন-_ বুঝেছি, চুম্বনে সযত্বে রচিত ওষ্ঠের কালো 
ক্কত্রিম ভিলটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যুছে গেল 


খালী কি বুদ বর লব অজ.আন শহদ্‌ মী চকীদ্‌ 
হন্গাম-ই-বুসহ, দাদন্‌ আন খালরা গুভ। 


৬০২ পারস্ু সাহিত্য পরিক্রষা 


দয় অয়ন, বমীদ ব লব খালয়! ম দীদ্‌ 
হ.য়য়ান অজ. আন ব মান্দ, কি জঘ অজ.দছন্‌ পরীদ ॥ . 


রডীন ঠোঁটের তির্যক্‌ নীচে কালো! তিল আছে মুখে ; 
মধুচক্রের সব মধু টুকু শুষে নিতে চায় স্ুখে। 
কালে! মিটে যায় পান-উত্সবে, মুখ যেন শতদল 
আয়নায় দেখে, ফুরায়েছে আজ যত কৃত্রিম ছল। 
সাপদ বালাই দূরে চলে যায়, চিন্তা নাছিক আর, 
কাক উড়ে গেছে, পুপ্যের ঠাই--চিত্ত চমত্কার ॥ 
একদিন সয্রাটকে রাত্রিশেষে ডেকে দেবার ভার পড়েছিল কোন 
পরমান্ন্দরী বাদীর উপর। সে না বুঝে মোরগের ডাক শুনেই মধ্যরাত্রে 
সম্রাটের ঘুম ভাঙ্গিয়ে তার বিরক্তিভাজন হ'লো। সম্রাট মুমতাজ.কে 
বললেন-- “সর বুরীদন লাজেমত্য ওই বাদীর মাথাটা কেটে ফেলা 
প্রয়োজন। মুমতাজ্ত, সম্াটকে শান্ত করলেন সত্য ঘটনা বলে। মোরগ 
অসময়ে ডেকে বিপত্তি ঘটিয়েছে। সম্রাট! ভ্ুকুম করুন, মোরগের 
মাথাটা কাটা হোক। পরীর মত সুন্দরী আমার ছোট্র বাদী কেমন ক'রে 
ক্তানবে কোনট। রাত্রি, আর কোনটা রাত্রি শেষের প্রভাত । মুমতাজে.র 
কথাগুলি দিয়ে সমগ্র শ্লোকটি একটি জনশ্রুতি হ'য়ে আছে 
সরবুরীদন লাজেমস্ত, যুগ্গ বেহন্গামরা। 
ইচে দানদ্‌ পরী পায়কর কেহ স্রভ ও শামরা ॥ 


আবু তালিব কলীম 


আবু তশলিব কলীমের জন্ম হয় হমদানে 7 কিন্তু জীবনের কিয়দংশ তিনি 
কাটান কাশানে। এইজন্য তাকে কখনো কলীম হমদানীও যেমন বলা 
হয়, তেমনি বলা হয়, কলীম কাশানী। ইনিও ভারতে ভাগ্যাম্বেধী কৰি- 
বৃন্দের অন্যতম । এই কবিরও ভাগ্যে ঘটেছিল শাহ জ্হানের রাজসভায় 
রাজকবির সম্মান লাভ। কবি দীর্ঘদিন সম্রাটের সঙ্গে কাশ্মীর বাসের 


আবু তালিব কল্প ৩০৩ 


সুযোগ লাভ করেন। কবি ছিলেন মাঞ্জিতরুচি এবং সকলেরই সেহুধ্ু 
বা! ্রীতিভাজন | জ্ঞানুশত্র এই কবির সর্বজনীন শ্রীত্তির মূলে ছিল সেই 
যুগের একটি মহ দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার সহজাত আত্মশক্তি। সে 
যুগ নুযোগলন্ধান ও পরনিন্দার যুগ । কাজ মিটে গেলে কৃতজ্ঞতার কোন 
বালাই ছিল না| ভাগ্যান্থেষণে তারতে এসে ভাগ্যবান হ'য়ে দেশে ফিরে 
তারত নিন্দায় মুখর হওয়ায় লঙ্ভার কিছু ছিল না। বু কবি এই আচরণের 
আদশ রেখে গিয়েছেন। কলীম ছিলেন এই নিয়মের ব্যতিক্রম । তিনি 
ভারতবর্ষকে ভালবেসেছিলেন এবং ভারতীয় ভাষার সঠ্যকার প্রেমিক 
ছিলেন। হিন্দী ভাষায় কবিতা রচনা করতে তিনি ভালবাসতেন । 
কলীমের 'ারত-গ্রীতির একটি উদাহরণ দিই । ভারতবর্য সম্বন্ধে তিনি 

বলেছেন- 

তরান বেহশ ত-এ-দোম গুঁফতনশ, বা ইন্‌ মানী। 

কেহ, হরকেহ, রফত, অজ. ইন্‌ বুস্তান পশীমান্‌ গুদ ॥ 


ভারতকে দ্বিতীয় স্বর্গরাজ্য এই অর্থে বলা যায যে, যে কেউ এই ফলোদ্যান 
ছেড়ে বাক, সেই দুঃখে জিয়মান হ'তে বাধ্য । 
একবার তুরস্কের সুলতান ভারতসম্রাটের “শাহ জঙান' উপাধিকে কিজ্রুপ 
করলেন। জঙান অথ পৃথিবী সুতরাং ক্ষুদ্র ভারত-মধীশ্বরের নিজেকে 
শাহ জজান্, নামে পরিচিত করা উচিত নয়। রাজকবি কলাম জানালেন, 
কোন অন্যায় হয়নি এই উপাধি গ্রহণে । আরবী গণনা পদ্ধতিতে জহান 
ও হিন্দ, ( ভারত ) সমার্থক। ম্ৃৃতরাং তুরস্ক স্ললতানের কোন দুঃখ থাকা 
উচিত নয়। শাহান পথিবীশ্বর নাই বা হ'লেন, ভারতেশ্বর তো বটেন। 
এ নিয়ে বাদ-বিলংবাদ অর্থহীন 
আবু তালিব কলীম গজ.লের গীতি্থধায় আকৃষ্ট হু'তেন বেশি। 
কয়েকটি গজল উদ্ধৃত ক'রে কবির পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করি। 
রবীন্দ্রনাথ ঝলেছিলেন-ম্বাসিত পুষ্প থাকে পত্রের আাড়ালে, কিন্তু 
গন্ধ তার লুকাবে কোথায়? কলীম বললেন-__ 
গ.ম্এ-আনদারদ্‌ কি পুশীদহ, অন্ত, রাভ.-ই-ইশ ক.রা। 
শুম'রা ফানুস্‌ পিনধারদ্‌ কি পিনহান করদুহ, অন্ত, ॥ 


৩০৪ পারসু সাহিত্য পরিক্রিমা 


মন আবরণে প্রেম ঢেকে চলি, মানুষ বৃকিবে পাছে। 
আলোকের শিখা ফান্ুশ ঢাকিবে এমন ক্ষমতা আছে? 


ব! মন্‌ আমীজ.শে উ উলফৎত-ই-মৌজ অন্ত, রো কিনার। 
দম্‌ বদম্‌ বা মন্‌ বো পয়বস্তহ গুরীজ-ান্‌ অজ. মন্‌ ॥ 


তটরেখা আোত লাগালাগি তবু ছাড়াছাড়ি থেকে বায়। 

আশিকে মা'শুকে সেই লীল! চলে তত্ব বুঝান দায় ॥ 
সব রহম যখন জানার রাজ্যে চলে আসে তখন বিচির এ ধরণীর আকর্ষণ 
আর থাকে না। লেখাপড়! শেষ হ'য়ে গেলে পাঠশালার প্রয়োজন ফুরিয়ে 
যায়। 

ভ..দ রফত. আনকে জ. আসরার-এজছান্‌ আগহ, শুদ্‌। 

অক্ত. দবেঘ্ান্‌ বররদ্‌ হুরকে সবক. রোশন করদ্‌ ॥ 


পৃথিবীর পাঠ শেষে মূল্যহীন হ'য়ে যায় রহম্ডের ঠাট। 
বিদ্যার্থীর দল সবে পাঠশালা ছেড়ে দেয় সাঙ্গ হ'লে পাঠ ॥ 


সইব তিবরীজ, 


সা-ইবের পুরুষানুক্রমিক আদি বাসস্থান ছিল তিবরীজ.। কিছ্য পিতৃদেব 
মীরজ. আবদুর রহীম শাহ, আব্বাসের রাজত্বকালে পৈতৃক বাসস্থান 
তিবরীজ,. পরিত্যাগ করে চলে আসেন এস্কহানে এবং এই এস্ফহানেই 
সা.ইবের জন্ম হয় ১৫৯৩ সালে। কাজেই আমাদের কবি “এস্ফহানী' 
বলেও প্রসিন্ধ। এই কালট! ভারতের মুঘল যুগ। পূর্বেই এ সম্বন্ধে 
বলা হয়েছে তখন ইরানে কৰি বা কাব্যগাথার সমাদর নেই। সেইজন্কু 
দলে দলে কবিরা ইরান পরিত্যাগ করে ভারতের অভিযাত্রী হয়েছিল। 
সা.ইবও দেশত্যাগী ভারতপ্রেমিক কবির দলে অন্যতম। ইরানকে 
কাব্য সমাদরে উষর ক্ষেত্র দেখেই তিনি সে যুগে ঝলেছিলেন__-“রক'সে 
সূদাই তু দর হীচ সরী নীষ্ত, কে নীস্ত+-মামি তো ইরানে আজ 


স্‌ শহইব তিররীজ. ৩০৫ 
ব./বি,. পাবস্ত সাহিতায/৫৬-২০ 


দেখতে পাচ্ছি, এমন কোন মাথা নেই বেখানে ভারত দর্শনের উন্মত 
নৃত্য না চলেছে। সা.ইব যেষন তেমন কবি ছিলেন না। এঁতিহাদিক 
শিবলী সা.ইবকে কা'নী থেকেও বড় শিল্পী মনে করতেন। তিনি 
বলতেন সা.ইব বোধ হয় ইরানের খাঁটি কৰি সম্প্রদায়ের শেষ কবি। 
সেই কবি স্বদেশ পরিত্যাগ করে এলেন ভারতবর্ষে ৷ কাবুল হয়ে তিনি 
ভারতে আসেন। কাবুলের শাসনকর্তা জাফর খানের মধ্যস্থতায় তিনি 
পরিচিত ছুন- শাহানশাহ, সম্রাট শাহভহানের সঙ্গে। সম্রাটের 
অন্ুগ্রহভাজন হয়ে তার দরবারে সম্মানিত আসন লাভে তার বিলম্ব 
ঘটেনি। কিন্তু মাত্র ৬ বগুসর তার ভারত বাদ। পিতৃদেবের আদেশে 
ডিনি আবার ইসফ হানে গ্রত্যাবর্তন করেন এবং দ্বিতীয় শাহ, আব্বাসের 
রাজসভায় মালিকুশ্‌-শু'অরা বা রাজকবিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। এই 
পর্যায়ে তিনি শাহ আব্বাসের প্রশংসামুখর হন এবং বিস্তর রাজ প্রশস্ত 
রচনা! করেন। 

পা.ইব ছিলেন গ.জ.লে সিদ্ধহম্ত। এই জাতীয় রচনায় তিনি সধদ! 
শেখসা'দী এবং হাফিজে.র অন্রবর্তন ক'রেছেন। এই ছুটি কবিশেখরের 
প্রশংসাতেও তিনি পঞ্চমুখ । হাফিজকে তিনি মানসগ্ুরুর পদে বসিয়ে 
সর্দা আনন্দ পেতেন । তিনি বলেছিলেন__ 

ক. বুলবুলান-ই-খু'শ, অলহান্-ই-ঈন্‌ চমন্‌ সা-ইব। 
মুরীদ্‌-ই-.ম্‌ জ.ম-ই-হা.ফিজ.-ই খুশ অলহান বাশ ॥ 

সাইব, দেখছে! কি? তোমার সমুখের এই বাগিচার বুলবুলদের স্বর 
গুনে ভাদের মধ্যেই তুমি হাফিজের শিষ্য হয়ে যাও। অলহান্‌ হ'লো 
সুয়ের লহর। 

আবার তার শেখ সা'দীর কথা মনে গড়ছে । তখন তিনি বলছেন 
সাদী আমার ভাবগুরু। সাশ্দী শীরাজের ফুল ও মাটীর মধ্য থেকে 
জন্মেছিলেন, আর আমার ভ্রল্মধারায় আছে তিবরীজের পবিত্র মাটি। 
তা থাক না; ভাব ও ভাবনায় আমি মহান্‌ সা'দীর ভাবশিষ্য- 

সা.ইব অজ. খাক্‌-ই-পাক্‌-ই তিবরীজ. অন্ত। 
হন্ত, স'দী গর অজ. গুল-ই-শ্রাজ্ঞ ॥ 

1:০৪ বলেন, সা-ইব তার প্রাঞ্তলতা ও বিশদ রচনাভঙ্গীর জন্যই 


০৬ পারস্য সান্তা পরিক্রমা 


চিরকাল সমাদৃত থাকবেন। তীর জঞ্ানগর্ড কার্ধকারণগরিষ্ঠ কাব্য-লিঙ্গ 
নামক অলঙ্কার হসন-ই-তা'লীল যেমন আনন্দের কারণ হয়, তেমনই 
হয় তার বচনের প্রাবাদভক্গিমা! ঘাঁকে বলা হয় 'ইর়সা"লুল্‌ মসল্‌'। তার 
রচনায় প্রত্রাৎপন্ন বুদ্ধির ঝলক আমাদের যুদ্ধ করে। কোন কৰি 
বললেন, সুরাশূশ্য পার থেকে পাত্রশন্য হুরা কামনা ক'রো। সাইব 
প্টনে ততুক্ষণা বললেন--হ.ক. রা জ.দিল খালী অন্ত, অনদীশহ, 
ত.লবকুন'। সত্য যদি অনুসন্ধান কর, তবে এমন হাদয় থেকে তাঁকে 
থুক্রে বের কর যেখানে কোন চিন্তা নেই। ০ নি্ধলুষ হৃদয়েই 
সতোর প্রতিফলন ঘটে। 
সা.ইরের স্ভাধিতাবলী থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করার লোভ 
সংবরণ করা যায় না। তিনি বলেছেন-_ 
বিষ অভ্যন্ত হ'লে আর ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। তোমার হৃদয়কে 
সবিক্রমে মৃত্যুর সম্মুখীন করে তোলে। প্রত্যেক মাথায় নব নব চিন্তার 
খেলা, প্রত্যেকেই নিজ্ঞ নিক কচি অনুসারে নতুন নতুন ঢং নিয়ে 
পাগ্ড়ী বাঁধে। 
নাকি-স. অজ. কামিল বুবদ লঙ্ভ.ত্‌ জ. দুনিয়া বীশ্তর। 
দীদহ-ই-অভু-ল কুনদ্‌ অয়শ -উ-দুবাল] বীশ তর ॥ 

পৃথিবীর স্থখভোগ নরোন্তমরা পায় না। মধ্যমাধমদের উপভোগ্য সে 
বন্্। প্রশান্ত প্রসারিত দৃষ্টিতে দেখার চাইতে, তির্যক্‌ চাহনি বেশি 
দেখতে পায়। 

চন জ.মীনই-নরম্‌ অক্র-মন্‌ বর মী আররন্দ | 

মী কুনন্‌ হর চন্দ বা মরদুম্‌ মদারা বীশতর ॥ 
আমার মত নরম মাটি থেকে মানুষ বালি কুড়িয়ে নেয় বেশি করে। 
মামি বুঝেও লোকের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে চলি। 

জি.শত্রা আয়নহ-ই-তারীক বাশদ্‌ পরদহ, পুশ. | 

মীরসদ অজা.র-ই-বদ্‌ গৌহর ব বীনা বীশতর্‌ 
অন্পষ্ট আয়নায়ি কুরূপের প্রতিভাস নেই। জনুরীর হাতে জওহরের 
ঠিক ঠিক পরীক্ষা হয়। নিকৃষ্ট ধাতুর অপকর্ষ তার কাছেই ধর! পড়ে। 


সইব তিবরীজ, ৩০৭ 


৩০৮ 


খামহায় কুহু মহ, সা.ইব মসকন-ই-মার অন্য বে! যূর। 
দর কুন সালান্‌ বুরদ্‌ হি.রূস্‌. বে? তমক্লা বীশতর ॥ 
ভাঙ্গা বাড়ী ঘর সাপের বসতি পিপীলিকা আরো তায়। 
বুদ্ধের দল কামনা বাসনা আারো। বেশি করে চায়॥ 


নুবহ , বর কফ, তৌবহ, বর লব, দিল্‌ পুর-অজ. শৌক.-ই-গুনান্, | 
মূ আলি র! খন্দহ, মী আয়দ্‌ জ. ইন্তিঘ ফার-ই-মা ॥ 
জপমালা হাতে, মুখে অনুতাপ, লালসায় খোজে মনের সুখ। 
বিরাগী মনের ধবজা তুলে তারা হাসিয়ে চলেছে পাপের মুখ ॥ 


পর্দহ -পিনদার রা বশিগাফ সা.ইব চূন্‌ হ.বাব, | 

ত1 চুন মৌজ-ই-দিল শী যক্রঙ্গ চুন জয়ুহুন্‌ শরী ॥ 
চঞ্চল ঢেউ কড়ু দেখে নাকো সাগরের তলদেশ। 

“আমি” ভুলে যাও, ঢেউ ওঠ গুধু পরেছে মায়ার বেশ॥ 


ভরা জ. জান ঘম-ই-মাল অয় আজ্শীজ. বীশতর অন্ত. | 
ই'লাক'হ-ই-তু কদস্তার বীশতর্‌ জ. সর অন্ত, | 


ধন থেকে প্রাণ প্রিয়তর বুঝো ; এ কথা বোঝে না সবে। 
পাগড়ীর চেয়ে মাথ! প্রিয় বেশি, সত্য বুঝিবে কবে? 


কুফর বে! দীন রা পরদহদার-ই-জলুরহ -ই-ম"শুক. দান্‌। 
গাহ, দর বয়তু'ল্‌ হ.রাম রো গাহ, দর বুশখানহ, বাশ ॥ 
জলু ত্রহ -ই-সরদান্ই-রাহ, অজ. খীশ বীরূন রূফ তন্‌ অন্তু ৷ 
জৌহর-ই-মর্দীন্দারী চুন্‌ ক্.নান দর খানহ, বাশ, ॥ 
বিশ্বাসহীন ধর্মের ভান প্রিয়তম থেকে দূরে 

মন্দির আর মসজিদ জেনো একটি কেন্দ্রে ঘোরে। 

স্বার্থের ত্যাগ শ্রেষ্ঠ সাধন, মনে রেখো সেই কথা; 

বহু সন্ধানে পৌরুষ মিলে, কাপুরুষ যথা তথা ॥ 

দয় সাহী মী তবান্‌ গুল চীদ্‌ অজ. আব.-ই-হ-য়াগু। 
খিরিয়ছ, রা বাশদ অল.রু দামান্ই শবন্থা বীশ তর ॥ 


পারস্ণ সাহিত্য পরিক্রমা 


ছঃখ জাগায় জীবন-মূলা, শুধু সুখ কড়ু নয়। 

রাতের আধারে রোদন বেদনা সীমাহীন হয়ে রয়॥ 

স্বচ্ছ শিশায় অতি সহজেই বিশ্বিত হয় কায়া, 

ধুলায় মলিন দর্পণ কড়ু তোলে না তাহার ছায়া! । 

জঙ্ুরী বুঝিবে মণির মুল্য অপর কেহ তে! নে; 

অআনভিজ্ঞের ব্যর্থ সাধন! বিফল বেদনা বছে ॥ 
নুলভান হওয়ার সহজ পথ আপন গৃঙ্ের সামান্য আপনে বসে মিজেকে 
স্থলতান মনে ভাবা । অবশ সেই ভাবনায় সহজ প্রাপ্তির স্বর্গীয় সখ 
জাগিয়ে তুলতে হবে। পরের উপর প্রভুত্বের বাসনা নয়, অপ্রাপ্ত ও 
অপ্রাপ্ের ব্যাকুল পিপাসাও নয়। 

দরান্‌-ই-খান-ই-খুদ্‌ হরগদ। শহন শাহ, অন্তু | 

কদম্‌ বিরূন্‌ মনিহ, অজ. হদদ-ই-খীশ, রো স্থুলতান্‌ বাশ, ॥ 

স্থলতান আমি নিজের ঘরের আসনে বসিয়া অনুক্ষণ | 

পাই নাই বাতা, সে পিপাসা! যেন দগ্ধ করে না আমার মন ॥ 

ম'নুষ তিন প্রকার_খোদাপরস্ত, বুতপরস্থ, এবং খোদ পরস্ত,_ 

যাকে বল! যায় ঈশর-উপাসক, মুতি-উপাসক এবং আয্ম-উপাসক। এদের 
মধ্যে নিকৃষ্টতম হচ্ছে__আত্ম-উপাসকরা। চারা শুধু নিজেদের গুণকীর্তনে 
মশগুল । 

মলিজান্‌ বুপরধ্র বুদ বু, তত, খুম পারস্য, 

দর কী.দ্‌ খুদ্‌ ম বাশ রো ব কয়দ-ই-ফরন্গ বাশ্‌। 


মুতির পৃ! তবু ভাল বলি, ভাল নয় কু আত্মপূজার মলা । 
খোদা ছেড়ে শুধু আতুগরিমা ! ভার চেয়ে ভংল ফেরেঙ্গ, বন্দীশালা। 


সরমদ 


ওরঙ্গজে:ব সম্বন্ধে কাহিনী প্রচলিত আছে, সমাটের সঙ্গীত সম্বন্ধে অনাদর 
এবং অনীহা যখন স্বরকার ও সঙ্গীত-শিল্পীদের ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে 


সরম্দূ ৩০৯ 


ফেলেছিল তখন অতান্ক দুঃসাহস ক'রে তায়! এক জানাজা সাজিয়ে নীরব 
শোভাবাত্র। ক'রে চলেছিলেন। শোভাবাত্তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উৎনুক 
নয়া জানতে পারলেন ভারা সঙ্গীতকে কবর দিত্তে চলেছেন। সম্রাট 
পরম উত্সানে বলে পাঠালেন- “ভাল ক'রে কবর দিও, যেন তোমাদের 
সঙ্গীত আর মাটি থেকে উঠতে না পারে।' সত্য হোক্‌, মিথ্যা 
হোক, এ গল্পের মধ্য দিয়ে উরজকেবের চরিরের স্থষ্ট, প্রতিফলন 
ঘটেছে। 
ধর্মের নির্দেশকে যিনি জীবনের প্রুবতারা কারে অনন্ত আকাশের 
আর কিছুই দেখার অবকাশ পেলেন না, তিনি নগ্রু ফকীর সর্বত্যাগী 
সূফী সল্ল্যাসীকে কেমন কারে বুঝবেন ? এক্ট সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন 
£সরমদ। ওরল্রজে.বের আদেশে তার প্রাণদণ্ড হয়। ঘটনাটি ঘটে 
ওরজজে,বের ১৭০৬ সালে মৃত্তার কিছুদিন পৃরে। 
সরমদ জন্মেছিলেন ইরানে । অর্থের ও প্রতিপতির লালসা নয়, 
ভারত সরমদ্‌কে টেনেছিল অন্যভাবে । সরমদ ছিলেন সমন্থয়বাদী, সত্যকার 
সৃফী। ভারতের নগ্রসন্নাসীদের সর্বতাগ তাকে প্রভাবিত ক'রেছিল। 
আধুনিক জগতে বভুনিন্দিত হ'লেও ভারতে দিগম্বর সন্ন্যাসী সম্প্রদায় 
একদা সপ্মানিত হয়েই ছিলেন। ভাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢটি__দক্ষিণ 
ভারতের মহীশূরে শ্রবণবেলগোলা এবং উত্তর ভারতে মথুরা। জৈন 
সম্প্রদায়ের ছুটি সম্প্রদায়ই গ্রসিজ্জ ছিল (১) দিগম্বর (২) শ্রেতাম্বর। 
আধুনিক যুগেও সঙ্গ্যালীদের মধ্যে নাগ! সম্প্রদায়ের কুস্তমেলায় স্নানের 
অগ্রাধিকার ম্গ্রসিচ্ধ। 
সরমদ্‌ ছিলেন সূফী করি। ঠার কবিতা চত্ুপ্পদী রুবায়িতে প্রাণবন্ত 
হয়েছে বেশি । ছুটি রুবাই উদ্ধৃত ক'রে কবি রআত্মধর্ম-নিষ্ঠায় নির্ভীক 
হুদদের পরিচয় দেওয়ার চেস্টা করি। 
গর মুতকী য়ম্‌কার ব ইয়ার অস্ত মরা। 
বা স্ুবত. বে! জুন্নার চিকার অস্ত মরা॥ 
ইন্‌ খরক'হ-ই-পশ মীন কি স.দ্‌ 
ফিশুনহ্ দর উ-অন্তু | 
বারশ, দকশম্‌ বদুশ আর অন্ক, মরা ॥ 


৩১০ পারম্ব সাহিতা পরিক্রমা 


সাধু বদি হই সঙ্গম শুধু প্রাপ-প্রিয়তম সনে । 

উপবীত আর তসবীর মাল! গাথা থাকে শুধু মনে ॥ 
লোট৷ কম্বল ঝামেলা বাড়ায় অর্থন্থীনের বোঝা! । 
বাহিরের লাজ্জ ঘ্বণ1 করি আমি, আমার পথ যে সোজ। ॥ 


সুলতান মনম্‌ রে! মিন্নত-ই-সৃলতান্‌ নকশম্‌।, 
অজ. বহর-ই দূ নান্‌ মিম্-ই-দূনান্‌ নকশম্‌॥ 
নফসম্‌ ঢু সগ-মন্ত, রে! মন্‌ মসাল্‌-ই-সগবান্‌। 
অক্ত. বকর-ই-লগী মিল্নত-উ-সগবান্‌ নকশম্‌ 


স্রলতান আমি নিজে, ধার ধারি না কোন রাজার । 

আমি কি দুখান| ক্ুটীর ভিখারী ? জানি আমি, 

ভিক্ষা! অপবিত্র। জানা আছে ভাল ক'রে ঘড়রিপুর তত্ব কথা! 
কিন্তু, কেনে রেখো আমি শ্রপতি, শুনোচ্ছিষ্টে আমার ঘৃণা। 
আমি যাই না কামনা বাসনার টানে কোন কুকুরের কাছে ॥ 


দারাশিকোহ 


মুঘল রাজসভার সাধারণ কবিরূপে নয়, মুঘল সম্বদ্ধির পরিণত যুগে কবি- 
রূপে, দার্শনিকরূপে এবং এক উদার চিন্ঠানায়করূপে শাহজহানের 
জোষ্টপুর দারা কোন প্রকারেই উপেক্ষিত হ'তে পারেন না। দক্ষিণী 
ব্রাহ্মণ পণিতরাজ জগন্নাথ, যিনি ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক এবং 
আলঙ্কারিক, ঘটনাচক্রে শাহ জহানের মত্যন্ত স্রেহভাজন হ'য়েছিলেন। 
দিল্লীশ্বর পুত্রব স্পেনে তাকে বধিত ক'রেছিলেন। পঞ্চিতরাজ সে কথা! 
রুতজ্ঞতার মধ্য দিয়ে স্মরণ ক'রে গিয়েছেন-_“দিল্লীবন্পভ-পাশিপল্লবতলে 
নাতং নবীনং বয়ঠ--মআামি দিলীশ্বর শাহ জহানের করকিশলয়ের স্রেছ- 
চ্ছায়ায় আমার নবীন বয়স-স্থখে যাপন করেছি । দারাশিকোহ র সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ঠার এই সূত্রে বেড়ে উঠেছিল। পণ্ডিতরাজকে নিজ সমাজে 
নিন্দিত, হ'তে হ,য়েছিল। ববনসংস্পশ্শহুষ্ট পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বলে গোড়া 


দারাশিকোহ, ৩১১ 


দক্ষিণী ভ্রাঙ্গণ গমাজ, বিশেষ ক'রে দীক্ষিত বংশ তাকে পদে পদে অপমান 
করেছে; জগরাথ গ্রাহ্থও করেননি । জগল্াখের বন্ধু ব'লে, হিম্দুদর্শনের মর্স- 
বেত এবং সবধ্ধের সমন্বয় প্রচার করূপে দারাকে মুসলিম গৌড়! সম্প্রদায়ের 
গুধু নিন্দাভাজন হ'তে হয়নি, প্রাণের মূল্য দিয়ে তার সে অপরাধ পরিশোধ 
ক'রে যেতে হয়েছে। বত দুঃখে আজ সে মৃত্যুদণ্ডের দিনটি স্মরণে আসে; 
১৬৫৯ সালের ৩০শে আগস্ট দিনপঞ্ভীতে চিরকাল রক্তাক্ষরে লিখিত 
থাকবে। হা, ১৬৫৯ গ্রান্টা্দ। এর ৭৩৭ বছর পৃবে স্বপ্রসিদ্ধ সূফী সাধক 
ইবন্মনসূর অল্‌ হ'্লাজ উপলন্দি ক'রেছিলেন 'অন্‌ অল্‌ হক" আমি সত্যা- 
স্বরূপ মানুষ যে মহুতোমহিয়ান ঈশ্বরেরই এক অংশ এ কথা শ্রন্ধাদ্বৈত- 
বাদী বৈদাস্তিক ছাড়া প্রায় সকল প্রসিদ্ধ ধর্ম গুলি নানাভাবে স্বীকার ক'রে 
শিয়েছে। ধানযোগে মাঝে মাঝে বিশ্বাত্মার উপলব্ধি জ্রীবাত্বায় এসে 
বায়। সাধকের অন্মিতা (৪8০) তখন সম্পূর্ণভাবে অদ্বৈতসহায় বিলীন 
হ'য়ে যায়_ছৈতের লেশটুকুও অবশিষ্ট থাকে না। এ কথা প্রচার ক'রে 
ইব্‌ন মমসূরকে মৃত্াদ্ড স্বীকার করে নিতে হ'য়েছিল। অবিচলিত 
নির্ভীক সে মরণ একটি চিরম্মরণীয় এতিষ্কাসিক ঘটনা । উভয় সমুদ্র সঙ্গম 
(মজ ম' উল বহ.রয়ন্‌) লিখে দারাশিকোহ, কে কাজীর বিচারে প্রাণদণ্ড 
গ্রহণ করতে হ'য়েছিল। মনে হয় এটা গৌণ কারণ : মুহ্যুদণ্ডের আসল 
কারণ রাজনীতির একটা কুণসিত আবর্ত। সেকালের একটা প্রচলিত 
কথা ছিল “তকৃত, যা তকৃতা'। সমাের একাধিক উত্তরাধিকারীর মধো 
সিংহালনের ঘশ্থ অবশ্যন্তাবী। প্রতিদশ্বিতায় বিজয়ী পুত্র পাবে তক্ভ, 
বা সিংহাসন, আর বিজিতের ভাগ্যে তক্ত। বা ফাসীকাষ্ঠ। কঠিন পীড়ার 
সংবাদমাত্রই শাহ জ্ছানের পু্রচতুষ্টয়ের মধ্যে লড়াই আরম্ত হলো। 
হৃজা পালিয়ে গিয়ে আতুরক্ষার বিফল চেষ্টা করল। মুরাদ গোয়ালিয়র 
দুর্গে ধীরে ধারে মৃত্যুবরণ কয়ল। দারা আপন মুণ্ড উপহার দিয়ে বিজয়ী 
বীর ওয়জজেবকে নিক্ষণ্টক সিংহাসনে বসিয়ে গেলেন। ধর্মট্‌, শামুগড় ও 
দেওবই পরপর এই তিনটি যুদ্ধে পরাজিত এবং পলাযিত, অবশেষে আফগান 
জীবন খাঁ! দ্বারা উরঙগজে.ব-হস্তে সমপিত দায়াশিকোহ র প্রাণদণ্ড তিনি 
ছিলেন কাজীর বিচার সপ্মুখে রেখে। প্রাণদণ্ডই তার সমুচিত বিচার 
কারণ জার! বিধর্মীর ধর্ষে বিশ্বাসী এবং সেইজদ্যাই স্বধর্মত্যাগী মৃত্যুই তার 


৩১২ প্রস্থ সাকিতা পরিক্রম!| 


সবল্পতম প্রাপ্য । মৃত্যুর পূর্বে দারাকে দরিদ্রের মত ছিল্প বেশ পরিয়ে অত্যন্ত 
কুৎসিত কুদর্শন হস্তিনীপৃষ্ঠে বসিয়ে দিল্লীর রাজপথে পরিভ্রমণ করিয়ে 
দিল্লীবাসীকে আদর্শ বিচারে দণ্ডিতের তুর্দশ! দেখান হ'য়েছিল। সেদিন 
সহজ সহত্র দর্শকের চোখ দিয়ে নীরব অশ্রু গড়িয়েছিল; কিন্তু কেউ 
প্রতিবাদ করতে সাহসী হয়নি। “বুক চাপড়ে কেঁদেছিলও অনেকে। 
কয়েকনন ফকীর এবং কয়েকজন দরিদ্র দর্শক এই নির্ঘয় শোভাযাত্রার 
দিকে ইট ছুঁড়েও মেরেছিল. কিন্ত কারোও তরবারি কোশমুক্ত হ'য়ে দিল্লীর 
জনগণবল্লরভ রাজকুমারের এই অশোভন ঘাত্রাকে প্রতিহত করতে সাহস 
পায়নি ।”_-বলেছেন জনৈক মর্যাদাসম্পন্গ এক বিদেশী প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা | 
তিনি খা'তিমান ফরাসী চিকিৎসক সমসাময়িক মুঘল রাজদরবারের ইতিবু 
রচয়িতা চ180 401 138:0192, উত্তরাধিকারের সফল সংঘর্ষে যা অনিবাধ 
ছিল, 'ভাকে ন্বধর্মবিচাতিরূপ অপরাধের মুখোশ পরিয়ে সঙ্ঞান পাপের 
বার্থ আচ্ছাদন নির্মাণ করা ভ'যেছিল। 

দারাশিকোহ, হিন্দু-যুসলমান-গ্রীষ্টানে সমদর্শী ছিলেন। মহান্‌ 
আকবরের সার্থক উল্ুরাধিকারীর ছিন্নযুণ্ডের পবিন রন্তু সেদিন দিল্লীর 
বিচারগুহ কলুষিত করেছিল। এই কথা স্মরণ করেই বলছিলাম-_ উভয় 
সমুদ্রের সঙ্গম তীর্থ, মম" উল নহ-রয়ান গ্রন্থখানাই বিচারমুঢ ধর্মোন্মতদের 
ছিল আলল হাতিয়ার। দারাশিকোভ, যে ছিলেন হানিফী-শাখাড়ক্জ 
সমন্বয়বাদী সূফী । ধর্ধে ধর্মে বিরোধ নেই--এমন প্রচারককে মরতেই 
হবে। জ্ঞানি না তার বিদেহ আতা! বিচারকদের শয়তান সালে উপহাস 
করে উধ্র্ উঠেছিল কি না। হিক্রভাষার আদি অর্থ ্যোতনায় 5৪1), 
বা শয়তান অর্থ ভচ্ছে বিরদ্ধপক্ষাবজন্দী শু, ১111107-এর 1১8180189 
[4080-এর ভাষায় 
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শপ 


আল্লাহু, বিচার ক'রো শয়তান কে? আমি না এই বিচারকমগুলী ? 
দারা কি জানচ্চেন না, কথায় কথায় ধর্মশান্স বা শির'ত, দোহাই দিয়ে 
গেলেও হিন্দু যুললমান নিধিশেষে ভগ ধর্মবাজকরা চিরকালই শয়তান । 


দারাশিকোহ ৩১৩ 


ফ্লিভ্দী শানে দেখ! যায় শয়তান ঈশ্বরকে অস্বীকার ক'রে বসেছিল। তার 
উদ্দেশ্ট কার্যসিদ্ধি। 

দারাশিকোহ, হিন্দুমুসলিমে এবং তাদের .ধর্মশান্ত্রের মূল প্রতিগান্ে 
কোন বিরোধ দেখেননি | এইজন্ তার চিন্তাধারার রূপ দিয়েছিলেন 
তিনি তার বন্যত্বে লিখিত গ্রন্থে মজ ম' উল বহরয়ন্‌ যার অর্থ “উভয় 
সমুদ্রসঙ্গম' । উপযুক্ত উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা সে সত্যের প্রমাণ দেওয়ার 
চেষ্টা করব। দারাশিকোহ, দৃপ্তকণ্ে ঘোষণা করেছিলেন-_ হল্লবুদ্ধি 
্বারথান্্েধী অনুদার মোল্লাদের জন্যই যুগে যুগে দিব্যদর্শা মহ্থাপুরুষগণ 
নির্যাতিত হ'য়ে চলেছেন। তার কথার অনুবাদ চলে-_- 


'যদ্দি চাও তুমি সত্যস্থরূপ অন্তরে চেয়ে দেখো । 
আদিম মানবে ভূলপথে নেয় শয়তান মনে রেখো ।” 


পিতামাতার অনন্ন্থলত ন্রেহে বর্ধিত দারার জন্য দুঃখ হয়। জ্যেষ্টপুত্র 
দ্ারা। পিতার অন্যান্ত স্রেহভাজন বলেই ছুটি সৌভাগ্য তীর জীবনে 
ঘটেছিল। এক এক ক'রে বলছি। শাহান্শাহ, তার চারটি পুত্রকেই 
রাজপ্রতিনিধি শাসকরূপে চারদিকে প্রেরণ করলেন। সুজা গেলেন 
পূর্বভারতের বাজলাদেশে, ওরজজেব পেলেন দাক্ষিণাত্যের ভার, কনিষ্ঠ 
মোরাদ গেলেন গুজরাটে, আর সর্বজ্যেষ্ঠ দারা পেলেন পাঞ্জাবের কর্তৃত। 
কিন্তু দারা দূরে গেলেন না। নিজ প্রতিনিধি দিয়ে পাঞ্জাব শাসন ক'রে 
চললেন। প্রতিনিধির প্রতিনিধিত্ব পিতৃদেব অনুমোদন করলেন। জ্যেষ্ঠ 
পুত্র সর্বদাই পিতার কাছে। কালিদাসের আঁকা মেঘদূতের এক ছবির 
কথা মনে হুয়। এ যেন দেবগিরিতে মহেশ্বরের সন্নিহিত কুমার কার্তিকৈয় ! 
'দারাশিকো"হ, পিতৃপ্রদত্ত নামের তাৎপর্য ছিল-_দারিযুসের মত, স্থন্দর। 
দারিযুস ছিলেন প্রাচীন ইরানের হখামনীশীয় বংশের দিগ বিজয়ী অনিন্দয- 
কান্তি সম্াটু। “দারাশিকোহ, নামের মধ্যে বু কল্পনা ও সত্যের ধৃপছায়। 
ছিল। সুন্দর, স্থগঠিত দেহ, অপূর্ব লাবণো উদ্ভাসিত ; বৃযন্থন্ধ উন্নত শির 
দার! সত্যই ছিলেন দর্শকের নয়নানন্দ। মুক্তে! এবং হীরক খচিত পোশাকে 
সজ্জিত হ'য়ে তিনি দরবারে বসতেন । তার শিরন্ত্রাণ থেকে রক্তবর্ণ অত্যন্ত 
উদ্বল একখণ্ড পদ্মরাগ লাল আলোর প্রভামগ্ডল স্থ্টি করতো! ৷ মন্ুর 


১১৪ পারস্য সাহিত্য পরিক্রমা! 


সিংহালনের পাশেই পৃথক একটি আসন তিনি গ্রহণ করতেন। মুস্থল 
প্রবারে সম্রাট ভিন্ন জন্যের কোন আসনে বস! নিয়ম ছিল ন1। প্রতিনিধি 
দিয়ে পাঞ্জাব শাসন এবং তক্ত-এ-তাউসের পাশেই আসনে উপবেশন-_ 
এই দুইটি বিরল সৌভাগ্য দারাশিকোহ ভোগ ক'রেছিলেন। অপর তিন 
পুত্রের ঈর্যা-ভাজন হওয়ার এটিও বোধ হয় এক কারণ। 
দ্বারাশিকোহ, শক্তির কাছে মাথা নত না ক'রে সত্যের পায়ে 
আত্মসমর্পণ ক'রেছিলেন। আমি রাজনীতির কথায় এ প্রসঙ্গ টানছি না। 
দারার সত্যদর্শন সার্থক হয়েছিল সবধর্ষের মূল অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে। 
সেদিকে তিনি অপক্ষপাত আত্ম-জিজ্ঞাস্্ এবং উদ্বার-দর্শন দাশনিক। 
পিতামহ জহাঙ্গীর সর্বধর্মের কথা মন দিয়ে শুনেও নৈঠিক মুসলমান । 
এতিহাসিক ঢ২৪ক্গ117500. বলেন, কোন সময় তিনি ঈশাই ধর্মের দিকে 
একটু বেশি ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু জেম্ুইট্‌ ধর্মযাজকদের ভুল ভাঙ্গতে 
দেরী হলো না। তার লোকায়ত আচার-সর্বন্ব হিন্দুধর্মের প্রতি বরঞ্চ 
ঘুণাই ছিল বেশি। কিন্তু পৌত্র দারার ক্ষেত্রে ঘটনার গতি অনৃষটপূর্ 
আবতিত গতি নিয়েছিল। আকবরের হিন্দুমুসলিম সমদর্শনের ভিত্তি 
রাজনীতিক। দারার সমদর্শন বিপুল অধ্যয়ন এবং পরিশীলিত বিচার- 
বুদ্ধির ফল। অবস্থা অনুকূলও ছিল। একটি ব্রাহ্মণ সন্তান, প্রায় 
দিগ বিজয়ী হওয়ার উপযুক্ত, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ ঘটনাচক্রে দারার 
ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেন, এবং তার পথপ্রদর্শক হ'লেন। শাহজহান তাঁকে 
পুত্রস্সেহে লালিত করেছিলেন । তিনি সেই স্নেহ উচ্ছুসিত ক'রে 
দিয়েছিলেন আনফ খাঁর (জহাঙ্গীরের উজীর-এ-আজ.ম ) জীবনবুত্ত 
লিখে। গ্রন্থখানার নাম “আসফ-বিলাসঃ”। পণ্ডিতরাজ নলতেন-_- 
“দিল্লীবল্লভপাণি পল্লবতলে নীতং নবীনং বয়ঠ__ আমার তরুণ জীবন 
কাটিয়েছি দিল্লীশ্বরের সিদ্ধি করতলে। ইনি রসগঙ্গাধর নামে সর্বতন্ত্র 
স্বতন্ত্র এক অলঙ্কার শ্রন্থ রচয়িতা । হিন্দু ব্রাহ্মণের! বিশেষতঃ দক্ষিণীরা 
তাকে যবনসংসর্গ-দুষ্ট বলে দ্বণা করতেন। যে বংশে বৈয়াকরণ 
ভট্োজিদীক্ষিত, দার্শনিক এবং আলঙ্কারিক অপপয়দীক্ষিত সেই 
দীক্ষিতকুলের সঙ্গে তার অহি নকুলসম্বন্ধ। এই যেখানে অবস্থা সেখানে 
অতব্বঙ্ঞ্ক বৈদেশিক লেখকরা বলবেন দারা উপনিষত-এর অংশবিশেষ 


দারাশিকোহ, ৩১৫ 


পড়েছিলেন- একথ| অজ্ঞানপ্রসূত এবং অশ্রদ্ধেয়। দারা মনে হয় 
উপনিষত না! ঝলে উপনিষতই বলতেন। দক্ষিণী বিশুযদ্ধ মূর্ধণ্য ধ্বনি 
তিনি অবগত ছিলেন। যুসলিমশান্দ্রের এবং হিন্দু দর্শন ও পুরাণশান্ত্ে 
ফ্কারার ব্যুৎ্পন্তি কদাচ উপেক্ষণীয় দিল না। তিনি অসি-নিস্পান্য ও 
মসী-উতপাস্ঠ বন্তগুলির প্রতি সমানই উৎসাহী ছিলেন। সংঘত মনের 
নিয়ম ও নিষ্ঠার ফল তার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ “মজমা” উল-বহ-রাফন্ঞ, যার অর্থ- 
“উভয় সমুদ্রলঙ্গম”-_ইসলাম ও সনাতন হিন্দুধর্মের শুঁভ সম্মেলন । 
আকারে ক্ষুদ্র হলেও তিনি এই মহাগ্রন্থ দুটি ধর্মের চিন্তাধারার সমতা! 
নিপুণভাবে বিশ্লেষগ করেছেন। তিনি দেখেছেন সি আর স্ৃষ্টিতত্বই 
ছুটি ধর্মে প্রধান বিষয়। দারাশিকোহ, আলোচনায় গ্রহণ ক'রেছেন__ 


পাখির স্থির মৌল উপাদানসমুহ ( আগ'নাসীর )। 
ইন্দ্রিয় গ্রাম (ভ.ববাস )। ভক্তি পরিশীলন ( আশঘণান )। 
ঈশ্বর মহিমা (সি.ফা-ই-আল্লাহ তা আলা )। 
আত্মা (রূহ. )। মরুত (বাদ)। চত্ুভূবিন (আপরালিম্‌- 
ই-অরবা+ )। 
শন্দ বা ধ্বনি ( অরাজ.)। জ্যোতি বা তেজ (নূর)। 
ভগবন্দর্শন ( রয় )। ইঈশ-নামাবলী ( অস্মা-ই-আল্লাহ,)। 
মহাপৌকষ বা সন্ত চরিত (নুবুরবাত, র রিলায়ৎ )। 
সাধুজ্যঘুক্জি (তৌহীদ)। ব্রহ্ষাণ্ড বা মহা বিশ্ব। 
আকাশ বা শুন্যলোক ( আসমান্‌ )। মৃত উপাদ্দান (জ.মীন্‌) 
পাপপুণ্যের শেষ বিচার (কিয়ামত )। যুক্তি বা নির্বাণ ॥ 
এইসব আলোচনায় দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই তিনি ছুটি সাগরের 
তরজ মিলিয়ে দিতে সম হয়েছেন। এ তার কৃতিত্বের অসাধারণ 
পরিচয়। দারা কাদেরী সম্প্রদায়ভূত্ত সৃফী ছিলেন। সুফী দারা বলছেন__ 
রুংদার আর রংহীন সব একাকার হয় তাতে। 
দূর আর ওই নিকট যা কিছু মিলে যায় এক সাথে॥ 
তার তুলনা নেই, তিনি ভুবনমোহন, তিনি সর্ববিষয়ে নিকপম। এ 
ছুটি চোখ তাকে দেখতে পায় না, কিন্তু তিনিই চক্ষুকে জ্যোতির্য় 


৩১৬ পারস্য সাহিত্য পরিক্রম! 


করেন-_তাই চোখ সব দেখে। এতো! কেনোপনিষদের সেই অবিস্মরণীয় 
বাণী-__বচ্চক্ষুা ন পশ্ঠাতি, যেন চক্ষংবি পশ্ঠাতি। 

এইসব উপলব্ধ সত্যের কাছে আত্মসমর্পণই তার পার্থিব জীবনে 
নিষ্ঠঠর পরিণতি ঘটিয়েছিল। বিচারে তার শিরচ্ছেদ, কারণ? দারা 
কাফের। কিন্ত তিনি তো একা নন। সত্যযোদ্ধারা এমন ক'রেই যুগে 
যুগে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে এসেছে। মনসূর ক্রুশ-বিদ্ধ হলেন ? স্থৃহ রারর্দীকে 
ঘাতকের অস্ত্রে প্রাণ দিতে হ'লো। সরমাদও নিষ্কৃতি পেলেন না। 

দারাশিকোহ তার মহামিলন গ্রন্থে দৃপ্তকণ্টে ঘোষণা করলেন-__ 
তোমরা যাঁকে দীন বা একমাত্র ধর্ম বল, দেখছো! না, তারই পাশে 
রয়েছে তোমাদের বিচারে ভ্রান্তধর্ম কুফর্। কিন্তু ওরা একই সঙ্গে ছুটে 
চলেছে একই দিকে । খোদার ভূবনমোহন মুখের দুই দিকে শোভমান 
ছুটি কেশগুচ্ছ (জু.ল্ফ) ওরা । মনে রেখো ওদের দ্বারা কিন্তু তার 
জ্যোতিময় মুখ ঢাকা পড়ে না! 


ত্রাহার মুখের উল প্রতায় দীপ্ত ভুবন চলিছে ঠিক £ 

সকল শান্সু বলে সেই কথা, নেই তার কিছু অপর দিক। 
ইসলাম আর হিন্দু কুফর যুগ্যাবেণীতে তাহার নুখ। 

তারা আছে তার পার্খে লালিত, ওতে ঢাকে নাকো তাহার মুখ। 


এইবার দারাশিকোহ র ধর্মজগতে উদার দর্শনের কিছু পরিচয় দিতে চাই। 
এই প্রসঙ্গে বোঝা যাবে কি নির্ভীকভাবে তিনি অনুষ্ঠানসর্বস্থ 
গতানুগতিক আচরণগুলির নিন্দা করেছেন। তিনি যা” বলেছেন তাতে 
বোঝা যায়, পড়ার চেয়ে জানা ভালো, জানার চেয়ে ভাল উপলব্ধি 
এবং তার অনুকূল অনুষ্ঠান। 

জিগণ্ ভুলিয়ো৷ এক প্রেমে শুধু, সত্যের নেই ভূল। 

শাখা-প্রশাখায় ভ্রমণের শেষে নিশ্চয় পাবে মূল ॥? 

'্কানযোগী যারা! অভিনব ধ্যানে মশগুল দিবা নিশা। 

দিবা প্রেরণা সন্ধান দেয় বিরোধ-বিহীন দিশা ॥” 

“তিনি এক' এই বাণী শুনে শুনে সত্য জাগে না বুকে। 

“আহা কি মিষ্টি” প্রচারিলে কভু মিষ্টি ওঠে না যুখে ॥ 


নারাশিকোহ ৩১৭ 


“মর্মের কথ! উঘারিয়া! বলে ধর্মনায়ক যার!। 
অঙ্ধতত্ত বিচারবিষ্বীন ঘুরে ঘুরে শুধু সারা ॥ 
পঞ্যযাজ খায় আপন শিকার পরিহার করে তুচ্ছ। 
নফ্টোচ্ছিম্টে তুষ্ট শৃগাল উন্নত করে পুচছ ॥" 
“কাটা তুলে রচে ফুলের বাগান জ্কানীগুণী মহাজন। 
মহ্াপুরুষের সঙ্গ সেবায় লভিবে পরম ধন ॥ 
“একটি প্রদীপে আধার পালায় চলে আলোকের স্নান। 
শতদীপ ত্বলে সেই শিখ! হতে মূল জ্যোতি অয়ান ॥ 
মরমিয়। জানে মরণতত্ব, সেথা নাই কোন দুখ । 

(সে যে) চিস্তামু্তর মনের দুয়ার, জাগে শুধু মহা সখ ॥ 
প্রাণ ছেড়ে দেয় দেহের বাঁধন কে বলে সে পৰীশান্* ? 
নির্মোক-ভেদে ভুজঙ্গে দেখ, নব বলে বলীয়ান্‌ ॥ 


জে.বউন্নিসা 


বাদশাহ আলমগীরের পঞ্চকম্যার মধ্যে তিনটি ছিলেন সঙ্ভোদরা । প্রধানা 
বেগম দিলরস বানুর গর্ভসম্ভুতা তিন কন্যার মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠটা ছিলেন 
জে.বউন্নিসা। ইনি ছিলেন চিরকুমারী। প্রথম জীবনে অন্দর মহলের 
সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল ভার। পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা যায়, জে.ব একজন 
বিখ্যাত লিপি-বিশারদ, অক্ষরের কারুকার্ষে তিনি লর্ষপ্রতিষ্ঠা। তীর 
একটি গ্রন্থাগারও ছিল। তিনি সেখানে নিবিষ্টমনে অধ্যয়ন করতেন। 
নিয়মিত সময় কোরান শরীফের ভাম্ু রচনা! করাও তার অভ্যন্ত কর্ধ 
ছিল। একে তিনি অসামান্া সুন্দরী তাতে আবার প্রতিশ্রুত কুমারী । 
এ অবস্থায় জে.বউন্লিসাকে ঘিরে মানুষের মনে কল্পনার ধৃপছায়া সে 
যুগেই রচিত হ'য়ে চলেছিল। কিন্তু মৃদৃগুপ্রন কখনো স্পষ্ট কথায় 
প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি ; কারণ বাদশাহ ওরঙজে.ব সশরীরে 
বিষ্কমান। মুঘল-বিভীষিক! তশ্মরেখাকারে সীম! টানলেও সেই বিলীন 


* পর্বীশানজ্ধ্বংস বা অতান্ত বিনাশ 
৩১৮ পারস্য সাহিত্য পরিক্রম! 


মহিমার যুগে--বিগত শতাব্দীতে (১৯শ শতক ) লক্ষৌ অঞ্চলের উদ 
সাহিত্যিকন্না সেই পুরণো। কল্পনাকে আবার পাখা মেলে ওড়ার সাহাষ্য 
করে দেন। সেই কণুতিকলুষ পথে এক বিদেশিনীও সারা পৃথিবীতে 
শাহজা'দীর ন্দিগ্ধ চরিত্র-কথা বিশে ছড়িয়ে দেওয়ার স্থযোগ কৰে 
দেন। এর নাম 'ড686 73:০০৮+। তার গ্রন্থ 401&0 01 790 077188, 
বা জে.বউন্নিসার কবিভাবলীতে কে.বের প্রণয়-কাহিনী বিবৃত করা! 
আছে। কৌতুহলী পাঠকবৃন্দকে জে-বউন্নিসার অমূলক প্রণয়-কাহিনীর 
কিছুটা অংশ উপহার দিতে হবে। 

(১) ১৬৬২ সালে ওরঙ্গজে.ব পীডিত। তিনি হাওয়া বদলে করতে 
লাহোরে যান। লাহোরের শাসনকর্তা ছিলেন ওুরঙগজে.বের উজীর পুত্র 
আকিল খঁ। আকিল খাঁর রূপ ছিল, যৌবন ছিল, কবিত্ব ছিল। 
জে.-বউন্নিসাও এইসব গুণের অধিকারিণী। তিনি জে.বকে একদিন ছাদে 
দেখে এক বার্তা পাঠালেন__ 

প্রাসাদ শিখরে আমার স্বপ্ন-প্রতিমা খাঁব-এ-স.নম্‌ রক্তিম আভায় 
ফুটে উঠেছে । জেবৰ সে চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন_-“বিনয়, অনুনয়, 
জবরদস্তি, স্র্ণমুদ্রা কোন কিছুতেই এ ন্বর্ণপ্রতিমা কেনা যাবে না।, 
মনে হয়, আকিল খাঁর আকিল একটা বড় রকমের চোট খেয়েছিল। 
জে'বের চিঠির শেষে শেখ সা'দীর উপদেশ মালার একটু অংশও 
উদ্ধৃত ছিল। 

“চেরা কারী কুনদ্‌ আ'কল কেহ, বাজ. আমীদ্‌ পাঁশীমানী” মানুষের 
বুদ্ধি এমন কাজ করবে কেন, যাতে পরে মনস্তাপ আমে। এটা মৃদু 
তিরক্কার। আমরা মনে করি, আকিল খাঁর এ আক্কেল ছিল না কি যে, 
সে উজীর পুত্র, রাজপুত্র নয়; গুরঙগজেবের খাঁচায় সিংহগুলো নিজাঁব 
হয়ে ছিল না, এ কথাও ভাবা উচিত ছিল। 

(২) জে.বকে নিয়ে আর এক আকিল খাঁর প্রেম কাহিনী আছে। 
এর পূর্ব নাম ছিল মীর আসকরাী। এর জন্মস্থান ছিল ইরানের 'খাফ' 
নগর। এই আকিল খা খাফী ওরঙ্গজেবের অধীন এক কর্মচারী ছিলেন। 
ইতিহাসে আছে, তিনি ওুরক্লজেবের অশ্বারোহী পার্খচর বা 'জিলোদার, 
ছিলেন। এই আকিল খাঁও ছিলেন শ'য়ের বা কবি। তার ছল্সনাম 


জে.বউগ্নিসা ৩১৯ 


বা তখলুস্‌ ছিল 'রাজটী” যার অর্থ “লদাতুষ্”। এই প্রেমেও পদাধিকারের 
প্রশ্ন ওঠে, সে ষে সামান্য 'জিলোদার'। তা না মানলেও বয়সের কথাটা 
মনে করতে হয়। ইনি ছিলেন জে.বউদ্লিসা থেকে চল্লিশ বছরের বড়। 

(৩) এইবার গল্লে আসছেন খাটি ইরানী রাজকুমার--নাম জানা যায় 
আ/ তবে বলা আছে ইরানের বহু মন বংশের কুমার । এই বংশ কিছুদিন 
ইরানে রাজত্ করেছে। এই বহমনী রাজকুমার দিল্লী এসে শাহজাদী 
জে.বউন্নিসার কথা গুনে প্রেমে দীরানা হয়ে গেলেন। ইনিও কবি। 
তিনি গোপনে মনের বাসনা জে.বকে জানালেন । 


'তুরা আয়ে মাহ জবীন বে পরদা দীদন 
আরজ . দারম্‌। 
জমালত হা-এ-হুসনত,রা রশীদন্‌ 
আরজ.. দারম্‌। 


ওগো চন্দ্রনিভাননে ! তোমাকে অনবগুন্ঠিত দেখব-_এই আমার প্রার্থনা। 
তোমার সৌন্দধের এশ্বর্ষভাগ্ারে পৌছতে দাও--এই আমার একান্ত 
প্রার্থন!। 

এ কাহিনীরও মূলোচ্ছেদ অত্যন্ত সহক্তে হয়। তখন শাহ আববাস 
ইরান-অধিপতি। তিনি বহমন বংশের নন। আর এক কথা, শাহ, 
আববাসের সঙ্গে উরগজেবের তখন ভীষণ শত্রুতা চলেছে। পুত্র আকবর 
পালিয়ে ইরানের শাহী শশুর বাড়ী আশ্রয় করেছেন । আর শাহ আববাস 
কঠিনতম ভাষায় ওরঙ্গজেবকে ভতসনা ক'রে চলেছেন-_-“আন খিলাফত, 
মা রে! পেদরগীরী-রা আলমগীরী নাম্‌ নেহাদন্‌ রো অজ. কুশতন্-এ- 
বেরাদরান্‌ খাতিরজমা করদাহ.***-- তুমি ওুরঙগজেব খিলাফতের অধীন 
এই বিস্তীর্ণ পৈতৃক সাম্রাজাটাকে আলমগীরীতে পরিণত ক'রেছ। 
ভাইদের হত্যা ক'রে ক'রে, এখন খুব খাতিরজমা হ'য়ে বসেছ--*""* 
সাবধান ! প্রয়োজন হলে ইরান ভারতে অভিযান চালাবে ।”- সেই 
দেশের যুবরাক্ত দিল্লীতে আসবে শাহজাদীর সঙ্গে প্রেম করতে! 
রামচন্দ্র! 

কোন ব্রাহ্মণ সন্তানের প্রতি জে.ব উন্লিসার মনটা কিছুদিনের জন্থয 


১৯৩ পারস্য সাহিতা পরিক্রম! 


কোমল হ'য়েছিল মনে হয়। শাহ জা.নীর পক্ষে বা অসম্ভব, ওরজজেব ঢুহিভার 
পক্ষে বা একান্ত অসস্তব_সেই অসম্ভবে অগ্রলর হওয়া শ্বপ্নেরও সাধ্য নয়। 
কিন্তু ব্রাহ্মণ কুমার কেবলই প্রার্থন৷ জানিয়েছে_-তারও মনের কথ। 
“প্রার্থয়ে ওই আজর্‌দারম্‌। বংশ মর্যাদা, প্রতিশ্রুত চিরকৌমার্য, সমাজ, 
সর্বোপরি বিধর্ম-বিদ্বেধী পিতৃচরিত্র সম্মুখে রেখে জে-ব এক পাও অগ্রসর 
হতে পারেনি। শুধু একটুমাত্র চোখে দেখার প্রার্থনাও পৃরণ কর! সম্ভব 
হয়নি। তিনি ব্রাহ্ধণের প্রার্থনার উত্তরে সঘীমুখে জানিয়েছিলেন__ 
কবিতারই মধ্য দিয়ে।__ 


বুলবুল অজ-গুল বগুজ.রদ চু দরচ মন্‌ বীনদ্‌ ম'রা। 
বুৎপরস্তী কেহ কুনদ্‌ গর বরহমন্‌ বীনদ্‌ মরা ॥ 

দর সুখুন্‌ মখফী শুদম্‌ মানিন্দ-এ-বু দর বর্গ-এ-গুল্‌। 
হর কেহ. দীদন্‌ মেল দারদ, দর স্ুখুন বীনদ্‌ মরা ॥ 


জে.ব উন্নিসার কবি নাম ছিল “মখফী* যার মানে গুপ্ত । এই কবিতায় 
মহীয়সী মহিলাকবি প্রণয়ীর কাছে তার গুগু হৃদয় উদ্ঘাটিত ক'রে 
দিয়েছেন। কবিতার কথায় কথায় সংযম এবং শালীনতা । এই কবিতার 
স্তরে স্তরে এক বিশুদ্ধ ভাবময় প্রেম (721869019 1056 ) বিকশিত হয়ে 
উঠেছে। যে প্রেমের সঙ্গে দেহের কোন সম্বন্ধ নেই, থাকতে পারে না, 
সে অনঙ্গ প্রেমে সবই সম্ভব। তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি কবি, তুমি রসিক, তুমি 
রসচ্ভ। আশা করি, তুমি অনঙ্গ প্রেমের তত্বটায় ভুল করবে না। ফুলের 
পাপড়িতে স্গন্ধের মত আমি তো কবিতার ছত্রে ছত্রে আমাকেই সাজিয়ে 
রেখেছি। ব্রাহ্মণ তুমি তুলে নাও-_ 


বুলবুল যদি দেখে মোরে হায় 
চকিত চমকে সেও চলে যায় 

_ সঙ্গীত করি ভগ্ন। 
মুতি পুজারী ব্রাহ্ধণে কবে 
দেখিয়া আমারে কোন ফল হবে? 

নিচ্ষল ধ্যানে মগ্ন! 
জে.বউন্নিসা ৩২১ 
ব.বি./পারস্ত সাহিত্য।৫৬-২১ 


গন্ধ লুকায় ফুলের মাঝারে, 
আমি আছি মোর কাব্য বিথারে 
সে কথ! কি গেছ ভুলে? 
সেই শব্যায় উছলে হৃদয় 
যা” কিছু আমার প্রাণ-মনময়, 
দেই শেজ থেকে ওগো ব্রাহ্মণ 
আমাকে লইও তুলে। 


জে.বউল্নিসার মানসলোকের শুন্যতা! তাকে মাঝে মাঝে পীড়িত ক'রে 
তুলতে || জলপ্রপাতের নীচে-বয়ে-যাওয়ার আর্তনাদ শুনে তিনি বলছেন__ 


“জলপ্রপাত ! তুমি দুঃখবেদনার মুখর শোতে কেবলই নীচে 
বয়ে চলেছ। .কার জন্য এই দুঃখের নিন্নাভিসার ? 
সেকি তোমার ললাট লিপি? 
বুঝি তোমার অব্যক্ত ছুঃখ আমারি মত, যার তীব্র 
অনুভূতি আছে, কিন্ত কথায় প্রকাশ নেই। 
প্রকাশ শুধু ক্রন্দনে । 
আমরা জে.বের মধ্যে দার্শনিকম্থলভ ধ্যানসমাধিতে যেমন বিস্মিত হই, 
তেমনি বিপ্মিত হই তার রচনার মধ্যে শাণিত বুদ্ধির বাক্চাতুর্য দেখে। 
ইংরেজীতে একে বলে “5৮; । কথার পিঠে কথা ছুঁড়ে দিতে শাহ জাদী 
অদ্ভিতীয়। কেউ কিছু বলে রেহাই পায় না। যোগ্য উত্তর যেন তার 
ঠোটে তৈরী হ'য়েই আছে।-- 
পরিচারিকা বলে-_শাহজাদী ! তোমার সুন্দর চীনে-আয়নাটা আজ 
ভেঙ্গে গেল। উত্তর হ'লো-_-ভালই হ'লো, রূপের অহঙ্কারের মাধ্যমটাই 
গেছে, নিজেকে দেখে আর দেমাক আসবে না। 
কেউ বললে হা শাহজবাদী। কালো! ধলোতে মেশান যুক্তো কখনো 
দেখেছ ? উত্তর হ'লো- হা দেখেছি, কাজল পরা চোখে যখন সুন্দরী কাদে, 
তখন দেখেছি! 
জে-বউদ্লিসার তখললুদ, বা কবিনাম “মখ.ফী'কে আমি “গোপী” বলতে 
চাই । গোপীরা মানুষ নয়-_“গোপ্যন্ত শ্রন্তয়ো। জ্রেয়া স্বাবশ্যা গোপকন্যকা। 


২২ পারস্য সাহিতা পরিক্রমা 


দেবকম্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মনুষ্যাঃ কথঞ্চন।” এঁতরেয় আরগ্যকে স্াবস্যা 
অর্থ_ চিন্তায়, ভাবনায়, কর্মে সর্বদা স্বাধীন। সে পরাধীনতার শৃঙ্ঘল পরে 
না; নিষ্ষলঙ্ক, নি্ধলুষ দেবকম্যার মত শুচিশুভ্র গোপী মখফী শাহজ-াদী 
জে.বকে কলঙ্কের কালিম। দেওয়া অত্যন্ত ছুঃসাহসের কার্ষয। জন্মদাতা 
উরলজেব ও দিলরসবানু। 

পার্ধিব কার্ষকারণে তার জন্ম হ'লেও তার চরিত্রে অপাধিব গুণগরিম। 
ছিল। ব্রবালার মতই তিনি ছিলেন-_পূর্ণরসা, রসপীযূষধামা, রসতরঙজগিনী, 
ললিতা, ললিতযৌবন! ; কিন্ত অপাথিব প্রেনে মুদ্ধা। কোরানশরীফ ছিল 
তার নিত্য সহচর। 


হাতিফ এস ফহানী 


আমর! ইতিপূর্বে একাধিক প্রসঙ্গে ইরানে ভারতে কবিবুন্দ নিয়ে মেশা- 
মেশির কথা বলে এসেছি। মুঘলযুগের সমৃদ্ধযুগে ভারত ইরানী কবিদের 
আকর্ষণ করে এনেছিল। ইরানে সে যুগে ঘটেছিল কাব্যোত্সাহে শোচনীয় 
মান্দ্যদশা। কিন্তু এ দৈন্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মুদ্খলযুগের অধঃপতন 
ঘটলে ওরঙ্গজেবের জীবদ্দশাতেই। বলা বাহুল্য, তখন থেকেই কবিদের 
ভারত-অভিসার স্তব্ধ ; সে যুগ ইরানী শাহদের ভারত-অভিযানের যুগ। 
এমন একটি যুগের কবি হাতিফ এস্‌.ফহানী। তার পুরো নাম ছিল 
সৈয়দ মোহম্মদ হাতিফ। হাতিফের জন্মস্থান এস্‌.ফহান, মৃত্যু ঘটেছিল 
তেহরান ও এস্‌.ফহানের মধ্যবর্তী একটি শহরে নাম কোম-_শিয়াদের 
পবিত্র তীর্থ। মৃত্যুকাল ১৭৮৩ সাল। ইরানের, তখন এশর্য ও সমৃদ্ধির 
কাল। নাদিরশাহ আফগানীস্থানকে ভারত থেকে কেড়ে নিয়েছেন। 
তার নিষ্ঠর আক্রমণে এবং নৃশংস নরহত্যায় দিল্লী প্রায় শ্মশানে পরিণত । 
এর কিছুকাল পরেই আহ মদশাহ. আবদালীর পর পর কয়েকটি ভারত 
অভিযান। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মুঘল ও মারাঠাশক্তি একই সঙ্গে 
বিধবস্ত। তখন কবিদের দিল্লী থেকে পালাবার পাল! শুরু হ'য়েছে। 


হাতিফ এস্‌.ফহানী ৩২৩ 


এমন একমুগে অঞ্টা্শ শতাব্দীর মধ্যভাগে হাতিক তার সুমধুর কাব্য. 
গানে ইরানকে মাতিয়ে তুলেছেন। তার দক্ষতা ছিল বিবিধ কাব্যরূপে । 
কিতা, ঘ.জল, কলপদা, রুবায়ি-_তিনি কাব্যবন্ধের নানারূপ প্রদক্ষিণ 
ক'য়েছেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তিনি তার তরজী*বন্দ কৰিতা- 
সমূহে চিরল্মরণীয় হয়ে আছেন এই জাতীয় কবিতার বিশেষত্ব হচ্ছে__ 
একই অন্যাশব্দ বার বার ঘুরে ফিরে এসে এ শব্দসংগ্রিষ্ট বাক্যাংশের 
গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলে এবং তাতে প্রবহমান জলকআ্রোতের ভ্রমির মত এক 
প্রকার শাব্দিক আবর্তের স্যরি হয়। শুধু স্বদেশ ইরান নয়-_তরজী” ব্ন্দ 
কবির যশোরাশিকে বিদেশেও ছড়িয়ে দিয়েছিল। আমরা কবি হাতিফের 
আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচয় তার তরজী*বন্দে উদ্ধীত ক'রে দিচ্ছি। হাতিফ 
ছিলেন “সূফী দর্শনে বিশ্বাসী । অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সূক্মন দর্শনকে 
ইন্জিয়গোচর ক'রে তোলা অসম্ভব। তথাপি দার্শনিকরা বলেন অনুভব 
করতে চাইলে অতীন্দ্রিয়কেও ইন্দ্রিয়ার্থে পর্যবসিত করা যায়। কারবার 
চলে তখন অন্তঃকরণে। ক্রিয়া সাধনের প্রকৃষ্ট সাধক যে, সেই তো 
ব্যাকরণ শান্স্েও করণ। কানের ভিতরের কান, চোখের ভিতরের চোখ, 
এই ক্রমে অন্তরিন্দ্িয়রা কাজ ক'রে চলে। নৈয়ায়িকর! সব বিষয়টাকে 
“মানসপ্রত্যক্ষ' ব'লে স্বীকার ক'রেছেন। হাতিফের সাধ্যসাধন তত্ব সৃন্মন 
পন্থায় চলে__ 


চশম্এ-দিল বাজ. কুন কি জান্‌ বীনী। 
আন্‌ চি নাদীদনীত্ত, আন্‌ বীনী ॥ 

গর ব-ইক,লীম্ই ই'শক্. রূ আরী। 

হম আফ লাক্‌. গুলিস্তান বীনী ॥ 

আন্‌ চি ন-শুনীদহ গৃশ, আন্‌ শুনরী । 

রো আন্‌ চি নাদীদহ, চশ.ম্‌ আন্‌ বীনী ॥ 
তা বজায়ি রসান্দ্ত কি য়কী। 

জুজ. জহান্‌ বো জহানিয়ান্‌ বীনী ॥ 

বা য়কী ইশক, বরজী. অজ. দিল্‌ বো জান্‌। 
তা বঅ'়দ্ু-ল-য়কীন্‌ অশয়ান্‌ বীনী ॥ 


নি " পারস্য সাহিত্য পরিক্রমা 


কি য়কী হস্ত বো হীচ, শী্ত জুজ. উ। 
রহ.দন্ত লা আল্লা ইল্লা হু॥ 

_ 'অবাঙমনসোগোচরঠ-_মিথ্যা কথা। 
আত্মাও গ্োচর হয় অস্তরের চোখ খুলে গেলে। 
এর নাম অদৃশ্য দর্শন। প্রেমে হয় অসাধ্যসাধন। 
থণ্ড, ছিন্ন, বিকৃত জগত মুহুর্তে সুন্দর হয় 
গোলাপের গন্ধ-সৃষমায়। 

বাহিরের চক্ষুকর্ণ সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র সীমানায়। 

অন্তরের করণ-কারণে যবে ঘটে 
বিচিত্র দর্শন, বহুরূপ এক হয়ে যায় 
অতীন্দ্িয় অনুভব বশে। 
বন নিয়ে খেলা শুধু অর্থহীন শক্তি অপচয়। 
একের আনন্দরসে মনত যেই জন, 
সেই জন জানে শুধু অপাথিৰ প্রেমের স্বরূপ । 
সেই এক আছে। তিনি ছাড়া আর কেহ নাই। 
আছে এক মহ'তে1 মহীয়ান্। অন্য সব শন্যগর্ভ। 
দরুহদ ভু ল৷ আল্লা ইল্লাহু।” 


এই অবস্থায় ভাবোল্লাসের তনম্ময়তায় শ্রীমতী রাধার হৃদয়ে কৃষ্ণ শুধু 
ধর দিয়েছিলেন তাই নয়, প্রাপ্তির আনন্দে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। প্রেম 
যেখানে জাগ্রত প্রহরী হয়ে থাকে, সেখান থেকে তার পালাবার 
উপায় নেই। 


“হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল 
প্রেম প্রহরী রহু জাগি।” -গোবিন্দদাস। 


অপর একটি তরজী'বন্দের সংক্ষিপ্ত অংশের পরিচয় অনুবাদের মধ্য দিয়ে 
দিতে চেষ্টা করি। সর্বদা স্মরণযোগ্য, হাতিফ সর্ধধর্মের মূল অনুসন্ধান 
করেন এবং সেখানে কোন বিরোধ তার দৃষ্টিগোচর হয় না! 

গীর্জার ঘরে শুধাই তাহারে একথ! বোঝাতে পার ? 

ঈশাই সেবিকা ! তিনে মিলে এক মগজে ঢুকিবে কারো? 


হাতিফ এস্.ফহানী ৩২৫ 


ঞ পিতা ও পুত্র দেবদূত আর, তিন কভু এক হয়? 
গণিতের ভুল' শাস্ত্র গ্রমাণ, ভুল হ'য়ে সদা রয়। 
বলে সথী হেসে, রসিক শেখর! একথ! বোঝ না কেন? 
প্রিয়তম মুখ দর্পণিত্রয়ে বিশ্বিত হয় যেন। 
এমন সময় উপাসনা ঘরে ঘণ্টা বাজিয়া ওঠে। 
কানে কানে বলে তিনে এক হওয়া বিরোধ নেইকো মোটে 
আছে এক শুধু, বু ভুল কথা, শরিক তাহার নাই। 
“লাশরিক" বাণী মনে মনে জানি, তবু কেন ভূলে যাই? 


চন্দরভন্‌ বরহুমন্‌ 


সম্রাট শাহজহানের জ্যোষ্টপুত্র “দারাশিকোহত_ইতিহাসের এক 
অবিস্মরণীয় চরিত্র। ছুই মহাসমুদ্রের পবিত্র সঙ্গমের মধ্য দিয়ে হিন্দু 
মুসলমানের মহামিলনের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। ওরঙগজে-বের নিষ্ঠ,র 
বিচার সে ্বপ্নী সার্থক হতে দেয়নি । দারাশিকোহ র অত্যন্ত প্রিয় বান্ধব 
এবং একান্ত মচিব ছিলেন-__চন্দরভন্‌ বরহমন্। তিনি ব্রা্ধণ এবং নাম 
ছিল চন্দ্রভান্ু। চন্দ্রভানু কবিতার মধ্য দিয়ে জগৎ ও জীবনের রহস্য 
উদ্ঘাটন ক'রেছেন। রাজসভার এশ্বর্য এবং চঞ্চল বিলাসিতা তার 
দার্শনিক হৃদয়কে আকর্ষণ করতে পারে নি। চিরচঞ্চলের মধ্যে চিরস্থির, 
কৃটস্থ, অচল গ্রুবকে উপলব্ধি করার আত্মিক শক্তি তিনি অর্জন 
করেছিলেন। এইজন্য বলা চলে চন্দ্রভানু ইন্ড্রিয়ের কবি নন, তিনি 
রহস্যাবেত্ত। এবং উপলব্ধিতে অতীন্দ্রিয়ের দ্রষ্টা। তার উপলব্ধি এসেছে 
সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। এইজন্য কবিতার বনুরূপের উপাসনা না ক'রে 
তিনি গন্জ.ল গানেই তম্ময় হতেন বেশি। একটি গজল আমরা এই 
প্রসঙ্গে তাশুপর্য বিশ্লেষণ মুখে পাঠককে উপহার দিই। 
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৬২৬. পারস্য সাহিত্য পরিক্রম৷ 


ঈন্‌ হম আ+লম্‌ ফানীস্ত, দর উ জিন্দহ, যকীত্তি 
নকশ বিসিয়ার লী দীদহ.-ই-বীনিন্দহ যকীত্ত, ॥ 

দূ সি রজী বজহান্‌ জিলুহ, কুনান্‌ বায়দ্‌ বুদ। 
নজ-দ্‌-ই-অরবাব.-ই-খিরদ্‌ রফত্‌ রো৷ আয়ন্দহ, য়কীন্ত ॥ 
অব কমগীর অগর অহল্‌ই-খত.! বিসিয়ারন্দ, | 

ঈন্‌ হম কণবিল্-ই-অ'ফু-অন্দ টু বথশিন্দহ, য়কীন্ত ॥ 
হর কি আমদ্‌ জ. জহান্‌ গুজ.রান্‌ খাহদ রফভ্। 
বর্হমন্‌ আন্‌ কি বৃদ্‌ বাকী রো পায়িন্দহ, য়কীন্ত, ॥ 


এই পৃথিবীতে নশ্বর সব চিরজীবী একজন ; 
বিস্তর ছবি আসে যায় হেথা এ কথা বুঝিও মন। 
হারিয়ে যেওন৷ চিত্রমালায়, বুঝিও তন্বসার, 
দ্রষ্টা রূপেতে শুধু একজন, সব কথা! জান! তীর । 


তবে কি ওই চিত্রমালার ভোগে কোন বাধা আছে? তাও কিন্তু নয়। 
ইন্দ্রিয়ের তম্মাত্রগুলি বা ইন্দ্রিয়ার্থগুলির ভোগপ্রেরণ। থেকেই তো 
ইন্ডরিয়গ্রামের স্ষ্টি। আমরণ ভোগ করো, কিন্তু তব্বটি ভুলে! না। 


ছুচার দিনের জুলুম দুনিয়া, আনন্দে ভরে মন। 
কেহ কি জানিবে কখন কাহার আসিবে বিদায় ক্ষণ ? 
এই পৃথিবীর জীবনে মরণে নাই কোন ভেদাভেদ, 
মহাজীবনের মাল্য বাঁধনে পড়ে নাকো কোন ছেদ । 
মৃত্যু কখনো জীবনের শেষ হতে পারে না। মৃত্যু নব জীবনের আধার 
তোরণ। 
ভুলভ্রান্তিতে ভরা মানুষের অপরাধ বনু ঘটে। 
শতগুণ ক'রে বাড়িয়ে ফেনিয়ে কুুসা তাহার রটে ॥ 
ক্ষমার যোগ্য মাটির মানুষ, এ কথা বুঝিও ভাই। 
উর্ধ্বলোকের দয়াময় প্মরি এ কথাটি বলে যাই॥ 
ঈশ্বরে অনন্ত ক্ষমা । প্রেমময়ের প্রেমের শেষ নেই। জীবকে তিনি 
ছুঃখ দিতে চান না; মানুষ আপন কর্শ-বিপাকে নিজ অনৃষ্ট তৈরী ক'রে 


চঙ্দরভন্ বরহমন্‌ ৩২৭ 


চলেছে। কোন মানুষই ঘ্বপার যোগ্য বয়। তাদের উপাদান সেই অবিনশ্বর 
মহান্‌ থেকে । কর্ধফলের বিচিত্রতায় তার হ'য়ে ্লাড়ায় বিচিত্র । 

যারা আসিয়াছে পৃথিবীর বুকে বিদায় তাদের খ্রুব। 

সেই নিয়মের বশীভূত ভানু, বিধির বিধান শুভ ॥ 

চলিষু। স্রোতে ভেসে যায় সবে, এক শুধু সনাতন। 

শৃষ্টি-লয়ের গুঁভ ও অশুভ বুঝেও বোঝে না মন॥ 
আমি নিজেও এক বিচিত্র স্ষ্টি। নাম, রূপ, বাক্তিত্ব নিয়ে আমি 
আলাদা; কিন্তু আমার আদি অন্তে এক রূপ, সেই বুহত অগ্নিকুণ্ডের 
এক কণিকা আমি। প্ুধু বার বার বলছি-_বৈচিত্র্যটা খেলা । লীলাময়ের 
লীলা মাত্র। ওতে চিরকাল ভুলে থেকো! ন11- 

হর কেহ জররা বভূদ বুবদ্‌। 


যদি বুঝে থাকো, কণায় কণায় জ্বলছে আলো, ধোয়ার মুক্তি 
মিথ্যা সব। তবে তোমার ঠিক তন্বটি অধিগত হ'লো। 


তারণ মুন্নী 


ইরানে ও ভারতে পার্সী সাহিত্যের পরিক্রমা সমাপ্ত করার পূর্বে উনবিংশ 
শতাব্দীর আর একজন হিন্দু কবির পরিচয় দিতে চাই। দারাশিকোহ র 
প্রিয়পাত্র, রাজকর্মচারী চন্দ্রভানু ব্রাহ্মণের কথা পূর্বেই বলেছি। তিনি 
ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের হিন্দু কবি। পার্সী ভাষার চর্চা 
ভারতে ইংরেজ অধিকারেও হীনবল হ'য়ে যায় নি। ইংরেজ অধিকারের 
পর ৮* বছর পর্যন্ত পার্সী ছিল আইন আদালতের ভাষা । ভাষার 
মাধূর্যে এবং সাহিত্যের সমৃদ্ধিতেই হোক অথবা রাজভাষার মর্যাদার 
নিমিতেই হোক, হিন্দু মুসলিম সমভাবে পার্সীর সেবা ক'রেছে এবং বনু 
হিন্দু পণ্ডিত এই ভাষায় দক্ষতা অঞ্জন করেছে । এইবার উনিশ শতকের 
জার একটি ত্রাহ্ষাণ কবির পরিচয় দিই। এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় “তারণ 
মুন্লী” পূরো নাম 'রামতারণ মুখোপাধ্যায়? । 


৩২৮ পারস্য সাহিত্য পরিক্রম। 


অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে নদীয়া জেলায় রামতারণ জন্মগ্রহণ 
ক'রেছিলেন। তার অধ্যয়ন ছিল বহুমুখী এবং পাগ্ডিত্য ছিল প্রগাঢ়। 
আরবী ও পার্সী ভাষায় তার ব্যুৎপত্তি ও অধিকার ছিল সমভাবে। 
মুসলিম শাস্ত্রের এমন দিক্‌ ছিল না, যা তার অনধিগত ছিল। তারণ 
ছিলেন রামমোহন রায়ের সমসাময়িক । এটাও বিধাতার অভিপ্রেত 
নির্বহ্ধ। রামমোহন ব্রাহ্ষধর্ম নামক অভিনব ধর্মের প্রবর্তক। তারণ 
ধর্ম প্রবর্তক দন; কিন্কু ধর্মবিষয়ে তাঁর অভিমত সে যুগে চমকপ্রদ ছিল। 
রামমোহন এবং রামতারণ উভয়েই আরবী পার্গীতে প্রগাঢ় পণ্ডিত। 
রামমোহনের অদ্বৈত-চিন্তায় উপনিষদ্‌ মূল প্রেরণা দিলেও ইস্লামের 
একেশ্বরবাদ তাকে আহিতবল করেছে। অন্তত পৌন্তলিকতা-বিরোধ 
সেইদিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে। “সবং খলিদং ত্রহ্ম" বা বিবর্তবাদ 
চরাচরের কোন বন্তরকেই ব্রহ্ষচক্র থেকে নিক্ষাশিত ক'রে দেয় না। 
আপাত জড়ের অন্তরালে চৈতন্য বেদান্তসূত্রে স্বীকৃত। মহঘি বাদরায়ণ 
“মভিমানিব্যপদেশস্ত' সূত্রে তার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আচার্য শহ্গয় 
বিশদভাবে ব্যাখ্যা ক'রে-_সেই সৃত্রবলে জড়ের অন্তরলীন চৈতন্যস্বরূপকে 
প্রতিষিত করেছেন। ইসলাম এবং ব্রাহ্মধর্ম কদাচ এই সিদ্ধান্তের 
অনুরূপ নয়। অবশ্যই একমেবাদ্িতীয়ম্‌ তন্ব রামমোহন যুক্তিতর্কের 
দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলেন। তারণ যুন্শীর চিন্তাধারা সৃফীমতের দ্বারা 
দৃঢ়ভাবে বলয়িত। এইজন্য অনুষ্ঠান-নির্ভর কোন ধর্মই তিনি মানতে 
চান নি। মুন্শীর মুখের কথাতেই বলি-_ আমি হিন্দুর ধর্ম দিয়েই বা 
কি করব? মুসলিম শান্স্রও বা আমার কতটুকু কাজে লাগবে? উভয় 
দিকের পুরোহিতরাই আমার কাছে পুরণো হ'য়ে গিয়েছে । ওরা শুধু 
ওদের আচার অনুষ্ঠান নিয়ে মেতে আছে। প্রেমই আসল ধর্মবীজ। 
এই বীজ ঠিকভাবে মনের জমিনে পড়লে তা থেকে মহামহীরুহ হ'তে 
পারে। তারণ বলছেন 

“অজ. কফ র্‌ দীন-ই-মা রে! মুসলিমান্‌ চিকার-ই-মাস্ত, ?" 

আমাদের কাফেরের ধর্মই বল, আর মুসলমানদের কথাই বল, ওসব দিয়ে 
আমাদের কি কাজ আছে? তারণ, তুমি ওইসব পুরণো বচন আর 
পুরণো পথের ধারে কাছেও যেও না।-_ 


তারণ মুন্সী ৩২৯ 


তারন্‌ চুনীন্‌ কলাম্‌ বো রাহ -ই-কুহুন্‌ কো ময়ফ্লাব 
তারণের কথা গুনে বিংশ শতাব্দীর কবি ও দার্শনিক ইকবালের কথা 
মনে হয়। অনুষ্ান-সর্বস্ব পৃজ্ঞামণ্ুপের গৌড় ব্রাহ্মণদের তিনি 
বলেছিলেন__ 
“সচ কহছু' আয় বেরামহন্‌ গর তু বুরা ন মানে। 
তেরে সনম কর্দো-কে বৃত্‌ হো গয়ে পুরানে ।' 
ব্রাহ্মণ, তুমি খারাপ ভেবো না সত্য কথাটা বলি। 
উপাসনা ঘরে তোমার দেবতা বুড়ো হ'য়ে গেল চলি॥ 
আমারো এক দেবতা আছে। শুনবে সেকথা? তবে শোন 
পণ্থর কী মুর্তো মে সমঝা হ্যায় তু খোদা হ্যায়। 
খাক বতন্‌ কা যুঝকে। হর জর্রা দেবতা হ্যায় ॥' 
পাথর পৃজিয়া মনে করিয়াছ দেবতা তোমার আছে। 
আমার দেশের প্রতি ধূলিকণা দেবতা আমার কাছে ॥ 


তারণ মুন্শী সূফী সাধক। তিনি বিশেষ কোন ধর্মকে নিন্দা করেন না। 
তিনি স্বদেশ প্রেমের কোন উদাত্ত বাণীও আমাদের শোনান নি। 
তিনি বুঝেছিলেন, অন্তরের আসন মাঞ্জিত ক'রে ঈশ্বরকে বসাতে হবে। 
মনের মুকুর অপরিচ্ছন্ন থাকলে তাতে ভগবানের ছায়া কদাচ পড়ে না। 
মরচে-ধরা আয়নায় তার ছায়৷ না পড়ে, পড়ে পুতুলের প্রতিবিদ্ব। 
আ'য়নাহ, সাফ কুন কি ববীনী-জমাল-ই-দৃস্ত, 
জংগঁর গিরিফত্‌ নবীনী বজুক্ত. সুফাল্‌॥ 
যদি বন্ধুর সৌন্দর্য দেখতে চাও, তবে আয়নাটা সাফ করো। যদি এতে 
মর্চে ধরে থাকে তবে মাটির পুতুল ছাড়া কিছু দেখবে না। 


৩৩৩ ৃ পারস্য সাহিতা পরিক্রমা 


পন্রিক্রমাক় আঢলাচিত গ্রন্থ-পঞ্জী 


12100০7010102,99312 131102171)102, 

চ৮০5010102,5015, 41081152102, 

5৬265 100191 [010050101096319. 
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পারস্য সাহিতোর ইতিহাস--হরেন্দ্রন্্র পাল। 

4১070015210 181501005 050- 81, 01050061155, 

পারস্য ঘাব্রী- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 

[75589 01) 17215819৬1--1/171010 75020. 
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[1000 4১152102100 171001- 901010000721 0105201, 
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শ05 10601176 210 7911 ০1 0106 10192 6171016--0100000, 


পরিক্রমায় আলোচিত গ্রস্থ-পন্জী ৩৩১ 


[051 01065--1601840 0০00৬. 

শু [10016 ০0156 0015৩196-- 20105 ঠা, 

16 1151010010 01 212৮ -৬/100%০০৭ 1২69৩. 
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[100810185 11565 01 48165917061 2170 0265917 

প176 1711 01085 555৮1 10108509 0170 006 4 12091) 09008105610 01 
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৪01 91051)-715100781৮ 

17115001901 4১001021015017--001. জে, 3 815115507, 

11191019০01 2011 ১1791)--1257065 018221 

706 18098115550 8. 0751957 4.10770151 05106. 

11)00-615181) [619 0101075--1২12.20] 1519177, 

119100221-1-7151177011--1701106 2170 100%5010 11], 

1105:01010960158, 0£ 12111090010 200. [২6115102. 

70150091501 06 10210001501 06001 4517 0, 20155 200 0, 
[২০55 

শু 81111)-1-1517910505005- 55 05199 ( 8161001151 561155 ). 

[71191019010 10156 110172015--911 [ভা [০0৬০:0), 

105 12015 90152 

706 15015 81916. 

চ২16৮০০৭--1:0160 05 1185 11 01161. 
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(09105191 1716511586 01 18310017550 390761065. 
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বাংলাদেশের ইতিহাস- _রমেশচন্দ্র য্ুমদার | 

4 17150015০01 151751151) [10180016--1756095 800 095520007, 

4১ [7150085 06100511517 1109150016-4৯5 07 ি০৬তে 

5010170 2180. [:0512170---7198605৬ 412010., 

অষ্টাদশ শতকে মুঘল শাসন পদ্ধতির স্বরূপ--জগদীশনারায়” সরকার । 

ঠা [00580 200 005 £816 06 আনা 12 005015৬81 117019-- 
]855901517179175212 5৪112, 

4১155702075 701855 00 451660119, (1000-11501057-505021 
15906 9600.-1)60. 1981 )--/17) 6558 170 ]. ৯, ১2, 

বেদের প্রিচয়--যোগীরাজ বসু। 

শ্রীমদ ভগবদ্গীতা-__ প্রমথ তর্কভূষণ সম্পাদিত | 

উপনিষদ_-উদবোধন সম্পাদিত | 

সুকীমত ও বেদান্ত--রম! চৌধুরী । 

সুফীমতের উৎস সন্ধানে__পাবতীচরণ ভট্টাচাধ । 

বেদান্ত দর্শনের ইতিহাঁস-_স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ | 

ঠ&121- 501010102 0005605101, 

05 ৮27 01 006 ১০7-10155 91021). 

বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ--আচাধ রামানুজ দাস। 

অণুভাম্য__-আচাধ বল্পভ | 

সাংখাদর্শনম___সম্কলক পঞ্চানন তর্করত্ব | 

ন'800710 1685 ষট্চক্রনিক্পণম্‌ ও পাদুকা পঞ্চক-_ ঠা] 45৪100, 

বৈষ্তব পদাবলী-__হরেকৃ্ণ মুখোপাধ্যায় । 

ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ__ডক্টর বিমল রায়। 

ধ্রপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ-__উৎপলা গোস্বামী | 

40155 € 29206175 7015950 9040010 ). 

পাতগ্জল যোগদর্শন-_শ্রীমদ হরিহরানন্দ-আরণ্য | 

50621219111 8170. 01091068059101115- 1. 7, 221006%. 

410 95925 10 41511050101108”--76 05 810900500051552, 06106612715] 


15909, 


পরিক্রমার আলোচিত গ্রন্থ-পঞ্ভী ৩৩৩ 


2০৪০০ 1 11081591 0০01৮ 010. 15997 2501 

80597786০01 02954 1010955517৮ 1125621, 

00791 10108998171 2106175, 

12৩ 15০০ ০1 01৫০5--শ্ী্ামী গোবিন্দতীর্ঘ । 

01729110979 217-- 10561 58555 2180 007 411 51080, 

শাহ জঙ্ানাম!-ভগবান দাস | 

818)1709 01 88111817 5৮ 2100 28109515000 85 511005 0025 
91510019. 12016100109--0, 81209020175. 
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নির্দেশিকা 


অঅ 
অবেস্তা--১১ ৯-১১১ ৯৯ 
অসুর জাতি--৭ 
অবিচেন্না, আবু অলী বিন সীনা-_-৭৫, 

৭৮১ ৯২ 

458050101917-৭৭ 
মজপা13 অযত্ু-জপ-_৯১ 
অদ্বৈত আচার্ষ- ১১২ 
অন্তার--১২৭১ ১৪৫-১৫২১ ১৫৪ 
অল! উদ্দৌল সাম্নানী--১৪৭ 
অপহু,তি অলঙ্কার_-১৭৩ 
অস্তিত্ববাদী--১৯৮ 
অন্-শ্রল্-হক.--১৫০১ ৩১২ 
অস্মিতা_-৩১২ 
অগ্লয়দীক্ষিত--৩১৫ 
অনঙ প্রেম-_-৩২১ 


ভা! 
আধ--২-৩ 
আইরিয়ান_-৩ 
আরব--৩, ২৮ 
আর্দশীর 41050512565--১৫ 
40115--২০ 
আলরার--৩২ 
আউল্লিয়া-_-৩২ 
আব্বাসীয়__-৩৪ 
আরবী পার্সী শব্দ__-৩৬ 


আবু দুরু রত 
নির্দেশিক। 


জাবুল হাসান্‌--৪০, ১০৬-১১২ 
আধুনিক ঘুগ পার্সী সাহিত্য--৪২ 
আলবেরনী--৪৬,১ ৮৬ 

আল্প আরস্লাঁন--৭১, ১০২ 
আরফী--৭৪, ১২৪ 

আবিল খয়ের--৯৫-১০২১ ১১৮ 
আড়বার-_-৯৯ 

আরামাইক রাজ্য--১০৪ 
আারিস্ডোতিল্‌--১১৫১ ১৯৪ 
আরাফত,-_-১১৬ 

জারিফ--১১৬ 
শনসারী--১১৮-১২২ 

আাযুল (হজরত বংশ )--১১৮ 
ানরারী-_-১২৩-১২৬ 

আাঁজার বাইজান-__১৩৬ 

আামীর মুহজ্জী-_-১৩১-৩২, 
4১119901--২৪৩ 

আহ মদশাহ আবদালী--৩২৩ 
আমীর থুসরো--১৪০, ১৬৩-১৭৮ 
আলী বেগ লুফ ত-_-১৪৩ 
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ইহাম--২২৭ 

ইসমা*ইল-_-২৫০ 
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[05 90০1১৩--১৯ 
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